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শ্রীগোপালচজ্ রায় 

নাস্তান? প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিখিটেভ 
৭9 গণেশচজ্ঞ আযাতিনিউ, কৃলিকাতা-১৩ .. 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজীর বাণী ও রচনার নবম খণ্ডে প্রধানতঃ কথোৌপকথন-মূলক 
বিষয়গুলি-_দ্বামীজীর সহিত দেশে ও বিদেশে চিস্তাশীল ব্যক্ষিগণের যে-সব 
কথাবার্তা হইয়াছিল, তাছা সঙ্গিষেশিত হইল। এগুলি' তীহার বক্তৃতা ও 
লেখার মতোই জীবনপ্রদ, উপরন্ধ জাতিগত ব্যক্তিগত নান লমন্তার সমাধানের 
স্থচিস্তিত ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । 

্বামীজীর শিল্প শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তী “ছামি-শিত্ত-সংবাদ* (পূর্ব ও 
উত্তর ) ছুই খণ্ডে ম্বামীজীর উদ্দীপনাময় বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
দীর্ঘকাল ধরিয্। এই গ্রন্থ বু দেশসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধককে অনুপ্রাণিত 
করিয়া আদিতেছে। ছুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি এখানে সর্বাগ্রে ক্রিক 
অধ্যায়-অছুসারে_-ঘথাসম্ভব তান্সিখ ও ঘটনার অহুক্রমে সাঁজানে৷ হুইয়াছে। 
কথোপকথনের পটভূমিকাঁর জন্য যতটুকু বর্ণন। প্রয়োজন, ততটুকুই রাখা 
হইয়াছে; মূল পুস্তকের অধ্যায়মূখে লিখিত বিষয়নচী ও মাঝে মাঝে লিখিত 
লেখকের মন্তব্য বজিত হইয়াছে 

ভগিনী নিবেদিত লিখিত ০৮০৪ ০£ 90706 ড/2042177785 ছা) 
0০ 9৪101 ড1561581781)05--শ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' নামে বাংলায় 
প্রকাশিত; এ পুস্তকখানির অধ্যাক়-শিরোনামা সব ঠিক রাখা হইন্লাছে, 
কিন্ত মূল পুস্তকের বর্ণনা- ও সমালোচনা মুলক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু 
স্বামীজীর মতামত ও কথাগুলিই নির্বাচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পটভূমিক! 
ও ধারাবাহিকতা যথাসস্ভব রাখ! হইয়াছে । 

'স্বামীজীক কথা' অংশটি শ্থতিকথা-মূলক। স্মৃতিকথা যাহার! লিখিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকে স্বামীজীর শিল্ত-_যথ! শ্বামী শুদ্ধানন্দ ত্বামীজীর সন্যালী শিল্প, 
হরিপদ মিত্র গৃহস্থ শিল্প, প্রিয়নাথ সিংহ একাধারে তাঁছার বাল্যবন্ধু ও শিল্কা। 
এই লেখাগুলিতে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের চি ফুটিয়! উঠিয়াছে। এখানেও 
বর্ণনাংশ কিছু বাধ দিয়া ত্বামীজীর কথাবার্তাই চয়ন কর! হইয়াছে । সমগ্র 
রস আত্বাদনের জন্ত পাঠকগণ মূল পুস্তক-পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আশ! করি । 

সর্ষশেষে “কখোৌপকথন:' পুন্তকটি সন্নিবেশিত হইল। এটি গ্রধানত দর্শে 
ও বিদেশের সংবাদপঞ্জ-প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবৃতি। 


রা 
এখানেও বর্ণনা-_বিশেষত সমালোঁচন। সংক্ষিপ্ত করিয্প। কখোঁপকথনে শ্বামীজী। 
কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের উপয়ই জোর দেওয়! হুইয়াছে। শেষের দিকে 
কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে" 

এই গ্রস্থাবলীর অন্তান্ত খণ্ডের স্তায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয় 
ভারত- ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহন করিয়া আমাদের কতজতাভাজন হুইয়াছেন। 

তথ্যপঞ্ধী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণষোগ্য করিতে ধাহারা 
আমাদের লাহাধ্য করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমর] ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


প্রকাশক 


সুচীপত্র 
বিষয় 


স্বামি-শিষা-সংবাদ 

(৪৬ অধ্যায়--১৮৯৭ হইতে ১৯৯২ )' 
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 

(১২ অধ্যায়--১৮৯৮, মার্চ হইতে সেপ্টে ) 
স্বামীজীর কথ। 

স্বামীজীর অস্ফুট স্থৃতি 

স্বামীজীর কথ৷ 

স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন 

স্বামীজীর স্ৃতি 

তিনদিনের স্থৃতিলিপি 
কথোপকথন 

লগ্ুনে ভারতীয় যোগী 

ভারতের জীবনব্রত 

ভারত ও ইংলও 

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক 

স্বামীজীর সহিত মাঁছুরাঁয় এক ঘণ্টা 


ভারত ও-অন্তান্ত দেশের নান! সমস্যা আলোচন। 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু ন্গ্যাসীয় প্রচার 
জাতীয় তিতিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন 


ভাবতীয় নারী--তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিস্ৎ 


হিন্দুধর্মের নীমান। 
প্রশ্নোতর 
তথ্যপজী 
নির্দেশিক 


পত্জান্ষ 
১৫৮ 


২৫৯--৩২৭ 


৩২৯--৪৩০ 


৩৩১ 


্বামি-শিব্য-সংবাদ 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ" প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম 
প্রভৃতি যে-সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে 
যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়! দিঙ্নির্ণয়ে অক্ষম হয়, ততদিষয় 
ন্বন্ধে পৃজ্াপাদাচার্ধ শ্রীবিবেকানন্দ ম্বামীজীর অলৌকিক দুরদৃ্টি এবং 
অসাধারণ বহুদশিতা তাহাঁকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াঁছিল, গ্রন্থকার ১ 
এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিং পরিচয় দিবার প্রত্ব করিয়াছেন। শুধু তাহাই 
নছে, যে শক্তিমান পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য--উভয় জগতের মনীধিগণই স্তস্ভিত হইয়া অনতিকালপূর্বে তাহাকে 
উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিমি হ্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর 
অস্তরাঁলে, মঠে সর্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিক্পপ স্ষেহে 
তাহার শিষ্যবর্গকে সর্বদ1 শিক্ষা্দীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুতভ্রাতৃগণকে 
কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্বোপরি নিজ গুরু শ্রীত্রীরামকষ্ণ- 
দেবকে জীবনে-মরণে কিরূপ ভাবে অনুনরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তছিষয়ের 
পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান কর! হুইয়াছে। আবার ম্বামীজীর মতামত 
লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রমর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার 
পুস্তকখানির আগ্োপাস্ত স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতুগণের ছারা 
সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়সকলের স্থানকালা'দির 
নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে দুই খণ্ডে২ বিভক্ত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে।'*" রর 
বিনীত নিবেদক-_. 

শ্রীসারদানন্দ 


১ শিল্প _শরচন্ত্র চক্রবর্তী | 
২ বর্তমান সংগ্রহে ছুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি একই ক্রমিক সংখযনুসারে নিবন্ধ হইল। 


দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন হইতে 


গত সাঁত বৎমর যাবৎ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' “উদ্বোধন? পত্রে ধারাঁবাহিকক্রমে 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাঁকারে উদ্বোধন, আফিম হুইতে 
প্রকাশিত হুইল । 

স্বামীজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আগিয়। কলিকাতা বাগবাজার 
৬বলরাম বহর বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিস্তের সহিত ম্বামীজীর 
নানাক্ষপ বিচার ও শান্প্রসঙ্গ হইত। পুজনীক় মহেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এ 
সময়ে একদিন তথাঁয় উপস্থিত ছিলেন। এ দিন তিনি শিশ্যকে বলেন যে, 
স্বামীজীর সহিত যে-সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা! যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। 
মাস্টার মহাশয়ের আদেশে শিল্ত সেই-মকল প্রপঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া'ছিল 
_-ভাহাঁতেই বিস্তৃত আকারে “্যামি-শিত্ত-সংবাদ লিখিত হুইয়াছে।"*-.* 


মাঘ, ১৩১৯ 


টৈ 


স্থান_ কলিকাতা, প্রিষ্ননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটা, বাগবাজার 
কাল-_ফেব্রআরি ( শেষ সপ্তাহ ), ১৮৯৭ 


প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর ভিন চারদিন হইল হ্বামীজী 
কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহে বাগবাজারের রাজবল্পত- 
পাড়ায় শ্রীরামক্ণ-তক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাঁথ মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়িতে ম্বামীজীর 
নিমন্ত্রণ । সংবাদ পাইয়া বহু তক্ত আজ তাহার বাঁড়িতে সমাগত হুইতেছেন। 
শিষ্তও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুষ্যে মহাশয়ের বাঁড়িতে বেল! প্রায় 
২।টার সময় উপস্থিত হইল। ম্বামীজীর সঙ্গে শি্তের এখনও আলাপ 
হয়নাই । শিস্কের জীবনে ত্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম । 

শিল্ক উপস্থিত হুইবাষাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে ম্বামীজীর নিকটে 
লইয়া যাইয়। পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বা্মীজী মঠে আসিয়া শি্তরচিত 
একটি শ্রীরামরুফন্তো্র' পাঠ করিয়া ইতগঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়া 
ছিলেন; শ্রীরামকৃদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের১ কাছে তাহার বে 
যাতায়াত আছে-_ইহাঁও শ্বামীজী জানিয়াছিলেন। 

শিল্ক স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে 
সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাঁশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার 
অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদহুরাগ ও দীনতাঁর বিষয় উল্লেখ করিতে 
করিতে বলিলেন__“বয়ং তত্বান্বেধাদ্‌ হতাঁঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী”২। 
কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্র্কে আদেশ করিলেন। 
পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার স্থুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, 
তাহাকে .ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া গিয়! শিশ্বাকে 
“বিবেকচুড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন ঃ 

ম। ভৈষ্ট বিঘন্‌ তব নাশ্যপায়ঃ 
নংসারসিদ্ষোত্যরণেহস্থ্যপায়ঃ। 
১ শ্রীরামকৃফের গৃহী-ভক্ত হুর্গাচরণ নাগ 
২ অভিজ্ঞানশকুদ্বলমূ__কালিদাস 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যেনৈৰ ঘাত। বতগ্সোহস্য পাঁরং 
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি /১ 

এবং তাছাকে আচার্য শঙ্করের “বিবেকচূড়াঁমণি' নামক গ্রন্থখানি পাঠ ও 
আর্দশ করিলেন । 

নানাগ্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া! সংবাদ দিল যে, “মিরর” 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আমিয়াছেন। 
স্বামীজী বলিলেন, “তাকে এখানে নিয়ে এসো।।” নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে 
আপিয়া বপিলেন এবং আমেরিকা! ও ইংলগ্ সম্বন্ধে ম্বামীজীকে নানা 
প্রশ্থ করিতে লাগিলেন । উত্তরে স্বামীজী বলিলেন : 

আমেরিকাবাদীর মতো! এমন সহৃদয়, উদ্দারচিত, অতিথিসেবাপরায়ণ, 
নব নব ভাবগ্রছণে একাস্ত সমৃত্ৃক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখ। 
যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাঁজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি 
আমেরিকার লোক এত সহদয় বলেই তাঁর! বেদাস্তভাব গ্রহণ করেছেন । 

ইংলগ্ডের কথাঁয় বলিলেন : ইংরেজের মতে। 2072921%86 (প্রাচীন 
রীতিনীতির পক্ষপাতী ) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন 
নৃতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্ত অধ্যবসায়ের সহিত যদি 
তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া ঘায়, ভবে তার! কিছুতেই 
তা আর ছাঁড়ে না। এমন দৃর়প্রতিজ্ঞা অন্ত কোন জাতিতে মেলে না। 
সেইজন্ত তাঁরা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করেছে। 

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা! অপেক্ষা ইংলগ্ডেই বেদাস্ত-গ্রচাঁরকার্য 
স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহ। জানাইয়া গ্বামীজী বলিলেন : 

আমি কেবল কাজের পত্বন মাত্র ক'রে এসেছি। পরবর্তী গ্রচারকগণ 

এঁ পন্থা! অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে। 
নবেজবাবু। এইরপ ধর্মপ্রচার দ্বার] ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা! আছে? 


১ হে বিশ্বন্‌! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংদার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। 
যে পর্থ অবলগ্বন করিয়া শুদ্ধসত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই পথ আমি তোমায় 
নির্দেশ করিয়। দিতেছি ।' 
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ামি-শিহা-সংবাদ ৭ 


স্বামীজী। আঁমাঁদের দেশে আছে মাত্র এই বেদাস্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার 

” তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই 
সার্বভৌম বেদাস্তবাদ_-যা সকল মতের, সকল. পথের লোককেই 
ধর্মলাতে সমান অধিকার প্রদান করে- এক প্রচারের ছ্বার। পাশ্চাত্য 
সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্ম- 
ভাবের ক্ষ্রণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় 
পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হবে--অনেকট! 
এখনই হয়েছে । এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা! ও সহানুভূতি লাভ করতে 
পারলে আমর! তাদের নিকট এঁছিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা ক'রে 
জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো । পক্ষান্তরে তার আমাদের নিকট 
এই বেদাস্তমত শিক্ষা ক'রে পারমাধিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে। 

নরেজ্রবাবু। এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশ! 
আছেকি? 

দ্বামীজী। ওর! (পাশ্চাত্যের ) মহাপরাক্রাত্ত বিরোচনের; সন্তান) ওদের 
শক্তিতে পঞ্চভৃত ক্রীড়াপুত্তলিকার মতো কাজ করছে ; আপনারা যদি 
মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে. সুল পাঞ্চভৌতিক শক্তি- 
প্রয়োগ করেই একফিন ত্বাধীন হবো, তবে আপনারা নেহাত ভূল বুঝছেন। 
হ্যালয়ের সামনে সামাগ্ত উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের এ শক্তি- 
প্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রতেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা 
এইক্ধপে বেদাস্তোক্ত ধর্মের গৃঢ় রহন্ত পাশ্চাত্য জগতে প্রচার ক'রে, এঁ 
মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহান্গভূতি আকর্ষণ ক'রে ধর্মবিষয়ে চিরদিন 
ওদের গুরুস্থানীয়্ থাকব এবং ওর] ইহলৌকিক অন্যান্ত বিষয়ে আমাদের 
গুরু থাকবে । ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন 
পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির 
জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে । দিনরাত চীৎকার করে ওদের-_“এ 
দেও, ও দেও? বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বার 
যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহাস্থভূতির একট] টান ধ্লাড়াবে, তখন 
আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওর] আপনা! হতেই সব করবে। 


১ অনুর, দেহাজ্মবাদী, ভোগবাদী-জরষ্টব্য ঃ ছান্দোগ্য উপ, ইন্ত্র-বিয়োচন-সংবাদ 


৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমার বিশ্বাম--এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদাস্তধর্ষের বল প্রচায়ে এদেশ 

ও পাশ্চাত্য দেশ--উভয়েরই বিশেষ লাঁভ। রাঁজনীতিচর্চ এর তুলনায়. 

আমার কাছে গৌণ (56০07৫9 ) উপায় বলে বোধ ছয়। আমি 

এই বিশ্বান কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় ক'রব । আপনার] ভারতের 

কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হুবে বুঝে থাকেন তো অন্তভাবে কাজ 

ক'রে যাঁন। 

নরেকন্দরবাৰু শ্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাঁশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া 

গেলেন। শি্য ম্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া! অবাক হইয়। তাহার 
দীপ্ত মুতির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। 


নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী গ্রচারক 
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপার্থত হুইলেন। পুরা না হইলেও ইছার 
বেশভূষা অনেকট। নন্্যাীর মতো মাথায় গ্রেরুয়। রঙের পাগড়ি বাঁধা, 
'দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোঁরক্ষা-গ্রচারকের আঁগমন-বার্তা 
পাইয়। স্বামীজী বাহিরের ঘরে আঁসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন 
করিয়া! গোমাতার একখানি ছবি তীহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা 
হাতে লইয়। নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয় তাহার সহিত 
নিয্লিখিত আলাপ করিয়াছিলেন ঃ 
স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেন্য কি? 
প্রচারক। আমরা দেশের গোমাঁতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা 
করিয়! থাকি। স্থানে স্থানে পি'জরাঁপোল স্থাপন কর] হুইয়াছে। 
সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হুইতে ক্রীত গোঁমাতাঁগণ 
প্রতিপালিত হুন। 
ত্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা । আপনাদের আয়ের পন্থা কি? 
প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্তায় মহাপুরুষ ষাহ। কিছু দেন, 
তাহা দ্বারাই সভার এ কার্য নির্বাহ হয়। 
স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে? | 
প্রচারক। মাঁরোঘ়াড়ী বণিকসন্প্রদ্ধাপপ এ কার্ধের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক । তাহারা 
এই সংকার্ধে বহু অর্থ দিয়াছেন। 


হ্বামি-শিষ্যু-সংবাদ ৯ 


ত্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুতিক্ষ হয়েছে। ভারত গতর্নমেন্ট 
নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের 
মতা! এই দুশ্তিক্ষকালে কোন সাহাষ্যদানের আয়োজন করেছে কি? 
প্রচারক। আমর! ছুতিক্ষারদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোঁমাতাগণের 
রক্ষাকল্পেই এই সভা। স্থাপিত। 
স্বামীজী। যে ছুতিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মান্য মৃত্যুমুখে পতিত 
হ'ল, সামর্থ্য সত্বেও আপনারা এই ভীষণ ছুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে 
সাহাঁষ্য কর! উচিত মনে করেননি ? 
প্রচারক। না। লোকের কর্ষষলে_ পাপে এই ছুতিক্ষ হইয়াছিল 3 “যেমন 
কর্ম তেমনি ফল" হইয়াছে । 
গ্রচারকের কথা শুনিয়। শ্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রাস্তে যেন অগ্নিকণ' স্কুরিত 
হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল $ কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন £ 
ষে সভা-সমিতি মাচুষের প্রতি সহাঙ্ছভৃতি প্রকাঁশ করে না, নিজের 
ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুঠি অন্ন ন] দিয়ে 
পশ্ুপক্ষিরক্ষার জন্ত রাশি রাশি অর বিতরণ করে, তার সঙ্গে, 
আমার কিছুমাত্র সহান্ছভূতি নেই ? তাঁর দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু 
উপকার হয় ব'লে আমার বিশ্বাম নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে-__এরূপে 
কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্ত চেষ্টাচরিত্র করাটাই 
একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয় । আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ 
যায় না। এ কাজ সম্বন্বেও বল! যেতে পারে--গোমাঁতার। নিজ নিজ 
কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু 
করবার প্রয়োজন নেই। 
প্রচারক । (একটু অপ্রতিভ হুইয়!) হা, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে- গরু আমাদের মাতা। 
ত্বামীজী। (হাসিতে হালিতে ) হা, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ 
বুঝেছি--তা।ন1 হ'লে এমন লব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ? 
হিন্দুস্থানী প্রচারক এ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়! ( বোঁধ হয় শ্বামীজীর 
বিষম বিজ্জপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন ন।) স্বামীকে বলিলেন যে, সেই 
সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তীহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী। 


১০ গ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী। আমি তো সন্্যাসী ফকির লোক । আমি কোথায় অর্থ পাবো, 
ঘাতে আপনাদের সাহাঁধ্য করব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ 
হয়, আগে মাচ্ছষের সেবায় ব্যয় করব $ মাঙ্ছষকে আগে বাচাতে হবে 
অন্নদাঁন, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব করে ঘদি অর্থ ধাকী 
থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে। 
কথ! শুনিয়! প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান 
করিলেন । তখন হ্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন £ 
কি কথাই বললে! বলে কিনা-কর্মফলে মাুষ মরছে, তাদের দয়! 
ক'রে কি হবে? দেশটা ধে অধঃপাঁতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ । 
তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে ফ্াড়িয়েছে দেখলি? মানুষ 
হয়ে মান্থষের জন্যে যাদের প্রাণ ন৷ কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ? 
এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্জ যেন ক্ষোভে ছুঃথে শিছরিয়। 
উঠিল। পরে শ্বামীজী শিস্যকে বলিলেন £ 
আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে! । 


শিশ্ত। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়তো কোন বড় মানুষের বাড়িতে 
থাকিবেন। আমাকে তথাক্ন যাইতে দিবে তে? 

ত্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাজার মঠে, কখন কাশীপুরে 
গোপাললাল শীলের বাঁগানবাড়িতে থাকব । তুমি সেখানে যেও। 

শিল্ত। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথ। কছিতে বড় ইচ্ছ। হয়। 

স্বামীজী। তাই হছবে- একদিন রাত্রিতে যেও । খুব বেদীস্তের কথ! হুবে। 

শিশ্ক। মহাশয়“ আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে 
শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভৃঘ! ও কথাবার্তায় রুষ্ট হইবে না তো।? 

স্বামীজী। তারাও সব মাহয-_বিশেষতঃ বেদাস্তধর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে 
আলাপ ক'রে তাঁর! খুশী হবে। 

শিন্ত । মহাশয়, বেদান্তে অধিকারীর হে-দব লক্ষণ আছে, তাহা আপনার 
পাশ্চাত্য শিশ্তদের ভিতরে কিন্ধপে আদিল? শান্ে বলে-_-অধীতবেদ- 
বেদাস্ত, কতগ্রায়শ্চিত্, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাহু্ঠানকারী, আহার-বিহারে 
পরম সংযত, বিশেষত: চতুইস।ধননম্পন্ন ন! হইলে বেদাস্তের অধিকারী হয় 


'্যামি-শিহ্ক-সংবাদ ১১ 


না। আপনার পাশ্চাত্য শিস্তেরা একে অত্রান্ষণ, তাহাতে অশন-বসনে 
অনাচারী ; তাহার! বেদাস্তবাদ বুঝিল কি করিয়]? 
স্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তার। বেদান্ত বুঝেছে 
কিন]। 
অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন তক্তপরিবেটিত হইয়া! বাগবাজারের শ্রীযুক্ত 
বলরাম বহু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্ব বটতলায় একখান! বিবেক- 
চূড়ামপি,গ্র্থ ক্রয় করিয়া দরজীপাড়ায় নিজ বাদার দিকে অগ্রসর ছুইল। 


হ 
স্থান__কলিকাত। হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও 
গোপাললাল শীলের বাগানে 
কাল--ফেব্রআরি ব1 মাচ; ১৮৯৭ খুঃ 


স্বামীজী আজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ১ মহাশয়ের বাঁটাতে মধ্যাহ্ন 
বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়। প্রণাম করিয়া দেখিল, 
স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে যাইবার জন্য গ্রস্তত। 
গাড়ি দাড়াইয়। আছে। শিশ্বকে বলিলেন, 'চল্‌ আমার সঙ্গে । শিদ্য সম্মত 
» হইলে ম্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাঁড়িতে উঠিলেন; গাড়ি ছাড়িল। 
চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া! গঙ্গাদর্শন হুইবামাত্র শ্বামীজী আপন মনে স্থুর 
করিয়৷ আবৃতি করিতে লাগিলেন, 'গঙ্গী-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাঁপং'২ ইত্যাদি। 
শিল্প মুখ হইয়া দে অদ্ভুত হ্বরলহরী নি:শবে শুনিতে লাঁগিল। কিছুক্ষণ 
এইকূপে গত হইলে একখানা রেলের ইপ্রিন চিৎপুর “হাইড্রলিক ব্রিজের' 
দিকে যাইতেছে দেখিয়া ম্বামীজী শিষ্তকে বলিলেন, “দেখ্‌ দেখি কেমন পিঙ্গির 

মতে যাচ্ছে । শিষ্য বলিল ঃ 
ইহা তো জড়। ইহার পশ্চাতে মাহুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, 


পে পপি াপসীসিসশিলা 


১ খাত নট ও দাটাকার বান মিচ দোষ 
২ ব্যাসকৃত 'বিশ্বনাথস্তবঃ 


১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তবে তো। ইছ। চলিতেছে । এরূপে চলায় ইহার নিজের ০ আর 
কি আছে? 

স্বামীজী। বল্‌ দেখি চেতনের লক্ষণ কি? 

শিশ্ত। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়। দেখ! যায়, তাহাই চেতন। 

ত্বামীজী। য]1 0৪6015-এর 8881590এ £০৮৪] (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) 
করে, তাই চেতন তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে । দেখ্‌ না, একট! 
সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার 7০০] 
(লড়াই ) করবে। যেখানে ১081৪ ( চেষ্টা ব। পুকুষকার ), যেখানে 
£2611107. (বিদ্রোহ ), সেখানেই জীবনের চিহু-_-পেখানেই চতন্তের 
বিকাশ। 

শিশ্ক। মানুষের ও মহুস্তজাতিসমূহের সন্বন্ধেও কি এ নিয়ম খাটে? 

ব্বামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখু না। 
দেখবি, তোর! ছাড়! আর সব জাতি সন্বন্ধেই এ কথ! খাটে। 
তোরাই কেবল জগতে আক্কাল জড়বৎ পড়ে আছিস্‌। তোদের 
1)50109058 (বিমোছিত ) ক'রে ফেলেছে । বহু" প্রাচীনকাল থেকে 
অন্তে বলেছে- তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও 
তাই শুনে আজ হাঁজার বচ্ছর হ'তে চলল ভাবছিদ--আঁমর! হীন, 
সব বিষয়ে অকর্মণ্য 1] ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিম। (নিজের 
শরীর দেখাইয়। ) এ দেহও তো! তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। 
আমি কিন্ত কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দে. না, তার (ঈশ্বরের )' 
ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে 
দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাঁও যদি এরূপ 
ভাবতে পাঁরস--'আগ্াদের ভিতর অনস্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য 
উৎসাহ আছে' এবং অনস্তের এ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোঁরাও 
আমার মতে। হ'তে পারিল। 

শিল্ত। এপ ভাঁবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই এ 
কথা! শোনায় ও বুঝাইয়। দেয়, এমন শিক্ষক বাঁ উপদেষ্টাই বা 
কোথায়? লেখাপড়া করা আব্রকাঁল কেবল চাঁকরিলাঁভের ছন্ত,_ 
এই কথাই আমরা নকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়্াছি। 


'্বামি-শিত্ত-সংবাদ ১৩ 


স্বামীজী। ভাই তো৷ জামর! এসেছি অগ্তক্ূপ শেখাতে ও দেখাতে । তোরা 
আমাদের কাছ থেকে এ তত্ব শেখ বোব্‌, অনুভূতি কর্‌-_-তারপর 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পন্মীতে পল্লীতে এ ভাব ছড়িয়ে দে। 
সকলকে গিয়ে বল্‌_-ওঠ, জাগো আর ঘুমিও নাঃ সকল অভাব, 
সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথ। 
বিশ্বাস করো, ত। হলেই এ শক্তি জেগে উঠবে। এ কথা সকলকে 
বল্‌ এবং সেই সঙ্গে সানা কথায় বিজ্ঞান দর্শন তৃগোল ও ইতিহাসের 
মূল কথাগুলি 79985-এর (সাধারণের ) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি 
অবিবাহিত যুবকর্দের নিয়ে একটি ০677৮ (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার 
ক'রব--প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাঁজ করাঁবো, 
মতলব করেছি। 

শিশ্ত। কিন্তু মহাশয়, এরূপ করা তো! অনেক অর্থসাপেক্ষ। টাকা কোথায় 
পাইবেন? 

স্বামীজী। তুই কি বলছি? মাহুষেই তো টাকা করে। টাকায় মান্য 
করে, এ কথা,.কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে 
পারিস, কথায় ও কাজে এক হ'তে পারিস তো জলের মতো টাক! 
আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে। 

শিষ্ত। আচ্ছ! মহাশয়, ন1 হয় শ্বীকীরই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং 
আপনি এক্সপে মৎকার্ধের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতেই বা কি? 
ইতংপূর্বেও কত মহাপুক্রষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়! গিয়াছেন। 
সে-সকল এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্ধেরও সময়ে এবপ 
দশ! হইবে নিশ্যয়। ভবে একপ উদ্ঘমের আবশ্টকত! কি? 

ত্বামীজী। পরে কি ছবে সর্বদ1 এ কথাই ধে ভাবে, তার দ্বারা কোন কাজই 
হ'তে পারে না। যা সত্য ব'লে বুঝেছিম, তা এখনি ক'রে ফেল্ঃ 
পরে কি হবে না হবে, সে কথ! ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো 
জীবন--তার 1ততর অত ফলাফল খভালে কি কোন কাজ হ'তে 
পারে? ফলাফলঘাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর ) ঘা হয় করবেন। সে 
কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা। 


১৪ ক্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বলিতে বলিতে গাড়ি বাঁগানধাড়িতে পহুছ্িল। কলিকাতা হইতে 

অনেক লোক হ্থামীজীকে দর্শন করিতে সেদ্দিন বাগানে আসিয়াছেন। 

ত্বামীজী গাড়ি হইতে নামিয়া! ঘরের ভিতর যাইয়া! বসিলেন এবং তীহাদিগের 

সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন ; শ্বামীজীর বিলাতী শিহ্ত গুডউইন 

সাহেব সাক্ষাৎ “সেষা'র মতো! অনতিদুরে ঈীড়াইয়। ছিলেন ; ইতংপূর্বে তাহার 

সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য ত্াহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে 

মিলি! স্বামীজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিষুক্ত হইল। 

সন্ধ্যার পর ম্বামীজী শিশ্তকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুই কি কঠোপনিষদ 

কঠস্থ করেছিস? 

শিশ্ত । না মহাশয়, শাহ্বরভাষুসমেত উহ! পড়িয়াছি মাজ। 

ত্বামীজী। উপনিষদের মধ্যে এমন হুন্বর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা 
হয় তোর। এখান! কে ক'রে রাখিস । নচিকেভার মতে শ্রদ্ধ! সাহস 
বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আন্রবার চেষ্টা কর্‌। শুধু পড়লে কি 
হবে? 

শিল্ত। কূপ! করুন, যাঁছাতে দাসের এ-সকল অনুভূতি হয়। 

ত্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস তে? তিনি বলতেন, 'রুপা-বাঁভাস 
তো। বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। কেউ কাকেওকিছু ক'রে 
দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের ছাতে__গুরু 
এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, 
জল ও বায়ু কেবল তার সহায়ক মান্। 

শিল্ত। বাহিরের সহায়তারও আবশ্কক আছে, মহাশয় ? 

স্বামীজী। তা মাছে । তবে কি জানিস--ভেতরে পদার্থ না! থাকলে শত 
সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মাহ্ভূতির একটা 
সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ধ। উচ্চনীচ-গ্রভেদে করাটা কেবল এ 
বরন্মবিকাশের তারতম্যে। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই 
শাস্ত্র বলেছেন, “কালেনাজ্নি বিন্বতি+ | 

শিষ্ত।, কৰে আর এরূপ হবে মহাশয়? শান্সমুখে শুনি, কত জন্ম 
আমর! অজানতায় কাটাইক্াছি! 

ত্বামীজী। ভয় কি? এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন এবারেই 


ামি-শিষ্ত-সংবাদ ১৫ 


হয়ে যাবে। মুক্তি, সমাধি--এ-সব কেবল ক্রন্ষপ্রকাশেরর পথের 
প্রতিবন্ধগুলি দূর ক'রে দেওয়া। নতুবা আত্ম. ুর্যের মতো সর্বদা 
জলছেন। অজ্ঞানমেঘ তাকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘকেও সরি্মে 
দেওয়া আর নুর্ষেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি “ভিছাতে হ্থায়গ্রন্থিঃ”১ 
ইত্যাদি অবস্থা হওয়। $) ঘত পথ দেখছিস, সবই এ পথের প্রতিবন্ধ 
দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। ঘষে যে-তাবে আত্মাঙ্ছভব করেছে, সে 
সেইভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে । উদ্দেশ্ত সকলেরই কিন্ত আত্মজান-_ 
আত্মদর্শন। এতে সর্ব জাতি-_সর্ব জীবের সমান অধিকার । এটাই 
সববাদিসম্মত মত। 

শিশ্তু । মহাশয়, শাস্ত্রের এ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও 
আত্মবস্তর প্রত্যক্ষ হইল ন] ভাবিয়া গ্রাণ যেন ছটফট করে। 

ক্বামীজী। এরই নাম ব্যাকুলতা। এঁটে যত বেড়ে যাবে, ততই গ্রাতিবন্ধ- 
রূপ মেঘ কেটে যাবে, ততই শ্রদ্ধ! দৃঢ়তর হবে। ক্রমে আত্ম! 
“করতলামলকবৎ, প্রত্যক্ষ হবেন। অস্ধভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি 
আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ 
সকলেই পালন করতে পারে; কিন্তু অঙ্ভূতির জন্ত ক-জন লোক 
ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা-__ঈশ্বরলাঁভ বা! আত্মজ্ঞানের জন্ত উন্মাদ হওয়াই 
যথার্থ ধর্মগ্রাণতা। ভগবান্‌ শ্রীকফের জন্ত গোপীদের যেমন উদ্দাম 
উন্মত্ত! ছিল, আত্মদর্শনের জন্তও সেইরূপ ব্যাকুলত1 চাই । গোপীদের 
মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজানে 
এ ভেদ একেবারেই নেই। 

€ গ্ীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়। বলিতে লাগিলেন ) * 

জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা! অনেক 

স্থলে 01178171786 ০0৫6 »০0:5 (শ্রুতিমধুর বাক্যবিস্তাসের ) দিকে বেশী 
নজর রেখেছেন। দেখ, দেখি গীতগোবিন্দের 'পততি পতজে” ইত্যাদি 
শ্লোকে অন্রাগ-ব্যাকুলতার কি ০2121179007 ( পরাকাষ্ঠ। ) কবি 


১ যুওক উপনিষদ ২২৮ 


২ পততি পতন্দ্রে বিচলিত পত্রে শক্ষিতভবদুপযানস্‌। 
রচয়তি শয়নং সচফিতনয়নং পঞ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ 


১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেখিয়েছেন! আত্মদর্শনের জন্ত একপ অনুরাগ হুওয়! চাই, প্রাণের 
ভেতরটা ছটফট করা চাই। আবার বুদ্দাবনলীলার কথা ছেড়ে 
কুরুক্ষেত্রের কৃ কেমন হ্ায়গ্রাহী তাও দেখ! অমন ভয়ানক 
যুদ্ধকো লাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত ! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে 
গীত] বলছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম__যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন ! এই ভয়ানক 
যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকষ্চ কেমন কর্মহীন --অন্ত্র ধরলেন না! 
ঘে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকষ-চরিত্র 28:65০€ ( সর্বাজ-সম্পূর্ণ )। জ্ঞান, 
কর্ম, ভক্তি, ষোগ-_তিনি যেন সকলেরই মৃতিমান্‌ বিগ্রহ! শ্রীকুষের 
এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই । এখন বৃন্দাবনের 
বাশবাজানো কষ$কেই কেবল দেখলে চলবে না, ভাতে জীবের উদ্ধার 
হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকাতী শ্রীকৃষ্ণের পৃজ। $ ধনুর্ধারী 
বাম, মহাবীর, মা-কালী এদের পূজা । তবে তো লোকে মহ] উদ্যমে 
কর্মে লেগে শক্তিমাঁন্‌ হয়ে উঠবে । আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে 
এখন ধার] ধর্ম ধর্ম করে, তাঁদের অনেকেই 6811 ০0: 19091:91910-- 
01801:60 1:5105 অথবা! 12200 ( মজ্জাগত দুর্বলতা -সম্পন্ন, বিকৃত- 
মস্তি অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্সাদ )। মহ] রজোগুণের উদ্দীপন] ভিন্ন 
এখন তোদের না আছে ইহুকাঁল, না আছে পরকাঁল। দেশ ঘোর 
তযেো-তে ছেয়ে ফেলেছে । ফলও তাই হচ্ছে-_ইহজীবনে দাসত্ব, 
পরলোকে নরক। 

শিল্ক। পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশ। হয়, তাহারা 
ক্রমে পাত্বিক হইবে? 

ত্বামীজী। নিল্চয়। মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় 
উঠেছে। তাদের যোঁগ হুবে 'না তো৷ কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের 
হবে? তাদের উৎকই ভোগ দেখে আমার “মেঘদূতে'র “বিদ্যুত 
ললিতবসনাঁ৮১ ইত্যাদি চিত্র মনে প'ড়ত। আর তোদের ভোগের ভেতর 
হচ্ছে কি না--ঈ্যাতর্নযাতে ঘরে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের 
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8169 ( একপাল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও ক্রীতদ্দাসের জন্ম দেওয়। )! তাই 
বলছি এখন মান্ষকে বজোগুণে উদ্দীপিত ক'রে কর্মপ্রাণ করতে হুবে। 
কর্ম কর্ম কর্ম। এখন “নান্তঃ পন্থা বিষ্যতেহয়নায়*-_এ ছাড়া উদ্ধারের 
আর অন্য পথ নেই। 
শিল্ত । মহাশয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন ? 
স্বামীজী। ছিলেন না? এই তো ইতিহাস বলছে, তার! কত দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করেছেন-_ তিব্বত, চীন, স্থমাঁতা, ন্থ্দুর জাপানে পর্ধস্ত ধর্ম- 
প্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুপের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নতি 
হবার জো আছে কি? 
কথায় কথায় রাত্রি হইল। এমন সময় মিস মৃলার (1,155 1401151 ) 
আসিয়া পন্ছছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা, দ্বামীজীর প্রতি বিশেষ 
শরন্ধাসম্পন্না। দ্বামীজী ইহার সহিত শিস্তের পরিচয় করাইয়া 'দিলেন। 
অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিন মুলার উপরে চলিয়! গেলেন। 


ত্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাঁড়ি-ঘর, বড় 
মানুষের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে ! র 

শিশ্ক। হা! মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্ত আরও অদ্ভূত । কত সাছেব- 
মেম আপনার সেবার জন্ত সর্বদা প্রস্তত! এ কালে এট৷ বড়ই আশ্চর্ষের 
কথা। 

ত্বামীজী। (নিজের দেহ দেখাইয়া! ) শরীর যদ্দি থাকে, তবে আরও কত 
দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে 
তোলপাড় ক'রে দেব। মান্া্জে জন-কতক আছে। কিন্ত 
বাঙলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিফ্ষার মাথা অন্ত কোথাও 
প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের 19050165-এ ( মাংসপেশীতে ) শক্তি 
নেই । 95119 ও 10050195 ( মস্তি ও মাংসপেশী ) সমানভাবে ০০৮০" 
106৫ (স্থগঠিত, পরিপুষ্ট ) হওয়] চাই । 1107 12067565 ভা10 
2. চ/০]] 12061115606 0220 220 005 0015 ০0:10 15 ৪ 
স০০্র 15৪ (লোহার মতো শক্ত দাযু ও তীক্ষু বুদ্ধি থাকলে 
সমগ্র জগৎ পদানত হয় )। 
৯-২ 


১৮ _. শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সংবাদ আপিল, শ্বামীজীর খাবার গ্রস্তত হুইয়াছে। স্বামীজী শিস্তকে 
বলিলেন, “চল্‌, আমার খাওয়া দেখবি আহার করিতে করিতে তিনি 
বলিতে লাগিলেন, 'মেলাই তেল-চবি খাওয়। ভাল নয়। লুচি হ'তে রুটি 
ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, £59 ০৫৫০০৪৫৮০ (তাজা 
তরিতরকারি ) খাবি, মিটি কম। বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যারে, 
ক-খান৷ রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে? কত খাইয়াছেন তাহা 
স্বামীজীর "্মরণ নাই। ক্ষুধা আঁছে কিনা তাছাঁও বুঝিতে পারিতেছেন না৷! 

আরও কিছু খাইয়া! স্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিশ্তও বিদায় গ্রহণ 
করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ি ন। পাওয়ায় পদব্রজে চলিল ; চলিতে 
চলিতে ভাঁবিতে লাগিল, কাল আবার কখন ম্বাষীজীকে দর্শন করিতে 
আসিবে। 


৩ 


স্বান--কাশীপুর, ৬গোপাললাল শীলের বাগান 
কাল-_মার্চ, ১৮৯৭ 


প্রথমবার বিলাত হুইতে ফিরি ম্বামীজী কয়েক দিন কাশীপুরে 
৬গোপাঁললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিষ্য তখন প্রতিদিন 
সেখানে যাতায়াত করিত। ্বামীজীর দর্শনমাঁনসে তখন বহু উৎসাহী যুষকের 
সেখানে ভিড় 'হুইত। কেহ উৎন্থুক্যের বশবর্তী হইয়া, কেহ তত্বান্বেধী 
হইয়া, কেহ বা স্বাীজীর জান-গরিম! পরীক্ষা! করিবার জন্ত তখন স্বামীজীকে 
দর্শন করিতে আসিভ। প্রশ্নকর্তার। শ্বামীজীর শান্তব্যাখ্যা শুনিয়! মুগ্ধ হইয়া 
যাইত ; স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাঁপি যেন সর্ধা। অবস্থান করিতেন। 

কলিকাত। বড়বাজারে বহু পঙ্ডিতের বাস। ধনী মারোয়াড়ী বণিকগণের 
অর্েই,ইহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর স্থনাম অবগত হুইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট 
পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্ত একদিন এই বাগানে উপস্থিত হুন। 
শিষ্য নেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। 
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আগন্তক পণ্ডিতগণের সকলেই লংস্কতভাঁষায় অনর্গল কথাবার্ত।৷ বলিতে 
পাপ্িতেন। তীাছার। আদিয়াই মগ্ডলীপরিবেষ্টিত ম্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়! 
সংস্কৃততাষায় কথাবার্। আরস্ভ করিলেন। শ্বামীজীও সংস্কতেই তীহাদিগকে 
উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়। 
সংস্কতে ম্বামীজীকে দার্শনিক কুট প্রশ্নসমূহ কর্সিতেছিলেন এবং স্বামীজী 
গ্রশাস্ত গভীরভাবে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে এ-বিষয়ক নি মীমাংসাক্যোতক 
পিদ্ধাস্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, শ্বামীজীর সংস্কৃত- 
ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা! শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। 
পণ্ডিতগণও এঁ কথ! পরে স্বীকার করিয়াছিলেন। 

সংস্কৃতভাষাঁয় হ্বামীজীকে গ্রন্ধপে অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া 
তাহার গুক্ুভ্রাতৃগণও সেদিন ত্তস্ভিত হুইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর 
কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বা্ীজী যে সংস্কৃত-আলোচনাঁর 
তেমন সুবিধা পান নাই, ভাহা সকলেরই জান! ছিল। শান্্রদর্শা এই সকল 
পণ্ডিতের সঙ্গে এক্সপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়্াছিল, 
স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির শ্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন এ সভায় রামকষ্ণানন্দ, 
শিবাঁনন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্জলানন্দ মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন। 

বাদে ম্বামীজী দিদ্ধাস্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
শিষ্কের মনে পড়ে, বিচাঁরকালে স্বামীজী এক স্থলে “অন্ডি' স্থলে '্বস্তি প্রয়োগ 
করায় পণ্ডিতগণ হাঁদিয়। উঠেন; তাহাতে ম্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 
'পঞ্চিতাঁনাং দাসোঁহহং ক্ষত্তব্যমেতৎ ্খলনম্‌ঃ । পণ্ডিতেবাও স্বাীজীর এইরূপ 
দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদান্থবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের 
মীমাংস! পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ হ্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসস্ভাষণ করিয়া 
গমনোগ্ভত হুইলেন। ছুই-চারি জন আগস্কক ভত্রলোক এ সময় তাহাদিগের 
পশ্চাৎ গমন করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাঁশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ 
হইল? ত্ত্বরে বয়োত্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, 'ব্যাকরণে গভীর বুযুৎপত্তি না 
খাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গৃঢার্ঘনরষ্টা, মীমাংসা! করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় 
প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অভভূত পাণ্ডিত্য দেখাইফ়াছেন । 

পশ্ডিতগণ চলিয়! গেলে স্বামীজী শিস্তকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকান্দী উক্ত 
পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা-শান্তে হপণ্ডিত। ম্বামীজী উত্তরমীমাংসা-পক্ষ অবলম্বনে 


৬ ত্বামীক্ষীর বাণী ও রচন। 


তাহাঁদিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত! প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং 
পণ্ডিতগণও তাহার নি্ধাস্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

ব্যাকরপগত একটি তুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে বিদ্প করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ম্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্তা ন! 
বলায় তাহার এরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পঞ্খিতগণের উপর সেজন্ত তিনি 
কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। এ বিষয়ে স্বামীজী ইহ1ও কিন্তু 
বলিয়াছিলেন £ |] ূ 

পাশ্চাত্যদেশে বাঁদের মূল বিষয় ছেড়ে এভাবে ভাষার সামান্ত ভূল ধরা 
গ্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্ত । সভ্যসমাজ এরূপ স্থলে ভাবটাই নেয়__ 
ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। তোদের দেশে কিন্ত খোস! নিয়েই মারামারি 
চলছে--ভেতরকার শশ্তের সন্ধান কেউ করে না। 


পরে শ্বামীজী শিবের সঙ্গে সেদিন সংস্কতে আলাপ করিতে আরম্ত 
করিলেন। শিশ্তঙ ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে 
উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংস। করিতে লাগিলেন। এদিন হুইতে শিষ্য 
শ্বামীজীর অনুরোধে তাহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্তা 
কহিত। 

দিভ্যতা” কাঁহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন 

যে সমাজ বা! যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রমর, সে সমাজ ও. সে 
জীতি তত সভ্য। নানা কল-কাঁরখানা ক'রে এছিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সত্য হয়েছে, তা৷ বলা চলে ন|। বর্তমান 
পাশ্চাত্য সঙ্ভত1 লোকের ছাছাঁকাঁর ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি ক'রে দিচ্ছে, 
পরস্ত ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বপাঁধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা 
' প্রদর্শন ক'রে লোকের এঁহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও 
নি:সন্দেহে অনেকটা কমাঁতে সমর্থ হয়েছিল। হদানীস্তন কালে এ উভয় 
সভ্যতার একত্র সংঘোগ করতেই ভগবান্‌ ভ্রীরামকষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন । 
একে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হ'তে হবে, অপরদিকে তাদের 
ভেমনি গভীর 'অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এন্ধপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
সত্যতার অন্টোন্ত-সংহিশ্রণে জগতে]এক নবযুগের অত্যদয়.হবে। - 


হ্বামি-শিব্ব-সংবাদ ২১ 


এ-কথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়! দেন; এ কথা বুঝাইতে 
বুঝাইতে একস্থলে বলিয়াছিলেন : 

আর এক কথা--ওদেশের লোকের] ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে, সে 
বাইরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে 
আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাঁজকেরা যেমন অবাক হয়ে 
যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি 
অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেলত, 'ম্বামীজী, 
আপনি একজন ধর্মযাজক ; সাধারণ লোকের মতো এরূপ হাসি-ভামাসা! কর 
আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলতা। শোভা পায় ন।। তার 
উত্তরে আমি বলতাম, ড/০ ৪16 01311617 ০0 1155--51)% 85010 ৫ 
1901 0)0::056 ৪00 5010157 (আমর আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে 
থাকব কেন)? এ কথা শুনে তার! মর্ম গ্রহণ করতে পারত কি ন! সন্দেহ। 

সেদিন শ্বামীজী ভাবসমাধি ও নিধিকল্পমমাধি সম্বন্বেও বলিয়াছিলেন : 

মনে কর, একজন হনুমানের মতো। ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাঁধন1 করছে। 
ভাবের যত গাঢ়ত। হ'তে থাঁকবে, এ সাধকের চলন-বলন ভাঁবভঙ্গী এমন কি 
শারীরিক গঠনাদিও এব্ধপ হয়ে আঁসবে। 'জাত্যস্তরপরিণাম"১__-এইকপেই হয়। 
এক্ধপ একট। ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে “তদাঁকারাকারিত' হয়ে যায়। কোন 
প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাঁবসমাধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, 
বুদ্ধি নই__এইরূপে “নেতি, নেতি' করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্নাত্রসত্তায় 
অবস্থিত হ'লে নিধিকল্প-সমাঁধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হ'তে 
বা এ ভাবের চরমাবস্থায় পৌছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাঁজ্যের 
রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে দিদ্ধিলাভ করেছিলেন । ভাঁব- 
মুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না-_-এ-কথাও ঠাকুর বলতেন। 


কথায় কথায় শিশ্ত এদিন জিজ্ঞাস। করিয়াছিল, "মহাশয়, এদেশে কিরূপ 


আহারাদি করতেন? উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "ওদেশের মতোই খেতাম। 
আমর] লন্ন্যাী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় ন। ।, 


১ জব  যোগহুত্রে--৪1২ 


২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এদেশে কি প্রণাঁলীতে কার্ধ করিবেন, মে সম্বন্ধে ত্বামীজী এদিন বলেন £ 
মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় ছুইটি কেন্দ্র ক'রে সর্ববিধ লোককল্যাণের জন্তু 
নৃতন ধরনে নাধুসন্নযাসী তৈরি করতে হরে । 70656:5010 ( ধ্বংস ) বারা 
ব! প্রাচীন রীতিগুলি অযথা ভেঙে সমাজ বা! দেশের উন্নতি কর] যায় ন1। 
সর্বককালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ ০০2.92800%৪ 0:০০৪%-এর ( গঠনমূলক 
প্রণালী) দ্বার] অর্থাৎ প্রাচীন ব্বীতিগুলিকে নৃতনভাবে পরিবতিত করেই 
গড়া হয়েছে । ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারক-মাআই পূর্ব পূর্ব যুগে এভাবে কাজ 
ক'কে গেছেন। একমাজ বুদ্ধদেবের ধর্ম 0690:3০015৫ ( ধ্বংসমুলক ) ছিল। 
সেজন্য এ ধর্ম ভারত থেকে নিমূল হয়ে গিয়েছে। 
স্বামীজী- এভাবে কথা কছিতে কছিতে বলিতে লাগিলেন ঃ 
একটি জীবের মধ্যে ব্রদ্মবিকাঁশ হ'লে হাজীর হাঁজার লোক সেই আলোকে 
পথ পেয়ে অগ্রসর হুয়। ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু-_-এ-কথা। 
সর্বশান্্র ও যুক্তি দ্বারা সমধিত হয়। অবৈদিক অশাস্তীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর 
ব্রাহ্মণেরাই এদেশে গ্রচলন করেছে। সেজন্ত সাধন করেও লোক এখন নিদ্ধ 
বা ব্রদ্ষজ্ঞ হ'তে পাচ্ছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান্‌ 
শ্রীরামরুষ-শরীর ধারণ ক'রে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হুয়েছেন। তাঁর 
প্রদ্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হ'লে জগতের এবং জীবের মঙ্গল 
হবে। এমন অদ্ভুত মৃহাসমন্বয়াচার্ধ বছুশতাব্ধী ঘাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করেননি । 
স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাত৷ এই সময়ে জিজ্ঞাঁন! করিলেন, “তুমি ওদেশে 
সর্বদ সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়। গ্রচার করিলে না৷ কেন?” 
স্বামীজী। ওর! দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন 
বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জাঁনগরিমা চূর্ণ ক'রে দিতে না পারলে কোন কিছু 
কর! যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যার] যথার্থ তব্বান্বেষী হয়ে আমার 
কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা! একেবারে 
অবতারবাদের কথা৷ বললে ওর ব'লত, 'ও আর তুমি নূতন কি বলছ? 
* আমাদের প্রভূ ঈশাই তে] রয়েছেন 
 তিন-চারি ঘণ্ট1 কাল একরপে মহাঁনন্দে অতিবাহিত করিয়া শিশ্ত সেদিন 
অস্তান্ত আগন্তকদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। 
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০. 


স্থান কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল--১৮৯৭ (?) 


কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৬বলরাঁম বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান 
করিতেছেন । প্রাতে, দ্বিগ্রহরে বা! সন্ধ্যায় তাহার কিছুমাত্র বিরাম নাই 
কারণ বহু উংসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র--তিনি এখন যেখানেই থাকুন 
না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া! থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে 
ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়। দেন ) ম্বামীজীর প্রতিভার 
নিকট তাহারা সকলেই ষেন অভিভূত হুইয়। নীরবে অবস্থান করে। 

আজ হৃর্ধগ্রহণ-_সর্বগ্রাপী গ্রহথ। জ্যোতিধিদ্গণও গ্রহণ দেখিতে 
নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্মপিপান্থ নরনারীগণ গঙ্গান্ান করিতে বহুদূর 
হইতে আসিয়া! উংস্থৃক হুইয়! গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। হ্বামীজীর 
কিন্ত গ্রহণসন্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিস্ক আজ স্বামীজীকে 
নিজহন্তে রন্ধন করিয। খাওয়াইবে- স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও 
রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেল! ৮ট1] আন্বাজ সে “বলরামবাবুর 
বাড়ি উপস্থিত হুইয়াছে। তাহাকে দেখিয়। ম্বামীজী বলিলেন, “তোদের 
দেশের মতে রানা করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ 
হওয়। চাই 1, 

বলরামবাবুদের বাড়িতে মেয়েছেলের৷ কেহই এখন কলিকাতায় নাই। 
স্থতরাঁং বাঁড়ি একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ির ভিতবে রদ্ধন-শালায় গিয়। 
রদ্ধন আরভ করিল। শ্রীরামরুষ্ণগতপ্রাণা যোগীন-মা নিকটে দীড়াইয়। 
শিষ্যাকে রন্ধন-সন্বপ্বীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়। 
দিয়া সাহাযা করিতে লাগিলেন এবং শ্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়। 
রাম দেখিয়! তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও ব! 
ধদেখিস মাছের “ভুল+ যেন ঠিক বাঁডাঁলদিশি ধরনে হয়” বলিয়া! রঙ্ম করিতে 
লাগিলেন। 

ভাত, মুগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তনি রান্না 
প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় শ্বামীজী দান করিয়া আসিয়া! নিজেই পাতা 


২৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিয়া খাইতে বমিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকি আছে বলিলেও 
শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতো বলিলেন, “ঘা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়,” 
আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জলে যাঁচ্ছে। শিষ্য কাজেই 
তাড়াভাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের স্থক্তনি ও ভাত দিয়! গেল, শ্বাধীজীও 
তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর শিশ্ত বাটিতে করিয়! স্বামীজীকে 
অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগাঁনন্দ প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্তান্ 
সন্ন্যাসী মহারাঁজগণকে অন্ন-ব্যগ্রন পরিবেশন করিতে লাগিল । শিষ্ত কোন- 
কালেই রন্ধনে পটু ছিল ন1? কিন্তু ম্বামীজী আজ তাহার রম্বনের ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের স্ুক্তনির নাঁমে খুব 
ঠান্ট। তামাসা করে, কিন্ত তিনি সেই স্ুক্তনি খাইয়৷ খুশী হুইয়৷ বলিলেন, 
“এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল"টা1 যেমন ঝাল হয়েছে, এমন 
আর কোনটাই হয় নাই। টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, “এটা 
ঠিক যেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে। অনস্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া 
স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনাস্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর 
উপবেশন করিলেন । শিষ্া স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। 
শ্বামীজী তামাক টাঁনিতে টানিতে বলিলেন, “যে ভাল রীধতে পারে 
না, সে ভাল সাধু হ'তে পারে না মন শুদ্ধ না হ'লে ভাল সুস্বাদু রান্না 
হয় না। 


কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণের 
উলুধ্বনি শুন! যাইতে লাগিল। শ্বামীজী বলিলেন, “ওরে গেরন লেগেছে-- 
আমি ঘুমোইঃ তুই আমার পা টিপে দে। এই বনিয়া একটুকু 
তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিশ্তও তাহার পদসেবা করিতে 
করিতে ভাবিল, “এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গান্সান ও 
জপ। এই ভাবিয়া শিষ্ব শাস্ত মনে ম্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। 
গ্রহণে সর্বগ্রাস২ হুইয়। ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মতো তমসাচ্ছন্ন হইয়া 
গেল $ 
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গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২* মিনিট বাকি আছে, তখন স্বামীজী 
উঠিয়া! মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিশ্ককে পরিহাস করিয়। 
বলিতে লাগিলেন, “লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি ভাই 
কোটিগুণে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে স্থনিত্রা দেননি, যদি 
এই সময় একটু ঘুমুতে পারি তো। এর পর বেশ ঘুম হুবে, কিন্তু তা হ'ল না? 
জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে ।, 
অনস্তর সকলে ত্বামীজীর নিকট আপিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী 
শিশ্তকে উপনিষদ, সথদ্ধে 1কছু বলিতে আদেশ করিলেন । শিত্ত ইতঃপূর্বে 
কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দুরছুর করিতে 
লাগিল। কিন্তু শ্বামীজী ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিশ্ত উঠিয়া 
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ শ্বয়ভূঃ' মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে “গুরুতক্তি” 
ও “ত্যাগের মহিমা বর্ণন করিয়া! ব্রহ্গজ্ঞানই যে পরষ পুরুষার্থ, ইহ। মীমাংস। 
করিয়! বসিয়! পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বার! শিশ্তের উৎ্দাহ- 
বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, “আহা! হুন্দর বলেছে।, 
অনস্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ ( তখন ব্রহ্মচারী ) প্রভৃতি শিষ্যকে ব্বামাজী 
কিছু বলিতে আরশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজছখ্িনী ভাষায় 'ধ্যান” সম্বন্ধে 
নাতিদীর্ঘ এক বন্তৃত] করিলেন। অনস্ভর প্রকাশানন্দ গ্রভৃতিও এরূপ 
করিলে স্বামীজী উঠিয়! বাহিরের বৈঠকখাঁনায় আগমন করিলেন । তখনও 
সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্ট। বাকি আছে। সকলে এ স্থানে আসিলে স্বামীজী 
বলিলেন, “তোদের কার কি জিজ্ঞান্ত আছে, বল্‌” 
শুদ্ধানন্দ জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহাশয়, ধ্যানের ত্বরূপ কি? 
স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্জ্রীকরণের নামই 'ধ্যান। এক বিষয়ে 
একাগ্র করতে পারলে সেই মন যেকোন বিষয়ে হোক না কেন, 
একাগ্র করতে পারা যায়। 
শিশ্কা। শাস্ত্রে যে সবিষয় ও নিধিষয়-ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, 
- উচ্ছার অর্থ কি ?__এবং উহার মধ্যে কোন্টি বড়? 
স্বামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক 
সময় আমি একট] কালো! বিন্দুতে মন£সংযম করতাঁম। এ সময়ে শেষে 
আর বিন্ুটাকে দেখতে পেতুম না, ব! সামনে যে রয়েছে ভা বুঝতে 


২৬ ত্বামীজীর বাদী ও বচন! 


পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে ধেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না_. 
ঘেন নিবাঁত সাগর। এ অবস্থায় অতীন্দরিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু 
দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সাান্ত বাহ্‌ বিষয় ধরে ধ্যান 
অভ্যাস করলেও মন একাগ্র ব1 ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার খন 
বসে, সেট ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই 
এদেশে এত দেবদেবীমৃতির পু্জা। এই দেবদেবীর পুজা থেকে আবার 
কেমন ৪: 0৪৪1০ (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! থাক্‌ এখন সে 
কথা । এখন কথ! হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা 
এক হ'তে পারে না। ধিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, 
তিনি সেই বহিরাঁলম্বনেরই কীর্ডন ও প্রচার ক'রে গেছেন। তারপর 
কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, এ-কথা ভূলে যাওয়ায় সেই 
বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দীড়িয়েছে। উপায়ট] (95225) নিয়েই 
লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্তটার (70) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। 
উদ্দেস্ত হচ্ছে মনকে বৃত্তিশৃন্ত করা__তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না 
হ'লে হবার জে! নেই। 

শিষ্ক। মনোবৃতি বিষয়াকাঁরা হইলে তাহাতে আবার ব্রশ্দের ধারণ! কিরূপে 
হইতে পারে? 

স্বামীজী। বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াঁকাঁর! বটে, কিন্তু শী বিষয়ের জ্ঞান থাকে না ; 
তখন শুদ্ধ “অন্তি' এই মাত্র বোধ থাঁকে। 

শিষ্য । মহীশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কাঁমন! বাসন উঠে কেন? 

স্বামীজী। ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হ'তে যাচ্ছেন, 
তখন 'মার'-এর অভ্াদয় হ'ল । “মার” বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, 
মনের প্রাক্সংস্কারই ছায়াবূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল। 

শিশ্। তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হুইবার পূর্বে নান! বিভীষিক] দেখ! যাঁয়, 
তাহ। কি মনঃকল্পিত ? 

স্বামীজী। তা নয় তো কি? সাধক অবন্ত তখন বুঝতে পারে না যে, 
এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে. কিছুই নেই। এই 
যে জগৎ দেখছিল, এটাও নেই। নকলই মনের কয়না। যন যখন 
বৃত্িশৃন্ত হয়, তখন তাতে ব্রদ্ধাভাস দর্শন হয়, তখন “যং ঘং লোৌকং মনস। 


ক্বাষি-শিষ্য'লংবাদ ২৭. 


নংবিভাতি' দেই সেই লোক দর্শন কর! যায়। যা সঙ্চল্প কর] যাঁয়, তাই 
নিন্ধ হয়। এরূপ সত্যসহ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে 
পাবে এবং কোন আকাঙজ্জার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজঞান লাভ করে। 
আর এ অবস্থ| লাত ক'রে যে বিচলিত হয়, মে নান! সিদ্ধি লাভ ক'রে 
পরমার্থ হ'তে ভর হয়। 
এই কথা বলিতে 'বলিতে ন্বামীজী পুনঃ পুনঃ “শিব 'শিব" নাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, “ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর 
জীবন-সমস্যার রহম্তভেদ কিছুতেই হবার নয় |. ত্যাগ-__ত্যাগ-_ত্যাগ, এই 
যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। “দর্বং বস্ত ভয়ান্িতং ভূবি নৃণাৎ বৈরাগ্য- 
মেবাভয়ম'* | 


৫ 


গান- দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও আলমবাজার মঠ 
কাল-_মার্চ (১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭ 


ত্বামীজী যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, মঠ তখন আলমবাজারে ছিল। 

শ্রীরামরুষ্দেবের জুন্মোৎসব | দক্ষিণেশ্বরে রানী রাঁসমণির কালীবাঁড়িতে, 
এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হুইয়াছে। স্বামীজী তাহার কয়েকজন 
গুরুভ্রাতাসহ বেল! ৪ট1-১০ট1 আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। 
তীহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উফ্ধীষ। জনসঙ্ঘ তাছাকে লক্ষ্য করিয়। 
ইতত্ততঃ ধাবিত হুইতেছে-_তীহার সেই অনিন্য-হুন্দর রূপ ঘর্শন করিবে, 
পাঁদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জলম্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়। 
ধন্য হইবে বলিয়া । ম্বামীজী শ্রীষ্্রগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে 
সঙ্গে সে সহ সহম্্র শির অবনত হইল। পরে ৬রাধাকাস্মকে প্রণাম 
করিয়া ভিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে 


১ বৈরাগাশতকম্‌- ভর্তৃহরি 


২৮ জ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। “জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে কালীবাড়ির 
চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহম্্ দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে. 
হোরমিলার কোম্পানির জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে । নহবতের 
তানতরঙ্গে স্থ্রধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্া, ধর্মপিপাস! 
ও অন্থরাগ মৃতিমান্‌ হইয়া শ্রীরামকষ্ণপার্ধদগণরূপে ইতস্তত: বিরাজ 
করিতেছে। 

ত্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎমবে আমিয়াছেন। 
স্বামীজী তাহাদের সঙ্গে করিয়৷ পবিত্র পঞ্চবটা ও বিবমূল দর্শন করাইতেছেন। 
শি্ব উৎসবদদ্বদ্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্ভব শ্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। 
ত্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটার দিকে অগ্রনর হইতে লাগিলেন। 
যাইতে যাইতে শিষ্তের দিকে একবার তাঁকাইয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে, 
আরও লিখবে |, 

পঞ্চবটার একপার্থ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। 
গিরিশবাবু১ পঞ্চবটার উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়! বমিয়াছিলেন এবং 
তাহাকে ঘিরিয়1 অন্যান্য ভক্তগণ গ্রীরাঁমকষ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহার। 
হুইয়। বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহু লোকের সঙ্গে শ্বামীজী গিরিশবাবুর 
নিকট উপস্থিত হইয়া 'এই যে ঘোষজ!” বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম 
করিলেন । গিরিশবাবুও তাহাকে করজোড়ে প্রাতিনমস্কার করিলেন। গিরিশ- 
বাবুকে পূর্ব কথ! স্মরণ করাইয়া ত্বামীজী বলিলেন,.“ঘোঁষজ, সেই একদিন 
আর এই একদিন ।” গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়। বলিলেন, 
“ত| বটে £ তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি। এইরূপে উভয়ের মধ্যে 
যে-সকল কথা ছইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ম্বামীজী পঞ্চবটার উত্তর-পূর্ব 
দ্বিকে অবস্থিত বিশ্ববৃক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হুইলেন। 

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাঁড়ির সর্বত্রই একটা দিবযভাবের বন্ত। রূপে 
বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনলজ্য স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে 
উদ্গ্রীর হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের 


১. মহাকবি গিরিশচন্ত্র ঘোষ 


ক্বামি-শি্ত-সংবাদ ২৯ 


কলরবের অপেক্ষা! উচ্চৈঃম্বরে বন্তৃত1 করিতে পারিলেন না । অগত্যা বৃতার 
, চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিল ছুইটিকে সঙ্গে লইয়া 
ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অস্তরঙ্গগণের 
সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। 

বেল তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, কীনা গাড়ি দেখ 
মঠে যেতে হবে অন্তর আলমবাঁজার পর্বস্ত যাইবার ভাড়া ছুই আনা 
ঠিক করিয়া শি্ত গাড়ি লইয়া! উপস্থিত হইলে স্বামীজী হ্বয়ং গাড়ির একদিকে 
বমিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্তকে অন্র্দিকে বসাইয়া আঁলমবাঁজার 
মঠের দিকে আনন্দে অগ্রনর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে 
বলিতে লাগিলেন £ 

কেৰল 21050806 1958 (শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? 
এসব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার ; তবে তে 20893 ( জনসাধারণ )-এর ভেতর 
এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে । এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের 
পার্বণ--এর মাঁনেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দৌোষও ত্বাছে। সাধারণ লোকে 
& মকলের প্রকৃত ভাব ন৷ বুঝে এ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর এ 
উৎ্সব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলি 
ধর্মের বছিরাবরণ-_গ্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা 
সত্য । 

কিন্ত যার] ধর্ম কি, আত্মা কি, এ-সব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা 
এ উৎ্মব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝাতে চেষ্টা করে। মনে কর্‌, এই 
যে আজ ঠাকুরের জগ্মোৎ্সব হয়ে গেল, এর মধ্যে যাঁর! লব এসেছে তারা 
ঠীকুরের বিষদ্ঘ একবারও ভাববে। ধার নামে এত লোক একত্র হয়েছিল, 
তিনি কে, তার নামেই বা এত লোঁক এল কেন--এ কথা তাদের মনে উদিত 
হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও 
অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে াবে। ভাতে 
তাদ্বের উপকার বই অপকার হবে ন1। 
শিল্ত। কিন্ত মহাশয়, এ উৎসব-কীর্তনই ষদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, 

তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পরুয়ে কি? আমাদের দেশে 


৩৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বীপৃজা, মঙ্গলচণ্ডীর পুজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিতিক হইয়! 
ধাড়াইয়াছে, ইছাও সেইরূপ একট! হইয়া প্দাড়াইবে। মরণ পর্যস্ত 
লোকে এসব করিয়া যাইতেছে, কিন্ত কই এমন লোক তো ন্নেখিলাম 
না, ঘে এনকল পুজ্গা করিতে করিতে ব্রন্মজ্ঞ হইয়া উঠিল ! 

স্বামীজী। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জন্মেছিলেন, তারা তো 
সকলে এগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। এগুলিকে 
ধরে সাধন করতে করতে ঘখন আত্মার দর্শনলাত হয়, তখন আর এ- 
সকলে আট থাঁকে না। তবু লোঁকসংগ্রহের অন্ত অবতীরকল্প মহা- 
পুরুষেরা এগুলি মেনে চলেন। 

শিষ্ত । লোক-দেখানো মানিতে পারেন-_কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ 
সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোঁধ হয়, তখন তাহাদের কি আবার এ- 
সকল বাহ লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়! মনে হইতে পারে ? 

স্বামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমর! ঘা! বুঝি তাও তো 
£51805০ (আপেক্ষিক )-_-দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব 
সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে । ঠাকুর যেমন 
বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কাল্রিয়! রেধে দেন, কোন 
ছেলেকে ব1 সাগুপথ্য দেন, সেইক্প । 
দেখিতে দেখিতে গাড়ি আলমবাঁজার মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্ত গাড়িভাড়। 

দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং হ্বামীজীর পিপাসা! পাওয়ায় 

জল আনিয়! দিল। স্বামীজী জল পান করিয়া জাম! খুলিয়া! ফেলিলেন 

এবং মেজেতে পাতা৷ শতরপ্রির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। স্বামী নিরপ্রনানন্দ পার্থে বগিয়া বলিতে লাগিলেন, “এমন ভিড় 

উৎসবে আর কখন হয়নি । যেন কলকাতাটা৷ ভেঙে এসেছিল ! 

স্বামীজী। তাছবে না? এর পর আরও কত কী হবে! 

শিশ্ত । মহাশক্স, প্রত্যেক ধর্মনন্প্রদায়েই দেখ! ঘায়-কোন-না-কোন বাহ্‌ 
উৎসব-আমোদ আছেই । কিন্ত কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল 'নাই। 
এমন ঘষে উদ্বার মহস্মদের ধর্ম, তাহার মধ্যেও ঢাঁকা শহরে দেখিয়াছি 
শিল্পা -স্থঙ্গিতে লাঠালাঠি হয় ! 

স্বাধীজী। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্লাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি 


গবাবি-শিষ্ত-সংবাছ ৩১ 


জানিস 1 সম্প্রদীয়বিহীনত1। আমাদের ঠাকুর এটেই দেখাতে জন্মে- 
ছিলেন। তিনি সব মানতেন-- আবার বলতেন, ব্রদ্ষজঞানের দিক দিয়ে 
দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মায়ামাত্র। 
শিষ্ত । মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি ন।; মধ্যে মধ্যে আমার 
মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎস্ব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের 
নামে আর একটা সম্প্রদায়ের ত্রপাত করিতেছেন । আমি নাঁগ- 
মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, 
বৈষব, ক্রক্মজঞানী, মুসলমান, গ্রীষ্টান সকলের ধর্মকেই তিনি বহমান 
দিতেন। 
স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি, আমরা সকল ধর্মমতকে একধপে বহুমাঁন 
দিই না? | এ 
এই বলিয়া শ্বামীজী নিরঞ্চন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ওরে, 
এ বাঙাল বলে কি? 
শিষ্ষ। মহাঁশগ্প, কৃপা করিয়া এ কথ। আমায় বুঝাইয়। দিন। 
স্বামীজী। তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম 
করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্মই তো৷ জগতে বলে বেড়িয়েছি। 
শিশ্ত। ভা.বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার 
রামরুঞ্জগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান্‌ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, 
তবে কেন সর্বসাধারণকে তাহা! একেবারে বলিয়। দিন ন1। 
স্বামীজী। আমি যা! বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদাস্তের অদ্বৈতমতটিকে 
ঠিক ধর্ম ব'লে থাকিস, তা হ'লে লৌককে তা বুঝিয়ে দে না কেন? 
শিত্ত। আগে অন্ভব করিব, তবে তো! বুঝাইব। এ নত আমি পড়িয়াছি 
মাত্র। 
ত্বামীজী। তবে আগে অঙ্ভূতি করু। ভারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। 
এখন লোকে প্রত্যেকে থে এক একটা মতে বিশ্বাস ক'রে চলেছে-_ 
তাতে তোর তো! বলবার কিছু অধিকার নেই। কারখ তুইও এখন 
তাদের মতে! একটা ধর্মমতে বিশ্বান ক'রে চলেছিস বই তো৷ নয় । 
শিশ্ত। হা, আমিও একটা বিশ্বান করিয়া! চলিয়াছি বটে ? কিন্ত আমার প্রমাণ 
-শান্্। আমি শাঙ্ের বিরোধী মত মানি না। 
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্বামীদ্গী। শান মানে কি? উপনিষদ প্রমাণ হ'লে বাইবেল জেন্দাবেস্তাই 
ব। গ্রমাণ হবে না কেন? 

শিষ্য । এই নকল গ্রন্থের গ্রামাঁণ্য হ্বীকার করিলেও বেদের মতে উহার ডো 
আর প্রাচীন গ্রন্থ নয়। আবার আত্মতত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, 
এমন তো। আর কোথাও নাই। 

্বামীজী। বেশ, তোর কথ! না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভি আর 
কোথাও ষে সত্য নেই, এ কথ বলবার তোর কি অধিকার? 

শিষ্ক। বেদ ভিন্ন অন্ত সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তথিষয়ের বিরুদ্ধে 
আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মানিক্া 
ঘাইব। আমার ইহাতে খুব বিশ্বীদ। 

স্বামীজী। তা কর্‌, তবে আর কারও যদি এক্ধপ কোন মতে খুব বিশ্বাস হয়, 
তবে তাকেও এ বিশ্বামে চলে যেতে দিস । দেখবি-_পরে তুই ও সে একই 
জায়গায় পৌছবি। মহি়স্তবে পড়িসনি ?_-'তমপি পয়সামণর্ব ইব”১। 


ত্রয়ী সাংখাং যোগঃ পশুপতিম্তং বৈষবমিতি 
প্রতিয়নে প্রস্থ নে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্যাদৃজুকুটিল নানাপখলুযাং 
, হ্গামেকে। গম্যত্বমসি পয়সামর্র্ব ইব ॥ 
--শিবমহিয়ঃ স্তোত্রদ্‌ 


গ্বামি-শিত্-সংবাদ ৩৩ 


৬ 


স্থান কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল_ মার্চ, ১৮৯ ৭ 


্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগ- 
বাজারের বলরাঁম বন্ধ মহাশয়ের বাড়িতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে 
পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটাতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য 
স্বামীজীর কাছে আনিয়া দেখিল, হ্বামীজী এরপে বাহিরে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হুইয়াছেন। শিপ্ককে বলিলেন, “চল্‌, আমার সঙ্গে যাবি'। বলিতে 
বলিতে ত্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন $ শিশ্বও পিছু পিছু চলিল। একখানি 
ভাড়াটিয়। গাড়িতে তিনি শিশ্ু-সঙ্গে উঠিলেন ; গাড়ি দক্ষিণমুখে চলিল। 
শিল্ক । মহাশয়, কোথায় যাওয়! হইবে? 
স্বামীজী। চল্‌ না, দেখবি এখন। 
এইরূপে কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে শিষ্যুকে কিছুই ন! বলিয়! গাড়ি 
বিডন স্ত্ীটে উপস্থিত হুইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, “তাদের দেশের 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখ! যায় না। তোর! 
লেখাপড়। ক'রে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের স্থখছুঃখের ভাগী, সকল 
সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে--তাদের উন্নত করতে 
তোর। কি করছিস ? 
শিশ্ত। কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য ক'ত স্কুল কলেজ হুইয়াছে। 
কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পান করিতেছে। 
স্বামীজী। ও তে] বিলাতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্তীশাসনে, তোদের 
দেশের মতে! চালে কোথায় কট? স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও 
তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর । গবর্নমেণ্টের 
88050০5এ ( মংখ্যান্থচচক তালিকায় ) দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
শতকরা] ১০1১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে 0106 
761 ০61) (শতকরা একজন )ও হুবে না । তা ন। হ'লে কি দেশের 
এমন ছুর্দশ। হয় ? শিক্ষার বিস্তার--জ্ঞানের উন্মেষ-_এ-সব না হ'লে 
দ্বেশের উন্নতি কি ক'রে হবে? তোর! দেশে যে কয়জন লেখ। পড়! 


৯০৩ 
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শিখেছিস-_ দেশের ভাবী আশার স্থল-_সেই কয়জনের ভেতরেও এ 
বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্ম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের 
তেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হ'লে কিছু হবার জো 
নেই। দেজন্ত আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রন্ষচারিণী তৈরি 
ক'রব। ব্রহ্ষচারীর। কালে সন্যাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গাঁয়ে গায়ে 
গিয়ে 10895-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ষত্বপর হবে। আর 
ব্রন্মচারিণীর৷ মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে এ 
কাঁজ করতে হুবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি ০6106 (শিক্ষাকেন্দ্র) 
করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে 
হবে। শিক্ষিতা ও সচ্রিত্র। ব্রন্ষচারিণীরা এসকল কেন্দ্রে মেয়েদের 
শিক্ষার ভার নেবে । পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্ধ, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম 
ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় 
শিক্ষা দিতে হবে । ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। 
কালে যাতে তার! ভান গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই 
সকল মেয়েদের সম্তানসস্ততিগণ পরে এসকল বিষয়ে আঁরও উন্নতি লাভ 
করতে পারবে । যাঁদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণ। হন, তাদের 
ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোর! এখন যেন কতকগুলি 
77097017509 000117161209015195  ( উৎপাদন-যন্ত্র) ক'রে তুলেছিস । 
রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হ'ল? মেয়েদের আগে 
তুলতে হবে, 21855কে ( জনসাধারণকে ) জাগাতে হবেঃ তবে তো 
দেশের কল্যাণ__ভারতের কল্যাণ। 


গাড়ি এইবার কর্মওয়ালিস্‌ গ্ীটের ব্রাক্ষদমাজ ছাড়াইয়। অগ্রসর হইতে 


দেখিয়। গাড়োক়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্‌।* গাড়ি যখন 
এ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন ত্বামীজী শিষ্তের নিকট প্রকাশ করিলেন, 
'মহাকালী পাঠশালা*র স্থাপত়িতী তপশ্থিনী মাতা তাহার পাঠশাল। দর্শন 
করিতে আহ্বান করিয়া! তাঁহাকে চিঠি লিখিক্বাছেন। এ পাঠশাল! তখন 
চেন্সিবাগানে একট। দৌতল। ভাড়াটিয্া। বাড়িতে ছিল। গাঁড়ি খাঁমিলে দুই- 
চারিজন ভত্রলোক তাহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপখিনী 
মাতা গ্লাড়াইয় ্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অয্লক্ষণ পরেই তপদ্থিনী 


কামি-শিম্ত-সংবাদ ৩৫ 


মাত। স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমানীর। 
দ্রাড়াইয়! ম্বামীজীকে অভার্থনা করিল এবং যাঁতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 
শিবের ধ্যান স্থুর করিয়া আবৃতি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে 
পাঠশালায় পৃজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে 
তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। ম্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে এ সকল দর্শন 
করিয়া অন্ত এক শ্রেণীর 'ছাত্রীর্দিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধ! মাতাজী 
স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাঁস ঘুরিতে পারিবেন ন! বলিয়। স্কুলের ছুই-তিনটি 
শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়! স্বামীজীকে দেখাইবার 
জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর ম্বামীজী সকল ক্লাস ঘৃরিয়া পুনরায় মাতাজ্জীর 
নিকটে ফিরিয়া আদলে মাতাঁজী একজন কুমান্দীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন 
এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ক্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। 
ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী 
"শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে. মাতাজীর 
অধ্যবসায় ও যত্রপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়! তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । মাঁতাজী তাহাতে বিনীততাবে বলিলেন, “আমি 
'তগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেব। করিয়! থাকি, নতুবা বিগ্ালয় করিয়! যশোলাঁভ 
করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই ।, 

বিষ্ালয়-সন্বন্কীয় কথাবার্ত|৷ সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ 
করিলে মাতাজী ক্ষুলসন্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট 
খাতায় (15150757০০1) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। 
স্বামীজীও এ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্বের এখনও মনে আঁছে--০11১6 17005520277 
5 7 0061066 075০0০0+€ ভ্রীশিক্ষার প্রচেষ্ট।টি ঠিক পথে চলেছে )। 

'অনস্তর মাতাঁজীকে অভিবাদন করিয়া শ্বামীজী পুনরায় গাঁড়িতে উঠিলেন 
'এবং শিস্তের সহিত শ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিমলিখিততাবে কথোপকথন করিতে 
করিতে বাগবাঁজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন £ 
স্বামীজী। এঁর (মাতাজীর ) কোথায় জন্ম ! সর্বস্থ-ত্যাগী--তবু লৌকছিতের 

জন্ত কেমন যত্ববতী! স্ত্রীলোক না হ'প্পে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে 
শিক্ষ! দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্ত এ যে কতকগুলি 


৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গৃহী পুরুষ মাস্টার রয়েছে_-এঁটে ভাল বোধ হ'ল না। শিক্ষিত 
বিধব। ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্বুলের শিক্ষার ভার সর্বথ| রাখা উচিত | 
এদেশে স্ত্ীবিগ্ভালয়ে পুরুষ-সংশ্রব একেবারে ন] বাখাই ভাল।. 

শিশ্ষ। কিন্তু মহাশয়, গাগা খন। লীলাবতীর মতো গুণবতী শিক্ষিত 
স্ত্রীলোক দেশে এখন পাঁওয়। যায় কই? 

ত্বামীজী। দেশে কি এখনও এন্ষপ ভ্ত্রীলোক নেই ? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের ষেমন চরিত্র সেবাঁভাব দেহ দয় 
তুষ্টি ও ভক্তি দেখ] ঘায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে 
(পাশ্চাত্যে ) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় শ্রীলোঁক বলেই বোধ 
হ'ত না_ঠিক যেন পুরুষ মাধ! গাড়ি চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, 
স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা» 
বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোর! এদের 
উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা 
করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এর! 1992] (আদর্শ ) স্রীলৌক 
হ'তে পারে। 

শিশ্ক। মহাশয়, মাতাঁজী ছাত্রীর্দিগকে যেভাবে শিক্ষ। দিতেছেন, তাছাতে 
কি এপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়! বিবাহ করিবে, 
এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্ত সকল স্ত্রীলোকের মতো! হুইয়। 
ষাইবে। মনে হয়, ইহার্দিগকে ব্রক্ষচর্য অবলম্বন করাঁইতে পাঁরিলে 
ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎদর্গ করিতে এবং 
শান্ত্রোৌক্ত উচ্চ আদর্শ লাঁভ করিতে পারিত ॥ 

স্বামীজী। ক্রমে সব হবে । দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা 

সমাজ-শাননের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা! রাখতে 

পারে। এই দেখু না এখনও মেয়ে বার-তের বংসর পেরুতে না 

পেরুতে লৌকভয়ে--দমাঁজতয়ে বে দিয়ে ফেলে । এই সেদিন ০০560 

(সম্মতিহ্চক ) আইন করবার সময় সমাজের নেতার! লাখো লোক 

জড়ো ক'রে চেচাতে লাগলে। 'আমর। আইন চাঁই না"। অন্ত দেশ 

হ'লে সভা ক'রে চেঁচানে। দুরে থাকুক, লজ্জায় মাথ! গুজে লোক ঘরে 

বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-ছেন কলঙ্ক রয়েছে ! 


বামি-শিষ্-সংবাদ ৩৭ 


শিল্প । কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একট! কিছু ন। ভাবিয়া চিন্তিয়। কি 
আর বাল্যবিবাহের অন্ুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর 
একটা গৃঢ় রহস্য আছে। | 

স্বামীজী। কি রহন্তট1 আছে? 

শিষ্য। এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহার! ম্বামিগৃহে 
আনিয়! কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে । শ্বশুর-শাশুড়ীর 
আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণ! হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে 
বয়স্থা কন্তাঁর উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ 
দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্ধ লজ্জা, 
নম্রতা, সহিষ্ণুত। ও শ্রমশীলত। গ্রতৃতি ললনা-স্থুলভ গুণগুলি তাহাতে 
বিকশিত হুইয়] উঠে। 

স্বামীজী। অন্তপক্ষে আবার বল যেতে পারে যে, বাল্যবিবাছে মেয়ের! 
অকালে সন্তান প্র ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাঁদের 
সন্তান সম্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্য। বৃদ্ধি করে। 
কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল ন] হ'লে সবল ও নীরোগ 
সম্তান জন্মাবে কেমন ক'রে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হ'লে 
বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের 
কল্যাণ হবে। তোঁদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তাঁর কারণ হচ্ছে-_ 
এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহু কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে 
যাবে। 

শি্ত। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে,বিবাহ দিলে মেয়ের] 
গৃছকার্ধে তেমন মনোযোগী হয় ন1!। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক 
স্থলে শাশুড়ীরা রাধে ও শিক্ষিত বধূর! পায়ে আলতা! পরিয়া বসিয়া 
থাকে । আমাদের বাঙ্গাল দেশে এরূপ কখনও হইতে পায় না। 

স্বামীজী। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই 
আপন! আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাঁহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের 
পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘাঁমাবার দরকার 
মেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ-_-দমাঁজের সকলকে শিক্ষা 

, দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তার। নিজেরাই কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ 


৩৮ গ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সব বুঝতে পারবে এবং নিজের! মন্দট1 কর! ছেড়ে দেবে । তখন আর 
জোর ক'রে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না । 
শিষ্ত। মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন? 
হ্বামীজী। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকল্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন--এ-সব 
বিষয়ের স্থল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক 
ছু'তে দেওয়া উচিত নয়। মহাঁকালী পাঠশালাঁটি অনেকট1 ঠিক পথে 
চলছে; তবে কেবল পৃজাপন্ধতি শেখালেই হবে না ঃ সব বিষয়ে চোখ 
ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা 
ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, 
সাবিত্রী, দময়স্তী, লীলাবতী, খনা, মীর এদের জীবনচরিত্র মেয়েদের 
বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের নিজেদের জীবন এরূপে গঠিত করতে হবে। 
_গাঁড়ি এইবার বাগবাজারে ৬বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে পৌছিল। 
স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া 
ধাহাঁরা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে মহাঁকাঁলী পাঠশালার 
বৃত্তান্ত আছ্যোপাস্ত বলিতে লাগিলেন । 
পরে “রাঁমরুষ। মিশনের” সভ্যদ্দের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্ধিষয়ে 
আলোচনা করিতে করিতে বিগ্যার্দান ও জ্ঞানদ্ানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা 
প্রত্িপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্কে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 
চ00080, 2৫০9.06 (শিক্ষা! দে, শিক্ষা দে), নান্তঃ পন্থ। বিদ্যাতেহয়নায় 
(এ ছাড়া অন্ত পথ নেই)।* শিক্ষাদানের বিরোধী. দূলের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিলেন, “ষেন পেহলাদের দলে যাঁনি। এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা! 
করায় স্বামীজী বলিলেন, 'শুনিসনি? ক-অক্ষয় দেখেই প্রহলাদের চোঁথে 
জল এসেছিল--তা আর পড়ান্ডনো কি ক'রে হবে? অবশ্ত গ্রহলার্দের চোখে 
প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্থদের চোধে জল ভয়ে এসে থাকে । ভক্তদের 
ভেতরেও অনেকে এ রকমের আছে।' সকলে একথা শুনিয়। হাশ্ত করিতে 
লাগিলেন। ত্বামী যোগাঁনন্দ এ কথা শুনিয়া! বলিলেন, “তোমার ঘখন যে 
দিকে 6বঝাঁক উঠবে-_তার একটা হেত্তনেস্ত না হ'লে তে! আর শাস্তি নেই; 
এখন যা ইচ্ছ। হচ্ছে, তাই হবে।? 


গ্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ৩৯" 


ডা 
স্বান--কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল- (মার্চ ?), ১৮৪৯৭ 


আজ দশ দিন হুইল শিষ্য হ্বামীজীর নিকটে খখেদের সায়নভাস্ত পাঠ 
করিতেছে । শ্বামীজী বাগবাজারের ৬বলরাম বস্থর বাড়িতে অবস্থান 
করিতেছেন। ম্যাক্সমূলর ( [1251%0116: )-এর মুকিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ 
খথেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে । নৃতন 
গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্বের পড়িতে পড়িতে অনেক 
স্থলে বাধিয়া যাইতেছে । তাহা! দেখিয়া স্বামীজী সঙ্গেহে তাহাকে কখন 
কখন “বাঙাল” বলিক্ন] ঠাট্টা করিতেছেন এবং এ স্থলগুলির উচ্চারণ ও 
পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে লায়ন যে 
অদ্ভূত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে 
করিতে কখনও ভাগ্তকারের ভূয়সী প্রশংসা! করিতেছেন, আবার কখনও 
বা প্রমাণপ্রয়োগে এ পদের গৃঢার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া 
সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। 

এরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর ব্বামীজী ম্যাব্সমূলর-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়া! বলিতে লাগিলেন £ 

মনে হুল কি জানিস--সায়নই নিজের ভান্ত নিজে উদ্ধার করতে 
ম্যাক্সমূলর-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই এ ধারণা। 
ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন 
অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদাস্তসিত্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যাঁয় না! তাঁর 
উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকফদেবের ) প্রতি কি অগাঁধ ভক্তি! তাঁকে 
অবতার ব'লে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম-_কি যত্বটাই 
করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হু'তঃ যেন বশিষ্ঠ-অরুত্ধতীর মতে? 
ছুটিতে সংসার করছে !--আঁমীয় বিদ্বায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল 
পড়ছিল! | 
শিশ্ষ। আচ্ছ! মহাশয়, সাঁয়নই যদি ম্যাক্সমূলর হইয়! থাকেন তো পুণ্যভূ্গি 

ভারতে ন। জন্সিয়! স্নেচ্ছ হুইয়া জন্মিলেন কেন? 


৪০ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মাষ “আমি আর্ধ, উনি শ্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও 
বিভাগ করে। কিন্ত ধিনি বেদের ভান্তকার, জ্ঞানের জলস্ত মৃতি 
তাঁর পক্ষে আবার বর্ণীশ্রম, জাতিবিভাগ কি?--তীার কাছে ও-সব 
একেবারে অর্থশূন্ত । জীবের উপকারের জন্য তিনি যথ! ইচ্ছ? জন্মাতে 
পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না 
জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাঁপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? 
শুনিসনি 15990 [17319 001019905 (ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানি) 
এই খথেদ ছাঁপাতে নয়লক্ষ টাক1 নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। 
এদেশের (ভারতের ) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাপোহার। দিয়ে এ 
কাজে নিযুক্ত কর! হয়েছিল। বিছা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল 
অর্থবায়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্জ এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন 
দেখেছে? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর 
কাল কেবল 7081705010 ( পাওুলিপি ) লিখেছেন ; তাঁরপর ছাঁপতে 
২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখান! বই নিয়ে এইরূপ লেগে 
পড়ে থাক! সামান্ত মাজষের কাজ নয়। এতেই বোঝ) সাধেকি আর 
বলি, তিনি সাঁয়ন! 

ম্যাক্সমূলর সম্বদ্ধে এরূপ কথাবার্ত! চলিবাঁর পর আবার গ্রস্থপাঠ চলিতে 
লাগিল। এইবার “বেদকে অবলম্বন করিয়াই স্ৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে'__- 
সায়নের এই মত স্বামীজী নর্থ! সমর্থন করিয়া বলিলেন £ 

“বেদ মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ খধিগণ এসকল সত্য 
প্রত্ক্ষ করেছিলেন $ অতীব্দ্রিয়দ্শশ ভিন্ন আমাদের মতে! সাধারণ লোকের 
দৃটিতে সে-সকল «প্রত্যক্ষ হয় না) তাই বেদে খধি শবের অর্থ মন্ার্থ- 
রষ্টা;--পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্ধণারদদি জাঁতিবিভাঁগ পরে হয়েছিল। 
বেদ শবাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্বক বা অনস্ত ভাবরাশির সমগ্রি মাত্র। "শব্ধ" 
পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সুস্মভাব, যা পরে স্ুলাকার গ্রহণ ক'রে 
নিজেকে প্রকাশিত করে। স্থতরাং যখন গ্রলয় হয়, তখন তাবী স্যটির 
কুক্ম বীজুসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে । ভাই পুরাণে প্রথমে মীনাবভারে 
বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাঁবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হু'ল। তারপর 
সেই বেদ থেকে ক্রমে বৃষ্টির বিকাশ হ'তে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত 


ক্বামি-শিব্-সংবাদ ৪১ 


শবাবলঘনে বিশ্বের সকল স্মুল পদার্থ একে একে তৈরী হ'তে লাঁগল। 
কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সুষম দ্ূপ হচ্ছে শব বা ভাঁব। পূর্ব পূর্ব 
কয়েও এরূপে হৃষ্টি হয়েছিল। একথা! বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে “হুর্যাচন্ত্র- 
মসৌ ধাঁতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চাস্তরীক্ষমথো শ্বঃ। বুঝলি? 


শিষ্ক । কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিল ন1 থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব প্রযুক্ত 
হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারী হইবে? 

স্বামীজী। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোব্‌-_এই ঘটট1 ভেঙে 
গেলে ঘটত্বের নাঁশ হয় কি? না। কেন না, ঘটট! হচ্ছে স্থল? 
কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের হুক্ম- বা শব্াবস্থা। এরূপে সকল 
পদার্থের শব্ধাবস্থাটি হচ্ছে এসকল জিনিসের সুস্মাবস্থা। আর 
আমর! দেখি শুনি ধরি ছু'ই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে এরূপ 
সুক্ম- বা শব্াবস্থায় অবস্থিত পদীর্থকলের স্থল বিকাশ। যেমন 
কার্য আর তার কারণ। জগং ধ্বংস হয়ে গেলেও জগছোধাত্মক 
শব্দ বা স্থুল পদার্থনকলের ুক্ক্ ম্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কাঁরণরূপে থাকে । 
জগদ্ধিকাঁশের প্রাক্কালে প্রথমেই সুন্দর স্বরূপসমূহের সম্টীভূত এ পদার্থ 
উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকতশ্বর্ূপ শব্গর্ভাত্বক অনাদি 
নাদ 'গু'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে । ক্রমে এ সমষ্টি হ'তে 
এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সুন্ প্রতিকৃতি ব! 
শাবিক রূপ ও পরে স্ুলরূপ প্রকাশ পায়। এ শবই ব্রন্ধ-_শবই 
বেদ। ইহাই সায়নের অভিগ্রায়। বুঝলি? 

শিশ্ক । মহাশিয়, ভাল বুঝিতে পাগ্সিতেছি ন1। 

শ্বামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো! নষ্ট হলেও ঘটশব্ব থাকতে যে 
পারে, তা! তো৷ বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও ব1। যে-সব 
জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলে। সব ভেঙে চুরে গেলেও তত্বঘোধাত্মক 
শবগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃস্থটি কেনই 
ব৷ না হ'তে পারবে? 

শিল্। কিন্তু মহাশয়, “ঘট" “ঘট? বলিয়া! চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী 
হয় না। 


৪২ ত্বামীজীর বানী ও রচনা 


স্বামীজী। তুই আমি এক্ধপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্ধু সিদ্ধসনবলন ব্রচ্গে 
ঘটম্বতি হুবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সাযান্ত সাধকের ইচ্ছাঁতেই ঘখন 
নানা অঘটন-ঘটন হ'তে পারে--তখন নিদ্ধসন্কল্প ব্রদ্ধের কা কথা। 
স্থির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্াত্মক হুন, পরে “গু'কারাত্মবক ব। 
নাদাজ্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ 
শব, যথা--ভূঃ ভূবঃ দ্বঃঃ বা “গে! মানব ঘট পট+ ইত্যার্দি এ গু'কার 
থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসন্বপ্প ব্রদ্দে এ এ শব্ধ ক্রমে এক একটা 
ক'রে হুবামাত্র এ এ জিনিসগুলো! অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র 
জগতের বিকাঁশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি--শব্ কিরূপে সৃষ্টির 
মূল? 
শিশ্ত। হা, একপ্রকার ঝুঝিলীম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণ| হইতেছে না। 
্বামীজী। ধারণ| হওয়া__-প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? 
মন যখন ত্রহ্ধাবগাহী হ'তে থাকে, তখন একটার পর একট1 ক'রে 
এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নিবিকল্পে উপস্থিত হয়। 
সমাধিমুখে প্রথম বুঝা! যায়--জগংটা শব্ধময়, তারপর গভীর “গ$কার 
ধ্বনিতে সব মিলিয়ে ষায়।--তারপর তাও শুন! যাঁকস না। তাও. 
আছে কি নেই--এরপ বোধ হয়। এঁটেই হচ্ছে অনাদি না, তারপর 
প্রত্যক্-ত্রদ্ধে মন মিলিয়ে যায়। বস্--সব চুপ। 
স্বামীজীর কথায় শিস্তের পরিফার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী এ-দকল, 
অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার হ্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, 
নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথ! কিন্ধপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য 
অবাঁক হুইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল, নিজের দেখা-শুনা জিনিস না" 
হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে ন1। 
স্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের 
পর আবার যখন 'আমি-আমার” রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই 
অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন? ক্রমে নাদ স্থম্পষ্ট হয়ে 'গ'কার অঙ্থতব' 
করেন, “গ"কার থেকে পরে শবময় জগতের প্রতাঁতি করেন, তারপর 
সর্বশেষে স্থুল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেনু। সামান্ত সাধকের কিন্ত অনেক 
কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রদ্ষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে 


স্বামি-শিয্-সংবাদ ৪৩ 


পুনরায় স্থল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিয়ভূমিতে--সেখাঁনে আর নামতে 
প্রারে না। ব্রদ্ষেই মিলিয়ে যায়-_ক্ষীরে নীরব? । 

এই নকল.কথ! হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাহাকে অভিবাদন ও 
কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্কে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও 
তাহ! নিবিষ্টচিত্ে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর এরূপে অপূর্ব বিশদভাবে 
বেদব্যাখ্যা শুনিয়। মুগ্ধ হইয়া বসিয় রহিলেন। 


পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া! হ্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ 
বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব আবার দ্বিধা বিভক্ত । “শবশক্তি- 
প্রকাশিকায়”১ এ বিষয়ের বিচাঁর দেখেছি । বিচারগুলি খুব চিস্তার পরিচায়ক 
বটে, কিন্তু [:60001701085র ( পরিভাষার ) চোঁটে মাথা গুলিয়ে ওঠে ! 
এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া শ্বামীজী বলিলেন_-“কি জি. সি, 
এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কে্ট-বিষট, নিয়েই দিন কাটালে।* 
গিরশবাবু। কি আঁর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে 
ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবেদাস্ত মাথায় রেখে এবার 
পাড়ি মারব । তোমাদের দিয়ে তার ঢের কাঁজ করাবেন ব'লে ও-সব 
পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই। 
এই কথ বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড খথেদ গ্রস্থথানিকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন--“জয় বেদরূপী শ্রীরামকষেের জয়' | 
ত্বামীজী অন্যমন! হইয়া কি ভাঁবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া 
উঠিলেন, ছা, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, 
কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অল্নাভাব, ব্যভিচার, ভণহত্যা, মহা- 
পাঁতকাদি চোঁখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু 
বলেছে? এঁ অমুকের বাড়ির গিন্লি, এককালে যার বাঁড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি 
পাতা পড়ত, মে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাঁপায়নি ; এ অমুকের বাঁড়ির 
কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো৷ অত্যাচার ক'রে মেরে ফেলেছে ; এঁ অমুকের বাঁড়িতে 


১ ম্যাযদর্শনের গ্রস্থবিশেষ 


৪8 ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জপহত্য। হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি ক'রে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে--এ- 
সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি? গিরিশষাবু 
এইবূপে সমাজের বিভীষিকা প্রদ ছবিগুলি উপঘু্পরি অস্কিত করিয়া দেখাইতে 
আরভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রছিলেন। জগতের ছুঃখকষ্টের কথা 
ভাবিতে ভাঁবিতে হ্বামীজীর চক্ষে জল আপিল। তিনি তাহার মনের 
এরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই ধেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া 
গেলেন। 
ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিশ্তকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, “দেখলি বাঙ্গাল, 
কত বড় প্রাণ! তোর হ্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি নাঃ 
কিন্তু এ ষে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাগ্রাণতার 
জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের ছুঃখকষ্টের কথাগুলে। 
শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে ম্বামীজীর বেদ-বেদাস্ত সব কোথায় উড়ে 
গেল।» 
শিল্ত | মহাঁশয়। আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার 
জগতের কি কতকগুলে। ছাইভন্ম কথ! তুলিয়। স্বামীজীর মন খাঁরাঁপ 
করিয়া দিলেন। | 
গিরিশবাবু। জগতে এই ছুঃখকষ্ট, আর উনি মে দিকে একবার না চেয়ে 
চুপ ক'রে বসে কেবল বের পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদাস্ত। 
শিষ্য । আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান্‌ 
কিনা! কিন্তু এই সব শান্ত, যাহার আলোচনায় জগৎ তুল হইয়া যায়, 
তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা! এমন করিয়। আজ 
রসভঙ্গ করিতেন ন|। | 
গিরিশরাঁবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকৃত্বটা৷ কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে 
দেখি। এই দেখ না, তোর গুরু (শ্বামীজী ) যেমন পণ্ডিত তেমনি 
প্রেমিক। তোর বেদও বলছে ন। 'সং-চিৎআনন্দ' তিনটে একই 
জিনিম? এই দেখ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্ত 
ফ্ুই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে 
কাদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে ষদি বেদবেদাস্ত বিভিন্নত। প্রমাণ 
ক'রে থাকেন তে অমন বেদ-বেদাস্ত আমার মাথায় থাকুন। 


ক্বামি-শিস্ত-সংবাদ ৪৫ 


শিপ্ঠ নির্বাক হুইয়! ভাবিতে লাগিল, “সত্যই তে। গিরিশবাবুর সিদ্ধাস্কগুলি 
বেদের অবিরোধী |, 
ইতোমধ্যে শ্বামীজী আবার ফিরিয়া! আসিলেন এবং শিশ্তকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন, “কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল ? 

শিষ্ত । এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এসকল গ্রন্থ পড়েন নাই, 
কিন্তু দিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন--বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়। 

খ্বানীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব দিদ্ধাস্ত প্রত্যক্ষ হয়--পড়বার শুনবার 
দরকার হয় ন।। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাম জগতে দুর্লত। ওর 
( গিরিশবাঁবুর ) মতে! ধাঁদ্দের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শান্তর পড়বার দরকার 
নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে ) 1021056 ( অনুকরণ ) করতে 
গেলে অন্তের সর্বনাঁশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন 
ওর দেখাদেখি কাঁজ করতে যাবি না। 

শিষ্য । আজ্ঞে হ। 

স্বামীজী। আজ্ঞে হাঁ নয়। যা বলি ঘে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের 
মতে! সব কথায় কেবল পায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস 
করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাঁকুর তাঁর কথ! সব বুঝে নিতে 
সর্বদা বলতেন। সদ্যুক্তি, তর্ক ও শান্ত যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে 
চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিফাঁর হয়ে যাবে, তবে তাইতে 
ব্রহ্ম £52০০৫ (প্রতিফলিত ) হবেন। বুঝলি? 

শিশ্ক। হ1। কিন্ত নানা লোকের নান। কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই 
একজন ( গিরিশবাঁবু) বলিলেন, “কি হবে ও-সৰ পড়ে ? আবার এই 
আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে । এখন করি কি? 

ত্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি । তবে ছুই 5097১0701£ ( দিক ) 
থেকে আমাদের দু-জনের কথাগুলি বল। হচ্ছে-_এই পর্যস্ত। একটা 
অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ ছয়ে যায় “মৃকাম্বাদনবত ৷ আর 
একট অবস্থা! আছে, যাতে বেদাদি শীন্্রগ্রন্থের আলোচন। পঠন-পাঠন 
করতে করতে সত্যবস্ত প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে 
হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি? 


৪৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নির্বোধ শিল্প স্বামীজীর একপ আদেশলাঁভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে 
করিয়। গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, “মহাশয়, শুনিলেন তো 
স্বামীজী আমায় বেদবেদাস্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন ।» 
গিরিশবাবু। তা! তুই করে যা। ম্বামীজীর আশীর্বাদ তোর তাই করেই 
সব ঠিক হবে। 


ত্বামী স্দানন্দ এই সময়ে সেখানে আপিয়া। উপস্থিত হইলেন। হ্বামীজী 
তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের -ছ্র্শার 
কথা শুনে প্রাণটা আকুপীকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস্‌ ? 
'সদানন্দ। মহারাজ! যো হকুম-_বান্দা তৈয়ার হায়। 
স্বামীজী। প্রথমে ছোটখাট 5০৪16-এ (হারে) একটা 61156 ০2106 
( সেবাশ্রম ) খোল্‌, যাঁতে গরীব-ছুঃখীর1 সব সাহাধ্ায পাবে, রোগীদের 
সেবা কর! হবে, যাঁদের কেউ দেখবার নেই--এমন অসহায় লোকদের 
জ।তি-বর্ণ-নিবিশেষে দেব! করা হবে। বুঝলি? 
সদানন্দ। জো হুকুম মহারাজ! 
স্বামীজী। জীবসেবাঁর চেয়ে আর ধর্ম নেই । সেবাঁধ্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান 
করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়__মুক্তিঃ 
করফলায়তে? | 
এইবার গিরিশবীবুকে সগ্োধন করিয়া! স্বামীজী বলিলেন : 
দেখ, গিরিশবাবুঃ মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি 
হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু ছুঃখ দূর 
হয় তো! ত। ক'রবু। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে 
সঙ্গে নিয়ে এ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে? 
গিরিশবাবু। তা না হ'লে আর তিনি (ঠাকুর ) তোমায় সকলের চেয়ে বড় 
আধার বলতেন! 
এই বলিয়া গিরিশবাঁবু কাধাস্তরে বাইবেন বলিয়। বিদায় লইলেন। 


'্বামি-শিহ্য- ং ৪৭ 


৮ 


ছাঁন-_ আলমবাজার মঠ, কলিকাতা 
কাল--এপ্রিল, ১৮৯৭ 

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া হ্বামীজী যখন কিছুফ্িন কলিকাতায় 
ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাছার নিকট যাতায়াত করিত। 
দেখ। গিয়াছে, সেই সময় হ্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্ষচর্য ও 
ত্যাগের বিষয় সর্বদ। উপদেশ দিতেন এবং সন্গ্যাম অথব। আপনার মোক্ষ ও 
জগতের কল্যাণার্থ সর্বন্ঘ ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। 
আমরা তাহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ ন। করিলে 
কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে-_ 
বহুজনহিতকর, বহুঙ্গনস্থখকর কোন এছিক কার্ধের অহুষ্ঠান এবং তাহাতে 
পিদ্িলাত করাও সন্গ্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্বদ! ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী 
যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইক্ধপ 
অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কপ! করিতেন। 
এই সময় কতিপয় তাগ্যবান্‌ যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাহার 
'্বারাই সন্গ্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হুইয়াছিল। ইছাদের মধ্যে যে চারিজনকে 
স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ধ্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলম- 
বাজার মঠে উপস্থিত ছিল। 

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়। হয়, সেজন্য হ্বামীজীর 
গুরুতভ্রাতৃগণ তাহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তহুত্বরে বলিয়াছিলেন, 
আমরা য্দি পাপী তাঁপী দীন ছুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে .পশ্চাৎ্পদ হই, 
তা হ'লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী 
হুইও না।* হ্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পুর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ 
কপাগুণে তাহাকে অন্নযাস দিতে কতসঙ্বল্প হইলেন। 

শিশ্ক আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্থামীজী শিশ্তকে বলিলেন, 
“তুই তো ভটচাঁধ বামূন) আগামী কাল তুই-ই এদের শ্রান্ধং করিয়ে দিবি, 


১ নিত্যানন্গ, বিরজানন্গ, প্রকাশানন্দ ও নি্ভয়ানন্ 
২ শান্ত্রমতে ধাহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে নিজেদের শ্রাদ্ধ এ সময়ে করিয়া 
লইতে হয়, কারণ সন্ধ্যা গ্রহণ করিলে লৌকিক বা বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে ন|। 


৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পরদিন এদের সন্যাস দিব। আজ পা্জি-পুথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস্।* 
শিল্তয শ্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়! লইল। ৃ 

শ্রান্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিগড অর্পণ করিয়া পিগাদি 
লইয়া! গঙ্গায় চলিয়! গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্তের মনের অবস্থা! লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে_না রে? শিষ্য 
নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্বুকে বলিলেন £ | 

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নৃতন দেহ” 
নৃতন চিন্তা, নৃতন পরিচ্ছদ হুবে-_এন! ত্রহ্ষবীর্ধে প্রদীপ্ত হয়ে জলস্ত পাঁবকের 
মতে! অবস্থান করবে । ন ধনেন ন চেজায়া.'.ত্যাগেনৈকে অম্ৃতত্বমানগ্ঃ |১ 

স্বামীজীর কথ। শুনিয়! শিষ্য নির্বাক হইক়। দাঁড়াইয়া রহিল। সন্যাসের 
কঠোরত। স্মরণ করিয়! তাহার বুদ্ধি স্তপ্ভিত হইয়া গেল, শান্ত্রজ্ঞানের আস্ফালন 
দুরীভূত হইল । 

কৃতশ্রান্ধ ব্রক্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিগাঁদি নিক্ষেপ করিয়া 
আসিয়৷ হ্বামীজীর পাদপন্ন বন্ধন! করিলেন । হ্বামীজী তাহাদিগকে আশীবাদ 
করিয়া বলিলেন ঃ | 

তোমর। মাঁনব-জীবনের শ্রেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাছিত হয়েছ; ধন্য তোমাদের 
জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্ত তোমাদের গর্ভধাঁরিণী--“কুলং পবিক্রং জননী 
কতার্থা?। 

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল মন্নযাসধর্ম বিষয়েই কথাবার্তী। 
কহিতে লাগিলেন । সন্যাসব্রতগ্রহণোতৎ্স্থৃক ব্রঞ্চচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগিলেন £ 

'আত্মনে “য়োক্ষার্থং জগছ্ধিতায় ৮-_-এই হচ্ছে সন্গ্যাসের প্রকৃত উদ্দেস্ত ৷ 
সন্ন্যাস না হ'লে কেউ কখনও ব্রদ্ষজ্ঞ হ'তে পারে না-_এ কথা বেদ-বেদাস্ত 
ঘোষণা করছে। যাঁরা বলে-_-এ সংসার ক'রব, ব্রহ্মজ্ঞও হবো তাদের 
কথ1 আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদ্দের স্তোকবাক্য। এতটুকু 
সংসারের ভোগেচ্ছ! যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থ! 
তেবে তার ভয়9 তাই আপনাকে প্রবোধ পদবার জন্ত ব'লে বেড়ায়, 'একুল 
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ওকুল ছুকুল রেখে চলতে হুবে'। ও পাগলের কথা, উম্মতের প্রলাপ, 
অশান্্ীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাতক্তি 
লাভ হয় না। ত্যাগ_ ত্যাগ । 'নান্তঃ পন্থা বিষ্তেহয়নায়'। গীতাতেও 
আছে-_কাম্যানাং কর্মণাং ম্যাসং সন্স্যাসং কবয়েো। বিছুঃ,১। 
সংসারের বঞ্চাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে 
ঘে রয়েছে, একটা না একট কামনার দাস হয়েই যে সে এক্সপে বন্ধ রয়েছে, 
ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, 
নয় অর্থের দাস, নয় মান ঘশ বিদ্যা ও পাগ্ডত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে 
বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হ'তে পার! যাঁয়। যে ঘতই 
বলুক না কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্যাঁস গ্রহণ ন! 
করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রন্ষজ্ঞান লাভের সম্ভাবন! 
নেই। 
শিষ্ত । মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্বিলাভ হয়? 
স্বামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ 
সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস-_যতক্ষণ ন। বাঁসনার 
দাসত্ব ছাড়তে পারছিদ--ততক্ষণ তোর ভক্তি যুক্তি কিছুই লাভ 
হবে না। ব্রক্ষজ্ের কাছে সিদ্ধি খদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা। 
শিশ্ত । মহাশয়, সন্্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি? 
স্বামীজী। সক্ন্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, 'ঘহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ_-ঘখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি 
প্রব্রজ্যা করবে । যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে-_ 
যুবৈব ধর্মপীলঃ স্যাঁদ্‌ অনিত্যং খলু জীবিত ! 
কে হি জানাতি কল্যান মৃত্যুকালে 1 ভবিস্ততি ॥ 
জীবনের অনিত্যতাঁবশতঃ”্যুবকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার 
কখন দেহ যাবে? শান্ত্ে চতুবিদ সন্গ্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায় 
_বিদ্বৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সঙ্গ্যাস, মর্কট সন্প।ঁস এবং আতুর সঙ্ন্যাস। 
হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ'ল, তখনি সন্্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে-_ 
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ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না৷ থাকলে হয় না। এরই নাম “বিঘৎ স্যাস+। 
আত্মতত্ব জানবাঁর প্রবল বাসনা থেকে শান্্রপাঠ ও সাঁধনাদি ছার! 
স্বন্যরূপ অবগত হঝুর জন্য কোন ব্রহ্ষমজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্্যাস নিয়ে 
ত্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগলো একে “বিবিদিষ। সন্ত্যাস* বলে। 
সংসারের তাড়না, শ্বজনবিয়োগ বা অন্ত কোন কারণে কেউ কেউ 
বেরিয়ে পড়ে সক্ন্যাস নেয় ১ কিন্তু এ বৈরাগা স্থায়ী হয় না, এর নাম 
“মর্কট অক্ম্যাস | ঠাকুর ধেষন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে 
আবার একট! চাঁকরি বাগিয়ে নিলে ঃ তারপর চাই কি পরিবার আনলে 
বা আবার বে ক'রে ফেললে। আর এক প্রকার সন্াম আছে, 
যেমন মুমুযু, রোগশব্যায় শায়িত, বাচবার আঁশা নেই, তখন তাঁকে 
সন্যাদ দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র অন্ন্যাসব্রত গ্রহণ 
ক'রে মরে গেল--পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি 
বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে 
কালঘাপন করবে । তোর কাকাঁকে শিবানন্দ স্বামী “আতুর জঙ্্যাস' 
দিয়েছিলেন । সে মরে গেল, কিস্তু এরূপে সন্ত্যাসগ্রহণে তাঁর উচ্চ জন্ম 
হবে। সন্গাস না নিলে কিন্ত আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়াস্তর নেই। 


শিল্ত। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়? 


শ্বামীজী। স্থৃকৃতিবশতঃ কোন-নাকোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। 


বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল-_জন্ম-ৃত্যু-প্রহেলিকাঁর পারে যাবার আর 
দেরী হয় না । তবে সকল নিয়মেরই ছু-একটা ০১610 ( ব্যতিক্রম ) 
আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও ছু-একজন মুক্ত পুরুষ হু'তে 
দেখা যায়ঃ যেমন আমাদের মধ্যে নাগ-মহাশয়? | 


শস্য । মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্যাপ বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ 


পাঁওয়! যায় না। 


স্বামীজী। পাগলের মতে! কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। 


বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্‌-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য । তবে আমার বিশ্বাস, 
ভগবান বুদ্ধদেধের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগত্রত বিশেষরূপে 
প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য ব'লে 
বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম 2১5০৮ 
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(নিজের ভিতর হজম) ক'রে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী 
মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। 
শিল্প । তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
অল্পত৷ ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না? 
শ্বামীজী। তা কে বললে? সঙ্ট্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য 
ব'লে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা 
ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত ঘোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শাস্তি 
পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে শুশ্যতু মে শরীরং১ ব'লে আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। 
ভারতবর্ষের এই যে সব সন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিদ-_এ-সব 
বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে 
রঙিয়ে নিজত্ব ক'রে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সম্গাসাশ্রমের 
সুত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার ক'রে 
গেছেন। 
স্বামীজীর গুরুভাতা শ্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, “বুদ্ধদেব জন্মাবার 
আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা--পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল ।” 
স্বামীজী। মন্বাদি সংহিতা, পুরাঁণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের 
অনেকটাও সেদিনকাঁর শান্্। ভগবান্‌ বুদ্ধ তার ঢের আগে। 
রামরুষানন্দ। তা হ'লে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের 
সমালোচন! নিশ্চয় থাকত; কিম্ত এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধ- 
ধর্মের আলোচন। দেখা যাঁয় না, তখন তুমি কি ক'রে বলবে বুদ্ধদেব 
তার আগেকার লোক ? ছু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের 
আঁংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা 
পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র। 
স্বামীজী। [7150015 ( ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম 
বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি ৪১5০৮ (হজম ) ক'রে এত বড় হয়েছে। 
বামরুফানন্ম। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক 
অনুষ্ঠান ক'রে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব ক'রে গেছেন মাল্র। 


১ ললিতবিস্তর 


৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। এ কথা কিন্তু প্রমাণ কর] যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্াবার 
আগেকার কোঁন চ31509:5 (প্রামাণ্য ইতিহাস ) পাওয়া যায় ন!। 
[71500:5কে ( ইতিহাসকে ) ৪০০1৫ (প্রমাণ ) ব'লে মানলে 
এ কথা! স্বীকার করতে হয় যে, পুরাকাঁলের ঘোর অন্ধকারে ভগবান 
বুদ্ধদ্বেবই একমাত্র জ্ঞানালোকগ্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। 
(পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । ) 
সন্যাসের 0181) (উৎপত্তি) যখনই ছোক ন। কেন, মানব-জন্মের 
৪০৪] ( উদ্দেশ্ঠ ) হচ্ছে এই ত্যাগব্রত অবলঘনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া । অন্্যাস- 
গ্রহণই হচ্ছে পরম পুক্ুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যাঁরা 
ংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্। 

শিশ্ত। মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্যানীদের 
সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যাবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে । 
গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হুইয়া সাধুর! নিফর্ম৷ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া 
ইহার বলেন, সন্ন্যাসীরা সমাজ ও হ্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক 
হন না। 

স্বামীজী। লৌকিক ব! ব্যাবহাঁরিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমাক 
বুঝিয়ে বল্‌ দেখি। 

শিষ্য । পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, 
বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোশাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ 
প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইন্ধপ কর! । 

ব্বামীজী। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না! হ'লে এ-সব হয় কি? 
ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাঁশ নেই। কেবল 
তমো -তযো-ঘোর তমোগুণে ইতরসাঁধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। 
কেবল সন্ধ্যানীদের ভেতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্বগুণ রয়েছে; এরাই 
ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্গযাসী-_গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের 
উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীর1 জীবনসংগ্রামে 
কৃতকার্য হয়েছিল। মন্গ্যানীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীর! 
তাদের অনরবন্্ দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক 
এতদিনে আমেরিকার 7২5৭ [74191দের (আদিম অধিবাসীদের ) মতো) 


ক্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৫৩ 


প্রায় ৫%1)০৮ ( উজাড় ) হয়ে যেত। অন্ত্যাসীদের গৃহীর! হুমুঠো৷ খেতে 
দেয় ব'লে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্গ্যাসীরা কর্মহীন 
নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের 1001)09$0-1)680 (উৎস )। উচ্চ আঁদর্শ- 
সকল তার্দের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ 
থেকে এ সব £758 ( উচ্চ ভাব ) নিয়েই গৃহীব] কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে । পবিত্র সন্ন্যানীদের দেখেই গৃহস্থের! পবিত্র ভাব- 
গুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হচ্ছে। 
সঙ্ক্যাসীর। নিজ জীবনে ঈশ্বরার৫থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বন্ব-ত্যাগরূপ 
তত্ব প্রতিফলিত ক'রে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎলাহিত করছে, আর 
বিনিময়ে তাঁরা তাদের দুমুঠে। অন্ন দিচ্ছে । দেশের লোকের সেই অন্ন 
জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাঁও আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর্দের আশীর্বাদেই 
বধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস £95005000. (আশ্রম )-এর 
নিন্দা করে। অন্য দেশ যাই হোক ন1 কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীর! 
হাঁল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডূবছে না। 

শিশ্ক । মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্্যাসী কয়জন দেখিতে 
পাওয়া যায়? 

গ্বামীজী। হাঁজার বৎসর অস্তর যদি ঠাকুরের ম্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুক্রষ 
আসেন তে] ভরপুর । তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, 
তা নিয়ে তার জন্মাবাঁর হাজার বৎসর পর অবধি লৌকে চলবে । এই 
সন্ন্যাস 175605000 (আশ্রম ) দেশে ছিল বলেই তো তীর স্তায় 
মহাপুরুষের। এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, 
তবে অল্লাধিক। দোষ সত্বেও এতদিন পর্যস্ত থে এই আশ্রম সকল 
আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে দীড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? 
যথার্থ সর্্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্বস্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল 
করতেই তাঁদের জন্ম । এমন সন্গ্যাসাশ্রমের প্রতি ষদি তোর] কৃতজ্ঞ ন! 
হ+ন্‌ তে। তোদের ধিক--শত ধিক। 

-_বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীগ্ত হইয়া উঠিল। নন্গ্যাসাশরমের 

গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মৃতিমান্‌ “ঙ্্যাস'রূপে শিশ্বের চক্ষে গ্রতিতাত 

হইতে লাগিলেন । 


৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অনস্তর এ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অন্কভব করিতে করিতে 
যেন অস্তমুখ হুইয়। আপন। আপনি মধুর শ্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন £ ' 
বেদাস্তবাক্যেযু সদ রমস্তঃ 
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ। 
অশোকমস্তঃকরণে চরস্তঃ 
কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥১ 
পরে আবার বলিতে লাগিলেন £ 
বহুজনহছিতায় বহুজনহুখায় সর্্যাঁপীর জন্ম । সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে যারা এই 
1062] ( উচ্চ লক্ষা ) ভুলে যায় “বৃুখৈব তস্য জীবনং, ৷ পরের জন্ত প্রাণ দিতে, 
জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ- 
বিধুরাঁর প্রাণে শাস্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাঁধারণকে জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিষ্তারের দ্বারা সকলের এছিক ও পারমাথিক 
মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রন্থগ্য ব্রহ্ম-মিংহকে 
জাগরিত করতে জগতে সন্যাসীর জন্ম হয়েছে। 
গুরুভ্রাতাঁদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 
'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাঁয় চ' আমাদের জন্ম ; কি করছিন সব বসে 
বলে? ওঠ,_জাগ্‌, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত করু, নরজন্ম 
সার্থক ক'রে চলে যা। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁন্‌ নিবোধত |» 


১ কৌগীনপঞ্চকম্‌--শস্করাচার্য 
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৪১ 
্বান-_ আলমবাজার মঠ 
কাল- মে, ১৮৯৭ 


দার্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আনিয়াছেন। আলমবাঁজার 
মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবাঁর 
জল্পন! হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে 
এবং মধ্যে মধ্যে রান্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে । দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কর 
হইয়া শিষ্য শ্বামীজীকে দার্জিলিডে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়৷ জানাইয়াছিল। 
ত্বামীজী তছুত্বরে লিখেন, 'নাগ-মশায়ের আপত্তি রী হ'লে তোমাকে অতি 
আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব 1, 

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্তকে দীক্ষা দিবেন 
বলিয়াছেন। আজ শিষ্কতের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্ত প্রত্যুষে 
গলান্ানাস্তে কতকগুলি লিচু ও অন্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ 
আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে । শিহ্যকে দেখিয় ত্বামীজী রহশ্য করিয়। 
বলিলেন £ আজ তোকে “বলি' দিতে হবে--না? 

স্বামীজী শিষ্যকে এ কথ। বলিয়। আবার হাম্তমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার 
নান। প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ 
হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাপ ও দৃঢ় তক্তিভাব রাখিতে হয়, 
গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ 
পর্যন্ত বিনর্জন দিতে প্রস্তত হইতে হয়--এ-সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে 
লাগিল। অনস্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া' তাহার হাদয় পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন £ “আমি তোকে যখন ষে কাজ করতে ব'লব, তখনি 
তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর 
থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে তাও 
নিবিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ্‌$ নতুবা! সহসা গুরু ব'লে 
গ্রহণ করতে এগোসনি ।-এইক্পে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ত্বামীজী শিল্তের 
বিশ্বাসের দৌড়ট] বুঝিতে লাগিলেন। শিশ্যও নতশিরে 'পারিধ” বলিয়া প্রতি 
প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। 


৫৬ ত্বামীজীর বাদী ও রচন! 


স্বামীজী। ধিনি এই সংসার-মাঁয়ার পারে নিয়ে যাঁন, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত 
মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই ষথার্থ গুরু । আগে শিষ্বের। 
পমিংপাণি হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু অধিকারী ব'লে বুঝলে 
তাঁকে দীক্ষিত ক'রে বেদপাঠ করাঁতেন এবং কায়মনোবাক্যদগ্ড-বূপ 
ব্রতের চিহ্ৃত্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌগ্রিমেখল। তাঁর কোমরে বেধে দিতেন। 
এঁটে দিয়ে শিষ্কের] কৌপীন এঁটে বেঁধে রাখত। সেই যৌগ্জিমেখলাঁর 
স্থানে পরে যজ্জস্থত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়। 

শিষ্ত। তবে কি, মহাশয়, আমাদের মতো স্থতার পৈত। পরাটা বৈদিক প্রথ! 
নয়? 

ত্বামীজী। বেদে কোথাও সুতোর পৈতের কথা নেই। ম্মার্ত ভষ্টাচাধ 
রঘুনন্দনও লিখেছেন, “অস্মিক্নেব সময়ে যজ্ঞস্থত্রং পরিধাপয়েৎ।” স্থতোর 
পৈতের কথা গোভিল গৃহৃস্ত্রেও নেই। গুরুপমীপে এই প্রথম বৈদিক 
সংস্কারই শাঙ্কে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের 
কি দুরবস্থাই ন। হয়েছে! শাস্ত্পথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতকগুলো 
দেশাচার, লোকাচার, ও স্ত্রী-আঁচারে দেশট! ছেয়ে ফেলেছে । তাই তে? 
তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মতে। শাস্ত্রপথ ধরে চল্‌। নিজেরা 
শ্রন্ধাবান্‌ হয়ে দেশে শ্রদ্ধ! নিয়ে আয়। নচিকেতার মতে শ্রদ্ধ! হৃদয়ে 
আন্‌। নচিকেতার মতে। যমলোকে চলে যা আত্মতত্ব জানবার জন্ত, 
আত্ম-উদ্ধারের জন্ত, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার য্থার্থ মীমাংসার জন্য 
ঘমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, ত1 হ'লে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে 
যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ 
থেকে ভয়শৃছ্য হ। ঘ! চলে-_-আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। 
কি হবে কতকগুলো! হাড়মাসের বোঝা! বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্বদ্বত্যাগরূপ 
মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে দধীচি মুনির মতে। পরার্থে ছাড়মান দান কর্‌। 
শাস্তে বলে, ধীর। অধীত-বোদবেদাস্ত, ধারা ব্রহ্মজ, ধারা অপরকে অভয়ের 
পারে নিতে সমর্থ, তারাই যথার্থ গুরু; তাদের পেলেই দীক্ষিত হবে-_- 
“নার কার্ধবিচারপ1।' এখন সেটা কেমন দাড়িয়েছে জানিস-_'অন্ধেনৈব 
নীয়মানা বথান্ধীঃ।১১ | 


১ কঠ উপ, ১1২1৫ 


হ্বামি-শিষ্ব-মংবাদ ৫৭ 


বেল! প্রা নয়ট? হইয়াছে । স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়। ঘরেই 
জান করিলেন। জানাস্তে নূতন একখানি গৈরিক বস পরিধান করিয়। 
মৃছুপর্দে ঠাঁকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পুজার আপনে উপবেশন করিলেন। শি্ত 
ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রছিল; স্বামীজী 
ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন-_মুক্তপন্মাসন, 
ঈষনুক্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানাস্তে 
দ্বামীজী শিষ্তকে “বাবা, আক্*” বলিয়া ভাঁকিলেন। শিষ্য হ্বামীজীর সন্গেহ 
আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাঁকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রযেশমাত্র 
স্বামীজী শিহাকে বলিলেন, “দোরে খিল দে । এইরূপ কর] হইলে বলিলেন, 
স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।* স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া 
শিষ্ত আপনে উপবেশন করিল। তাহার হৎপিগ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় 
অপূর্বভাবে ছুরছুর করিয়া কাঁপিতে লাঁগিল। ' অনস্তর স্বামীজী তাহার 
পদ্মৃহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিশ্বকে কয়েকটি গুহা কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং শিষ্য এ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাঁবীজমন্তর 
তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিশ্কে তিনবার উহা 
উচ্চারণ করিতে বজিলেন। অনস্তর সাধন! সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান 
করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিস্কের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। 
*"*কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিশ্ঠ তাহা বুঝিতে পারিল না। অনস্তর 
স্বামীজী বলিলেন, “গুরুদক্ষিণ|! দে।* শিষ্য বলিল, “কি দিব? শুনিয়া 
স্বামীজী অনুমতি করিলেন, “ঘা, ভাগার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়। 
শিল্ত দৌড়িয়! ভাগ্ডারে গেল এবং ১০।১৫ট1 লিচু লইয়! পুনরায় ঠাঁকুরঘরে 
আসিল। হ্বামীজীর হুন্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া 
সেইগুলি সমস্ত খাইয়া! ফেলিলেন এবং বলিলেন, “যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়! 
হয়ে গেল।' 

দীক্ষাগ্রহণ করিয়। শিশ্ত ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হুইবামাত্র ঘ্বামী শুদ্ধানন্দ 
এ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়। দীক্ষার অভিগ্রায় জাঁপন কৰিলেন। 
স্বামী শুদ্ধানন্দেরঃ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়| ্বামীজীও তাহাকে দীক্ষাদান 
করিলেন । 
5. তখন ত্রহ্ষচারী হ্ধীর 


৫৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অনন্তর ত্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারাস্তে শয়ন 
করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিম্তও ইতিমধ্যে দ্বামী 
শুদ্ধানন্দের সহিত হ্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহলাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া 
তাহার পদ্দতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত 
হইল । 
বিশ্রামাস্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঁঘরে আসিয়া! বসিলেন, শিষুও 
এই সময়ে অবর বুবিয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, পাপপুণ্যের 
ভাব কোথা হইতে আদিল ? 
্বামীজী। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে । মাহগষ একত্বের দিকে 
যত এগিয়ে যায়, তত “আমি-তুমি ভাঁব__যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম- 
দন্বভাঁব এসেছে, কমে যাঁয়। “আমা থেকে অমুক ভিন্ন__-এই 
ভাবটা] মনে এলে তবে অন্ত সব হ্বন্বভাবের বিকাশ হ'তে থাকে এবং 
একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না-_“তত্র কো 
মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্পস্টতঃ ।*১ 
যত প্রকার দুর্বলতার অন্থভবকেই পাপ বল! যায় ( .8৪1515295 ?9 
৪17 )। এই ছুর্বলত থেকেই হিংসাছেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা 
বা 6৪100955-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্ম! সর্বদা জল জল করছে 
_সে দিকে ন৷ চেয়ে হাঁড়মাসের কিভৃতকিমাকার খাঁচা এই জড় 
শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে “আমি আমি” করছে! এটেই হচ্ছে 
সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। এ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক 
ভাব বেরিয়েছে । পরমার্থভাব এঁ ছন্দের পারে বর্তমান । 
শিষ্ত । তাহা হইলে এই সকল ব্যাবহাঁরিক সত্ব! কি সত্য নছে? 
স্বামীজী। যতক্ষণ “আমি, জান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই "আমি 
আত্মা, এই অনুভব, তখনই এই ব্যাবহারিক সত্ত। মিথ্যা । লেকে ষে 
'পাপ পাপ? বলে, সেট ৮৪1:0655 ( দুর্বলতা )-এর ফলে--“আধি দেহ: 
এই অহং-ভাবেরই বূপাত্তর । যখন “আমি আত্মা” এই ভাবে মন নিশ্চল 
হবে, তখন তুই পাঁপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাঁবি। ঠাকুর বলতেন, 
“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল ।” 
১. ঈশোগনিষদ, ৭ | 


কামি-শিষ্য-সংবাদ ৫৯. 


শিল্ত। মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না ! এইটাকে মারা বড় কঠিন। 
দ্বামীজী। এক ভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজ!। 
“আমি” জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে 
নেই, তাঁকে আবার মারামারি কি? আমিত্বরপ একটা মিথ্যা ভাবে 
মাষ 15150001560 ( সম্মোছিত ) হয়ে আছে মাত্র। এ ভূতটা ছাড়লেই 
সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়--এক আত্ম। আ্র্ষত্তন্ পর্ধস্ত সকলের 
মধ্যে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে । যত কিছু 
সাধনভজন- এ আবরণট। কাটাঁবার জন্য । ওট1 গেলেই চিৎ-সুর্ধ নিজের 
প্রভাঁয় নিজে জলছে দেখতে পাঁবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র শ্বয়ংজ্যোতিঃ 
-শ্বসংবেছ্ধ । যে জিনিপটে হ্বলংবেছ্, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি ক'রে 
জানতে পারা যাবে? শ্রতি তাই বলছেন, “বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াৎ।১ তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণসহায়ে। মন 
তো। জড়? তাঁর পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাঁকাঁতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। 
সুতরাং মন দ্বার] সে আঁত্মীকে কিরূপে জাঁনবি ? তবে এইটে মাত্র জান। 
যায় যে, মন শুন্ধাত্ার নিকট পৌছতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌছতে পারে 
না। জানাজানিটা এই পর্যস্ত। তারপর মন যখন বৃতিহীন হয়, তখনই 
মমের লোপ হয় এবং তখনি আত্ম] গ্রত্যক্ষ হন। এ অবস্থাকেই ভাষ্যকার 
শঙ্কর 'অপরোক্ষান্ভৃতি? ব'লে বর্ণন। করেছেন। 
শিষ্ক । কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো! 'আমি,। সেই মনটার যদি লোপ হয়, 
তবে 'আমি'টাও তো৷ আর থাকিবে না। 
স্বামীজী। তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বের ত্বরূপ। তখন যে 
'আমিটা থাঁকবে, সেট] সর্বভৃতস্থ, সর্বগ-_সর্বাস্তরাঁত্মা । যেন ঘটাকাশ 
ভেঙে মহাঁকাশ-_ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আঁকাশেরও কি বিনাশ হয় 
রে? যে ক্ষুত্র“আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে 
এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মাকপে প্রত্যক্ষ হয়।, অতএব মনটা রইল 
বা গেল, তাতে ষথার্থ “আমি” বা আত্মার কি? 
ঘা! বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে-_“কালেনাত্মনি বিন্দতি?। শ্রবণ-মনন 
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৬০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করতে করতে কালে এই কথা ধারণ] হয়ে যাবে, আর মনের পারে চলে 
যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবপর থাকবে না। 
শিশ্ব শুনিয়। স্থির হইয়! বলিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আন্তে নি 
করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন £ 
এ সহজ বিষয়ট| বুঝীতে কত শাস্্ই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা 
বুঝতে পারছে না 1-_-আপাতমধুর কয়েকট? রূপার চাকতি আর মেয়েমাস্থষের 
ক্ষণভঙুর রূপ নিয়ে ছুর্লত মানুষ-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহাঁসায়ার 
আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!! 


১০ 


স্থান__-কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল-_মে (১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭ 


স্বামীজী কয়েক দিন বাগবাঁজারে ৬বলরামবাবুর বাঁটাতে অবস্থান 
করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদ্দিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় 
€ ১লা মে) ৩টার পর বৈকাঁলে ঠাকুরের বছু ভক্ত এঁ বাটীতে সমবেত হুইয়াছেন। 
স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। ম্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি 
গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন 

নানাঁদেশ ঘুরে আমার ধারণ হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাঁজ হ'তে 
পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সংঘ তৈরি 
করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট ) নিগ্কে কাজ করাট1 তত স্থবিধাজনক 
ব'লে মনে হয় না। ও-সব দেশের ( পাশ্চাত্যের ) নরনাী সমধিক শিক্ষিত-_ 
আমাদের মতে। ঘ্বেষপরাঁয়ণ নয় । তার! গুণের সম্মীন করতে শিখেছে । এই 
'দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-যত্ব 
করেছে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহায় 
হবে, ঘখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, 
তখন সাঁধারণতত্ত্রমতে সংঘের কাজ চালাতে পারবে । সেই জন্ত এই সংঘে 


ক্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ৬৯ 


একজন ৭$০0০: ব! প্রধান পরিচালক থাক। চাই। সকলকে তাঁর আদেশ 
মেনে চলতে হবে । তারপর কালে সকলের মত ল'য়ে কাজ কর! হবে। 

আমর! ধার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনার! ধাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে 
সংসারাশ্রমে কার্ধক্ষেঅে রয়েছেন, ধার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভূত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, 
এই সংঘ তারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমব! প্রতুর দাস। আপনারা 
এ কাজে সহায় হোন। 


শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অন্থমোদন 
করিলে রামরুষ্$সংঘের ভাবী কার্ধপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সংঘের 
নাম রাঁথা হইল-_রামরুষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন |, উহার উদ্দেশ প্রভৃতি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল ।১ 
উদ্দেশ্ত £ মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘে-সকল তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং কার্ধে তাহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং 
মনুত্তের দৈহিক, মাননিক ও পারমাধিক উন্নতিকল্লে যাহাতে সেই সকল 
তত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তছিষয়ে সপাহাধ্য করা এই “প্রচারের 
(মিশনের ) উদ্দেশ্য । 
ব্রতঃ জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপাস্তরমাত্র- 
জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে কার্ধের অবতারণ। করিয়াছিলেন, তাহার পরিচাঁলনাই এই 'গ্রচারেরঃ 
( মিশনের ) ব্রত। 
কার্ধপ্রণালী £ মচুষ্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত বিদ্যাদানের 
উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমৌপজীবিকাঁর উৎসাহুবর্ধন এবং 
বেদান্ত ও অন্তান্ত ধর্মভাব রাষমকৃষ্ণজজাবনে বেক্কপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, 
তাহ। জনলমাঞ্জে প্রবর্তন। 
ভারতীয় কার্য; ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্ধব্রত-গ্রহণাঁভিলাষী গৃহস্থ 
ব। সঙ্গ্যাপীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাহারা দেশ- 


১ ১ল! মে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি বা! সংঘ স্থাপিত হয়। «ই মে দ্বিতীয় 
অধিবেশনে ইহার কা্ধপ্রধালী আলোচিত হই! গৃহীত হয়। 


৬২ ত্বাধীজীর বাণী ও রচনা 


দেশাস্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপা্- 
অবলদ্বন । ূ 

বিদেশীয় কার্ধবিভাগ £ ভারত-বহিভূর্ত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী, প্রেরণ এবং 
ততৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের 
ঘনিষ্ঠতা ও সহাঙ্মভূতিবর্ধন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম-সংস্থাঁপন । 


ত্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন । স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
কলিকাতা-কেন্দ্রের ঘভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাহার সহকারী হইলেন। 
বাবু নরেজ্্রনাথ মিআ্স এটনীঁ মহাশয় ইহার সেক্রেটারি, ভাঁক্তার শশিভ্ষণ 
ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারি এবং শিষ্য শাস্ত্পাঠকরূপে 
নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি 
রবিবার ৪টার পর বলরামবাবুর বাটাতে সমিতির অধিবেশন হুইবে। 
পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত “রামকৃষ্ণ মিশন'-সমিতির অধিবেশন 
প্রতি রবিবারে বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাটাতে হুইয়াছিল। বলা বাহুল্য 
ত্বামীজী যতদিন ন]1 পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন স্থবিধাঁমত 
সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া! কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা 
কিন্নরকণ্ে গান করিয়। শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন । 
সতাভপ্কের পর সভ্যগণ চলিয়া! গেলে যোগাঁনন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয় 
স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, “এভাবে কাজ তো৷ আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ, 
ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে ফ্াড়াঁয়।, 
ত্বামী যোগানন্দ। তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ কর] হচ্ছে। ঠাঁকুরের 
উপদেশ রি এরকম ছিল? 
স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনস্তভাঁবময় 
ঠাকুরকে তোর! তোদের গণ্ডিতে বুঝি বন্ধ ক'রে রাখতে চাষ? 
আমি এ গণ্ডি ভেঙে তার ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। 
ঠাকুর আমাকে তীর পুজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেন- 
নি। তিনি সাঁধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্ত উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব 
সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, মেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে 
শিক্ষা দিতে হবে। অনস্ত মত, অনস্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে 
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আর একটি নৃতন সম্প্রদায় তৈরি ক'রে যেতে আমার জন্ম হয়নি। 
প্রভূর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমর] ধন্য হয়েছি। ভ্রিজগতের লোককে 
তার ভাব দিতেই আমাদের জন্ম । 
যোগানন্দ স্বামী প্রতিবাদ না করায় ম্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ 
প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে 'পেয়েছি। তিনি পেছনে 
দাড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন । যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় 
পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আটবার বন্্ও ছিল না, ঘখন কপর্দকশৃন্ত হয়ে 
পৃথিবীন্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। 
আবার ষখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি 
হয়েছে, ষে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মাঙ্ষ উন্মাদ হয়ে 
যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্রেশে হজম করেছি-_প্রভৃর ইচ্ছায় 
সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব, তোর। সন্দেহ ছেড়ে 
আমার কাজে সাহায্য কর্‌, দেখবি-_ত্ার ইচ্ছায় নব পূর্ণ হয়ে যাবে। 
স্বামী ঘোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে । আমর তো! চিরদিন 
তোমারই আজ্ঞান্ুবতাঁ। ঠাকুর ষে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, 
মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে 
কেমন খটকা আসে" ঠাকুরের কাপ্রণালী অন্যর্ূপ দেখেছি কি না 
তাই মনে হয়, আমর! তার শিক্ষ! ছেড়ে অন্য পথে চলছি না৷ তো? 
তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই। 
স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তের! ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভূ 
বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনস্তভাবময়। ব্রন্ষজ্ঞানের ইয়তা হয় 
তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্ব নেই। তার" কপাঁকটাক্ষে লাখো 
বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছ! 
ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন__ 
তা আমি কি ক'রব--বল্‌? 
_এই বলিয়া! স্বামীজী কার্ধীস্তরে অন্তত্র গেলেন। দ্বামী ষোগানন্দ শিস্তকে 
বলিতে লাগিলেন, “আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কিনা 
ঠাকুরের কপাকটাক্ষে লাখে! বিবেকানন্দ তৈরী হ'তে পারে! কি গুরুভক্তি! 
'আমাঁদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি ঘদি হ'ত তো1ধন্ত হতুম।' 
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শিশ্ত । মহাশয়, স্বামীজীর সন্বদ্ধে ঠাকুর কি বলিতেন ? 
যোগানন্দ। তিনি বলতেন, “এমন আধার এ যুগে জগতে আর আসেনি । 
কখনও বলতেন, “নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি ; নরেন আমার শ্বশুরঘর |” 
কখনও বলতেন, অখণ্ডের থাক। কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের 
ঘরে--ঘেখানে দেবদেবীসকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক্‌ 
রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন-_সাত জন খষিকে আপন আপন 
অপ্তিত্ব পৃথক্‌ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি 5? নরেন তাদেরই একজনের 
ংশাবভার।” কখন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ- 
নামে ষে ছুই খধিমুতি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা 
করেছিলেন, নরেন সেই নর-খবির অবতার ।” কখন বলতেন, *শ্রক- 
দেবের মতে তাকে মায়! স্পর্শ করতে পারেনি ।" 
শিষ্য । এ কথাগুলি কি সত্য, না ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক 
এক রূপ বলিতেন? 
ঘোগ।নন্দ। তার কথা সব সত্য । তার শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা! কথ। বেরুত ন1। 
শি্ত। তাহা ছইলে সময় সময় এরপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন? . 
যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিসনি। নরেনকে এঁ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ 
বলতেন । নরেনের মধ্যে খষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, 
শুকদ্দেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, 
দেখতে পাচ্ছিল না? ঠাকুর তাই -মধ্যে মধ্যে একপ নান! ভাবে কথা 
কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য। 
স্বামীজী ফিরিয়া! আসিয়। শিশ্ষকে বলিলেন, “তোদের ওদেশে; ঠাকুরের 
নাম বিশেষভাকে লোকে জানে কি? 
শিল্ত। মহাশক্স, এক নাগ-মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আনিকা 
ছিলেন; তাহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে 
কৌতুহল হুইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ কথা ওদেশের 
লোকের! এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস 
করে না। 


পূর্ববন্গে 
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শ্বা্মীজী | ও-কথখ বিশ্বাস কনা কি সহজ ব্যাপার? আমর1 তাঁকে হাতে 
নেড়েচেড়ে দেখলুষ, তার নিজ মূখে এ কথা বারংবার শুনলুম, চব্বিশ 
ঘণ্টা তার সঙ্গে বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ 
আঁসে। তা-_অন্তে পরে কা কথা! 

শিশ্ব। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণরদ্ধ তগবান, এ কথ। তিনি আপনাকে নিজ 
মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি? 

স্বামীজী। কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন 
কাশীপুরের বাগানে-যখন ভার শরীর যায় যায়, তখন আমি তার 
বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় ঘদি বলতে পারো 
“আমি ভগবান”, তবে বিশ্বাস ক'রব-_তুমি সত্যসত্যই ভগবান। তখন 
শরীর যাবার ছু-দিন মাত্র বাঁকি। ঠাকুয় তখন হঠাৎ আমার দিকে 
চেয়ে বললেন, “যে রাম, যে কষ্ণ-_সে-ই ইদানীং এ শরীরে রাখকফ, 
তোর বেদাস্তের দিক দিয়ে নয় . আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। 
প্রতুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল নাঁ_ 
সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়-_তা। অপরের কথ। 
আর কি বলব? আমাদেরই মতে দেহবান এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে 
নির্দেশ কর! ও বিশ্বাস কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার । সিদ্ধ, ব্রচ্মজ-.এ-সব 
ব'লে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্‌ না, ভাব্‌ নানু মহাপুরুষ 
বল্‌, ব্রক্ষজ্জ বল্‌, তাতে কিছু আসে ঘায় না। কিন্ত ঠাকুয়ের শ্নতে। এমন 
পুরুষোত্ম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি । সংসারে ঘোর 
অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃত্যস্ত-ত্বূপ। এঁর আলোতেই 
মানুষ এখন সংসার-সমূত্রের পারে চলে যাবে। 

শিশ্ব। মহীশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস 
হয় না। শুনিয়াছি, মধুরবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াঁছিলেন! 
তাই ঠাকুবে তার এত বিশ্বাস হইয়াছিল। 

স্বামীজী। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না) মনে করে 
মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যার্দি। ছুর্ধোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও 
দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হ'ল, ছুর্ধযোধন ভেলকিবাজি ভাবলে। 
তিনি ন! বুধালে কিছু বলবার ব! বুঝবার জে! নেই। ন। দেখে ন 
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শুনে কারও যোল-আন! বিশ্বাস হয়) কেউ বাঁর বংসর সামনে থেকে 
নান। বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। দার কথ! হচ্ছে_ তান 
কপা। তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তার কৃপা হবে। 

শিশ্ত। রুপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়? 

স্বামীজী। হাও বটে, নাও বটে। 

শিষ্ত। কিরূপ? 

খ্বামীজী। যাঁর কার়মনোবাক্যে সর্বদা! পৰি, যাদের অহ্থরাগ প্রবল, খারা 
সদসৎ বিচাঁবান্‌ ও ধ্যানধারণাঁয় রত, তাদের উপরই ভগবানের কপ 
হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিক্ষমের (72191 19 ) বাইয়ে, 
কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন--ঠাকুর ষেমন বলতেন, “তার বালকের 
্বভাব'-_সেজন্ত দেখা যায় কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তার সাড়। 
পায় নাঃ আবার ষাকে আমর] পাপী তাগী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে 
সহস1 চিত্প্রকাশ হয়ে যান্--তাকে ভগবান অযাচিত কপা ক'রে 
বসেন। তার আগের জন্মের স্কৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস? 
কিন্তু এ রহস্য বোঝ কঠিন । ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তীর প্রতি নির্ভর 
কর।- ঝড়ের এটে। পাঁত। হয়ে যা; আবার কখনও বলতেন, “তীর 
কুপাবাতাস তে। বইছেই, তুই পাল তুলে দে ন11, 

শিল্ত । মহাশয়, এ তো! মহা! কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখনে 
ফাড়ায় না। 

স্বাধীজী। যুক্তিতর্কের সীম1 মাঁয়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্ের গণ্ডির 
মধ্যে । তিনি দেশকালাতীত। তার 12 (নিষ্মম )ও বটে, আবার 
তিনি 187 (নিয়ম )-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির ঘা কিছু নিয়ম 
তিনিই করেছেন, হয়েছেন, আবার সে-সকলের বাইরেও রয্সেছেন। 
তিনি যাকে রূপা করেন, পে সেই মুহূর্তে 025০4 19 (নিয়মের 
গগ্ডির বাইরে) চলে যাযক্স। সেজন্ত কপার কোন ০07201000) 
(বীধাধরা নিয়ম ) নেইঃ কৃপাটা হচ্ছে তার খেঙ্গাল। এই 'জগৎ- 
শ্ঠিটাই তাঁর খেক়্াল__লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যং ।*. ধিনি খেয়াল 


স্পা নাস 


১ বোাস্তনুত্র, ২১1৩৩ 
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. ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঁওতে পারেন, তিনি কি আর রুপা ক'রে 
মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন ন1? তবে যে কারুকে সাধন-তজন 
কথিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তার খেয়াল--তার ইচ্ছা । 

শিল্ত । মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম ন!। 
স্বামীজী। বুঝে আর কি হবে? হতটা পারিস তাতে মন লাগিয়ে থাক্‌। 
তা হলেই এই জগৎভেলকি আপনি-আপনি ভেঙে যাবে । তবে লেগে 
থাকতে হুযে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎবিচার 
সর্বদা করতে হবে, “আমি দেহ নই'-_এইকপ বিদেছ্‌-ভাঁবে অবস্থান 
করতে হবে, “আমি সর্বগ আত্মা-_-এইটি অনুভব করতে হবে। এরূপে 
লেগে থাকার নামই পুরুষকার। এরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাতে 
নির্ভর আসবে__সেটাই হ'ল পরমপুকুযার্থ। | 
স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ তার রূপা তোদের প্রতি না থাকলে 
(তোর। এখানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, “যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা 
হয়েছে, তার! এখানে আঁপবেই আপবে ; যেখানে-সেখানে থাক বা যাই করুক 
না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে মে অভিভূত হবেই হবে ।, 
তোর কথাই ভেবে দেখ না, ধিনি কপাঁবলে সিক্ধ_ধিনি প্রতৃর কৃপ। সম্যক্‌ 
বুঝেছেন, সেই নাগ-মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? “অনেক- 
জন্মসংপিদ্বস্ততো। ষাঁতি পরাং গতিম্ঠ*-_জন্মজন্মাস্তরের স্থকৃতি থাকলে তবে 
অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তম! ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা 
যায়, নাগ-মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে । এ যে বলে 'তৃণাঁদপি 
স্থনীচেন', তা একমাত্র নাঁগ-মহাঁশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের 
বাঙাল দেশ ধন্ত, নাগ-মহাশয়ের পাঁদম্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে ।, 
বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি 
বেড়াইয়৷ আসিতে চলিলেন। . সঙ্গে হ্থামী যোগানন্? ও শিশ্ত। গিরিশবাবুর 
বাড়িতে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়] শ্বা্ীজী বলিতে লাগিলেন £ 
জি. দি. মনে আজকাল কেবল উঠছে-_-এট। করি, সেটা করি, তাঁর কথা 
জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি । আবার ভাঁবি-এতে বা ভারতে আর একটা 


১ গীতা, ৬1৪৫ 
২ শিক্ষাষ্টকম্‌ প্রীঞ্ীচৈতগ্কটরিতামৃত 


৬৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সম্প্রদায় স্থি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয় । কখনও ভাঁবি-- 
অন্প্রদায় হোক । আবার ভাবি--না, তিনি কাঁরও ভাব কদাঁচ নষ্ট করেননি 
লমদশিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। 
তুমি কি বলে।? 
গিরিশবাবু। আমি আর কি বলব? তুমি তার হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, 
তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি 
দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় [দিরে কাজ করিয়ে নিচ্ছে সাদা চোখে 
দ্বেখছি। 
ত্বামীজী। আনি নাজনিন যাচ্ছি। তবে 
বিপদে, আপনে, অভাবে, দারিত্র্যে তিনি দেখ। দিয়ে ঠিক পথে চালান, 
8০146 ( পরিচালন! ) করেন-_এঁটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু গ্রতুর 
শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম ন1! | 
গিরিশবাবু। তিনি বলেছিরেন, “সব বুঝলে এখনি অব ফাঁক! হয়ে পড়বে। 
. কে করযে, কারেই বা! করাবে ? 
এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাৰু 
ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রনঙ্গাতস্তরে ফিরাইয়া দিলেন। এরূপ 
করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশবাঁবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন, “ঠাকুরের শ্রীমুথে শুনেছি_এরূপ কথ] বেশী কইতে কইতে ওর 
সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপন! হয়ে ঘি একবার হ্বস্বর্ূপের দর্শন হুয়, সে 
যে কে-_এ-কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে 
না। তাই দেখিয়াছি, সর্বদ। ঠাকুরের কথাবার্তা কছিতে আরম্ভ করিলে 
ত্বামীজীর সন্ধ্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও প্রদঙ্গান্তরে তাহার মনোনিবেশ করাইতেন। 
সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী ভাহাতেই 
মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, শ্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি 
নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন । 
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৯৯ 


স্থান--ভ্রীনবগোপাল ঘোষের বাটা, রামকুফপুর, হাওড়। 
কাল-_-৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৮-_-( মাধীপুর্ণিম! ) 


শ্রীরামরুষদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তত রামরুষ্পুরে নৃতন বসতবাঁটী. নির্মাণ 
করিয়াছেন। নবগোপালবাঁবু ও তাছার গৃছিণীর একান্ত ইচ্ছা-_হ্বামীজী 
দ্বারা বাটাতে শ্রীরাঁমরুষ্-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। ক্বামীজীও এ প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়াছেন। নবগোপালবাবুর বাটাতে আজ তছুপলক্ষ্যে উৎসব। 
ঠাকুরের জন্্যামী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায়, এ জন্ত সাদরে 
নিমস্ত্রিত। বাঁটীখাঁনি আহ ধ্বজপতাঁকাঁয় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, 
কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্পত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 
“জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনিতে রাঁমকৃষ্পুর আজ প্রতিধ্বনিত। 

মঠ হইতে তিনখানি ভিঙ্গি ভাড়া করিয়া ত্বামীজীর সঙ্গে মঠের 
সন্ন্যাসী ও ব্রদ্মচারগণ রামকষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। দ্বামীজীর 
পরিধানে গেরুয়৷ রঙের বছিরবাপ, মাথায় পাগড়ি--খালি পা। রামরুষ্খপুরের 
ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপালবাবুর্ বাটাতে যাঁইবেন, সেই পথের 
ছুই-ধারে অগণিত লোক তাহাকে দর্শন করিবে বলিয়] দাড়াইয়! রহিয়াছে । 
ঘাটে নামিক্মাই ম্বামীজী “ছুখিনী ব্রাক্ষণীকোলে কে শুয়েছ আলে! ক'রে! 
কেরে ওরে দিগণ্ধর এসেছ কুটারঘরে !, গানটি ধরিয়া ্বয়ং খোল বাজাইতে 
বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাঙজজিতে 
লাগিল এবং লমবেত ভক্তগণের সকলেই সমন্বরে এ গান গাহিতে গাহিতে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদ্বজরধনিতে 
পথ-ঘাট মুখরিত ছইয়! উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্তান্ত 
সাধুগণের মতো সামন্ত পরিচ্ছদে খালি পায়ে মদ বাঁজাইতে বাজাইতে 
আসিতেছেন, তখন অনেকে তাহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই এবং 
অপরকে জিজাপ। করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, “ইনিই বিশ্ববিজয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ! ্বাষীজীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংস। 
করিতে লাগিল ) 'জয় রামকষ' ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল। 


৭০ ত্বামীজীয় বাদী ও রচন! 


গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপালবাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া! গিয়াছে । 
ঠাকুর ও তীহার লাঙ্গোপাঙগগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া! তিনি 
চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া! তত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম, 
জয় রাম” বলিয়! উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন। 
ক্রমে দলটি নবগোপালবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হুইবাঁমাত্র গৃহ্মধ্যে 
শাক ঘণ্ট। বাঞ্গিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদ্গ নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে 
কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়! ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি 
মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে' দিংহাঁসন, তছুপরি ঠাঁকুরের পোিলেনের 
মুতি। ঠাকুরপৃজায় ধে যে উপকরণের আবশ্তক, আয়োজনে তাহার কোন 
অঙ্গে কোন ক্রটি নাই। স্বামীজী দেখিয়! বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। 

নবগোপালবাবুর গৃছিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে 
প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাহাকে ব্জন করিতে লাগিলেন। 

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরানী তাহাকে 
লর্ষোধন করিয়! বলিলেন, “আমাদের সাধা কি যে ঠাকুরের পেবাঁধিকাঁর 
লাভ করি? লামাস্ত ঘর, সামান্ত অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া 
ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্ত করুন । 

স্বামীজী তদৃত্বরে রহম করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের ঠাকুর 
তো! এমন মার্ধেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি) সেই পাড়া- 
গাঁয়ে খোড়ে। ঘরে জন্ম, ঘেন-তেন ক'রে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন 
উত্তম নেবাঁয় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন? সকলেই 
খ্বামীজীর কথা শুনিয়। হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূযাঙ্গ ক্বামীজী 
সাক্ষাৎ মহাদেবের মতে। পূজকের আসনে বণিয়1 ঠাকুরকে আহবান করিলেন । 

পরে স্বামী প্রকাশাঁনন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্্রাদি বলিয়া দিতে 
লাগিলেন। পুজার নানা অঙ্গ ক্রমে লমাধা হইল এবং নীরাঁজনের শাক-ঘণ্ট) 
বাজিয়! উঠিল। ্বামী প্রকাশানন্দই পুজা করিলেন । 

মীরাজনাস্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বমিয়া বসিয়াই নি 
পপি মুখে মুখে এইরূপ রচন! করিয়া! দিলেন £ 
| স্থাপকায় চ ধর্মন্ত সরধর্মন্বক্রপিখে।  + 

অবতারবরিষায় নামকৃফায় তে নমঃ) 
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সকলেই এই মন পাঠ করিস ঠাকুরকে প্রণাষ করিলে শিষ্ত ঠাকুরের একটি 
স্বব পাঠ করিল। এইরপে পৃজা সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে শিল্পও ন্বামীজীর 
সঙ্গে গাড়িতে রামকফপুরের ঘাটে পৌছিা! নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নান 
কথ। কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রলর হুইল। 


১২ 


স্থান___বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা 
কাল- ফেব্রুআরি, ১৮৯৮ 

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাঁগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়? 
আনিয়াছেন১ । আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়। আস। হইলেও জিনিসপত্র 
এখনও সব গুছানো হয় নাই। ইতত্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নৃতন 
বাড়িতে আসিয়] খুব খুশী হইয়াছেন । শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, “দেখ. 
দেখি কেমন গঙ্গা, কেমন বাড়ি! এমন স্থানে মঠ না হ'লে কি ভাল 
লাগে? তখন অপর্ধাহ। 

সন্ধ্যার পর শিষ্ শ্বামীজীর সহিত দোঁতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নান! 
প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেছই নাই $ শিশ্ত মধ্যে মহখ্য উঠিয়। 
স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নান। প্রশ্ন করিতে করিতে 
অবশেষে কথায় কথাক্ন শ্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাছিল। স্থামীজী 
বলিতে লাগিলেন, 'অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি 
নিঃসম্বলে ছুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে? | 
.  -€ছলেবেলায় তীর রামাক়ণগান গুনিবার বড় ঝৌক ছিল। পাড়ার নিকট 
যেখানে স্বামায়ণগান হইত, ম্বামীজী খেলাধূলা ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত 
হুইতেন। বলিলেন--রাষায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হুইয়। 
তিনি বাড়িঘর ভুলিয়! যাইতেন এবং রাত হুইয়াছে ব1! বাড়ি যাইতে 


১ ১৩ই ফেব্রুমারি 


৪২. স্বান্ীজীর বাণী ও রচন। 


হইবে ইত্যাদি কোন বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন ম্বামায়ণ-গানে 
গুনিলেন-_হন্ছমান কলাবাগানে খাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল ঘে, 
সে রাত্রি রামায়ণগান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া ধাড়ির নিকটে 
কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক র্বাত্রি পর্ধস্ত হনুমানের দর্শন1- 
কাঙ্ায় অতিবাছিত করিয়াছিলেন । 

হু্ুষানের প্রতি হ্বামীজীর অগাধ তক্তি ছিল। সন্যাসী হইবার পরেও 
মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা! হইয়া উঠিতেন এবং 
অনেক সময় মঠে শ্রমহাবীরের রি ্রত্তরমূতি রাখিবার সল্প প্রকাশ. 
করিতেন। 

ছাত্রজীবনে দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদের সছিত কেবল আমোদপগ্রমোদ 
করিয়াই বেড়াইতেন। রাজ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। 
কখন যে তিনি পড়ান্তনা করিতেন, তাহ! কেহ জানিতে পাঙ্গিত না। 


শিষ্য । মহাশয়, দুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ 15107, দে খিতেন 
( দিব্যদর্শন হইত ) কি? 

স্বামীজী। স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে 
করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ এ ভাবে ধ্যান করেছিলাম, 
বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হু'ল, তখনও বসে আছি, এমন সময় এ 
ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল তেদ ক'রে এক জ্যোতির্ময় মৃত্তি বাহির হয়ে সামনে 
এসে দাড়ালেন। তার মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ ঘেন কোন 
ভাব নাই। মহাশীস্ত সম্্যাসী-মৃত্তি_মুত্তিত মন্তক, হত্তে দণ্ড ও 
কমগ্ুলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন 
আমায় কিছু বলবেন- এরূপ ভাঁব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর 
পানে চেয়ে ছিলাম । তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়া- 
ভাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পয়ে মনে হ'ল, কেন 
এমন নির্বোধের মতো ভয়ে -পালালুষ, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। 
আর কিন্ত সে মুত্তির কখনও দেখ। পাইনি। কতদিন মনে হয্েছে-_. 
বদ্ি ফের তীর দেখা পাই তে! এবার আর তয় ক'রব না-_তার 
সন্গে কথ! ক্ব। কিন্ত আর তার দেখ! পাইনি। 
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শিল্ত। তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি? 
স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেষে চিন্তে কিছু কৃল-কিনায়্া পাইনি। এখন 
বোধ হয়, ভগবান বুদ্ধধেবকে দেখেছিলুম । 

কিছুক্ষণ পরে গ্বামীজ। বলিলেন £ মন শুদ্ধ হ'লে, কামকাঞ্চনে বীতম্পৃহ 
হ'লে কত 51510 ( দিব্যদর্শন ) দেখ! ঘায়--অদ্ভূত অদ্তুত! তবে ওতে 
খেয়াল রাখতে নেই। এ-সকলে দিনরাত যন থাকলে সাধক আর অগ্রসর 
হ'তে পারে না। শুনিসনি, ঠাকুর বলতেন--“কত মণি পড়ে আছে 
(আমার ) চিস্তামণির নাচছুয়ারে!' আত্মাকে পাঁক্ষাৎ করতে হুবে-_ 
ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে? 

কথাগুলি বলিয়াই ত্বামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাঁবিতে 
কিছুক্ষণ মৌনতাবে রছিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন £ 

দেখ, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অত্ভুত শক্তির স্ফুরণ 
হয়েছিল। লোকের চোঁখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব 
বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে ন৷ ভাবছে “করামলকবৎ 
প্রত্যক্ষ হয়ে ষেত। কারুকে কাক্ষকে বলে দিতুম। যাঁদের যাদের বলতুম, 
তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেল! হয়ে যেত; আর যার। কোনরূপ মতলব 
পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তার এঁ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর 
আমার দিকেও মাড়াত না। 

যখন চিকাগে প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাছে ১২।১৪ট, 
কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হ'ত) অত্যধিক শারীরিক ও 
মানলিক শ্রমে মহা ক্লাস্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় দব ফুরিয়ে 
যেতে লাগলো৷। ভাঁবতুম--কি করি, কাল আবার কোথা! থেকে কি 
নৃতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বন্তৃতার 
পরে শুয়ে গুয়ে ভাবছি, তাইতো! এখন কি উপায় করা যায়? 'ভাঁবতে 
ভাবতে একটু তক্জার মতে৷ এল। লেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে ধেন 
আমার পাশে ঈীড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নৃতন ভাব, নূতন কথা-_সে-সব 
হেন ইহ্জন্মে শুনিনি, ভাবিওনি ! ঘুষ থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ ক'রে ব্াখলুষ, 
আর বক্তৃতায় তাই যললুষ | এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। 
শুয়ে ভয়ে এমন বক্তা কতদিন শুনেছি! কখন বা এত জোরে জোরে 
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তা হ'ত যে, অন্ত ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত ' 
--্বামীজী, কাল অত ক্বাত্রে আপনি কার সঙ্গে এড জোরে কথা 
কইছিলেন?' আমি তাদের দে-কথা কোনরূপে কাটিয়ে র্ দে এক 
অহ্ত কাণ্ড! 
শিল্ক স্বামীজীর কথা শুনিয়। নির্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 
“মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই হুক্মদেছে একপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থুল- 
দেছে কখন কখন তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত ।+ 
শুনিয়। স্বামীজী বলিলেন, “৷ হবে।" 
অনস্তর আমেরিকার কথ! উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, “সে দেশের পুরুষের 
চেয়ে মেয়ের! অধিক শিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তাঁরা সব মহা পণ্ডিত; 
তাই তারা আমায় অত খাতির ক'রত। পুকুষগুলো দিনরাত খাটছে, 
বিশ্রামের সময় নেই; মেয়ের! স্থলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক'রে মহা বিছুষী 
হয়ে দীড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের 
রাজত্ব ।' 
শিশ্ত। আচ্ছা মহাশয়, গৌড় ক্রিশ্চানের! সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় 
নাই? 
স্বামীজী। হয়েছিল বইকি। লোকে হখন আমার খাতির করতে লাগলো, 
তখন পাত্রীর আমার পেছনে খুব লাগলো। আমার নাঁমে কত 
কুংসা কাগজে লিখে রটন1! করেছিল! কত লোক আমায় তার 
প্রতিবাদ করতে বলত। আত কিন্ত কিছু গ্রান্থ করতুম না। আমার 
দুঢ় বিশ্বাদ__চালাকি দ্বারা জগতে কোন -মহুৎ কার্ধ হয় নাঃ তাই 
এ-সকল অঙ্গীল কুৎসাঁয় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কাজ 
ক'রে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে ধার] আমায় অযথা 
গালমন্দ ক'রত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই 
কাগজে ০০:30803০; (প্রতিবাদ ) ক'রে ক্ষমা চাইত। কখন কখন 
এমনও হয়েছে-_-আমায় কোন বাঁড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ 
আমার নামে এ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। 
গাই শুনে সে দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চলে গেছে। বসামি নিমন্ত্রণ 
রক্ষ। করতে গিয়ে দেখি--সব ভে ভা, কেউ নেই। আবার কিছুদিন 
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পরে তায়াই সত্য কথা জানতে পেরে অঙ্গৃতপ্ত হয়ে আমার চেলা হ'তে 
এসেছে। কি জানিস বাবা, সংসার সবই ছুনিয়া-দারি ! ঠিক সৎলাহসী 
ও জ্ঞানী কি এ-দব ছুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ ঘা ইচ্ছে 
বলুক, আমার কর্তবা কার্ধ ক'রে চলে ঘাব-_-এই জানবি বীরের কাজ। 
নতুবা একি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিষ্বে দিনরাত থাকলে জগতে, 
'কোন মহৎ কাজ করা ধায় না। এই শ্লোকট। জানিস না? 

নিন্দন্ত নীতিনিপুণ1 বদি বা স্বস্ধ 

লক্ষ্মী: সমাবিশতু গচ্ছতু বা হথেষ্টম্‌। 

অফ্যৈব মরণমস্ত শতাব্বাস্তরে ব1 

স্তাষ্যাৎ পথ: প্রবিচলস্তি পদ্ধং ন ধীরাঃ ॥১ 
- লোকে তোর স্ভতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর 
কপা ছোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষ পরে তোর দেহপাত ছোক, 
ন্যায় পথ থেকে ঘেন ত্র হ'দনি। কত ঝড় তৃফান এড়িয়ে গেলে তবে 
শাস্তির বাঁজ্যে পৌছানে। ঘায়। যে ঘত বড় হয়েছে, ভার উপর তত 
কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে 
দেখে তবে তাকে জগৎ বড় ব'লে স্বীকার করেছে । যারা ভীরু কাপুরুষ, 
তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা! ভোবায়। মহাবীর কি কিছুতে 
দৃক্পাত করে রে? যা হবার হোঁক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে ক'রবই 
ক'রব-_এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকাঁর না থাকলে শত দৈবও 
তোর জড়ত্ব দুর করতে পারে না। 

শিল্ত। তবে দেবে নির্ভরত। কি ছুর্বলতার চিহ্ন? 
ত্বামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ ব'লে নির্দেশ করেছে। কিন্ত 

আমাদের দেশে লোকে যেভাবে "দৈব দৈব” করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, 
মহা-কাপুররুষতাঁর পরিণাম, কিভৃতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা ক'রে 
তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাঁপানোর চেষ্টামান্জ। ঠাকুরের সেই গোহত্যা- 
পাপের গল্প শুনেছিস তো? সেই গোহত্যা-পাপে শেষে বাগানের 
মালিককেই ভূগে মরতে হ'ল । আজকাল সকলেই “বথ! নিযুক্তোহস্যি 
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' তথা করোষি' বলে পাপ-পুখা ছুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় । 
নিজে যেন পদ্মপত্রে জল! লর্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে তো! 
মুক্ত ! কিন্ত ভালে1র বেল! “আমি”, আর মন্দের বেল “তুমি'--বলিহারি 
তাদের দৈবে নির্ভরত1! পূর্ণ প্রেম বা! জান না হ'লে নির্ভরের অবস্থা 
হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ত্েবুদ্ধি 
থাকে না--& অবস্থার উজ্দ্রল দৃষ্টান্ত আমাদের (প্রীরাধকষ্ণদেবের 
শিল্ভদের ) ভেতর ইন্বানীৎ নাগ-মহাশয় । 

বলিতে বলিতে নাগ-মহাঁশয়ের প্রলঙ্গ চলিতে লাগিল। শ্বামীজী বলিলেন, 

«অমন অন্ধ্রাগী ভক্ত কি আর ছুটি দেখ] যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার 

কবে দেখ। হবে !” 

শিষ্ত। তিনি শীত্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া 
মা-ঠাকৃরুন (নাগ-মহাশয়ের পত্বী ) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন। 

স্বামীজী। ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তীর তুলনা করতেন। অমন জিতেন্জিয় 
পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা! যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। 
তিনি ঠাকুরের একজন অস্তরজ | 

শিশ্ত। মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম 
দিন দেখা হইতেই তাহাকে মহাপুরুষ মনে করিয্াছিলাম। তিনি 
আমায় বড় ভালবামেন ও কূপ করেন। 

গ্বামীজী। অমন মহীপুক্রষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের ? 
বহু জন্মের তপন্তা থাকলে তবে এরকম মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। 
নাগ-মহাশয় বাড়িতে কিরূপ থাকেন? ্‌ 

শিশ্ত । মহাশয়, কাজকর্ম তে! কিছুই দেখি না। কেবগ অভিথিসেবা লট্য়াই 
আছেন; পাঁলবাবুর! যে কয়েকটি টাক] দেন, তাহ। ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদনের 
অন্য সঘল নাই; কিন্তু খরচপত্র একট। বড়লোকের বাড়িতে ধেমন হয় 
তেমনি! নিজের ভোগের জন্ত সিকি পয়সাও ব্যয় নাই-_-অতটা ব্যয় 
সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা, সেব।--ইছাই তাহার জীবনের মহাব্রত 
বলিয়। মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিক। তিনি 
অতিন্ন-জানে জগতের সেবা! করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্ত নিষ্ষের 
শরীরটাকে শরীর বলিয়া জান করেন না যেন বেছ'শ। বাস্তবিক 
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শরীর-জআান তাঁহার আছে কি না, লে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছয়। আপনি 
যে অবস্থাকে 8416:50356$053 € অতিচেতন ) বলেন, আমান বোধ 
হয় তিনি সর্বদা সেই অবস্থায় থাকেন। 

স্বামীজী। তানাহছবে কেন? ঠাকুর তাকে কত ভালবামতেন ! তোদের 
বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের এ একটি সঙ্গী এসেছেন । তাঁর আলোতে 
পূর্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে। 


৯৩ 


স্থান- _বেলুড়, ভাড়াটিয়া! মঠ-বাটা 
কাল- ফেব্রআরি, ১৮৯৮ 


বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীল্লাদ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাঁগানবাটা ভাড়া 
করিয়া আলমবাজাঁর হইতে এ স্থানে মঠ উঠাইয়া আন! হইয়াছে । সে-বার 
এ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপৃূজা+ হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর 
বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। | 
জন্মতিথিপুজায় সে-বার বিপুল আয়োজন! হ্বামীজীর আঁদেশমত ঠাকুরঘর 
পরিপাটা ব্রব্যসস্তারে পরিপূর্ণ । দ্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্বা- 
বধান করি্ঝ। বেড়াইতেছিলেন। পুজার তবাবধান শেষ করিয়া শ্বামীজী 
শিশ্তকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিস্‌ তো ? 
শিশ্ত ।. আজে হা । আপনার আদেশমত সব প্রত্তত। কিস্তু এত পৈতার 
যোগীড় কেন, বুঝিতেছি না। 
স্বামীজী। ছ্বি-জাতিমাত্রেরইৎ উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ হ্বস্পং 
ভার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যাঁরা আসবে, তাদের 
সকলকে পৈতে পরিয়ে দেবো । এর! লব ক্রাত্য (পতিত) হয়ে 
১ ২হশে ফেব্রুসারি 
২ ব্রা্গাণ ক্ষজিয় ও বৈশ্য স্বিজাতি 


শা ত্বামীজীর বাদী ও রচনা 


গেছে। শান বলে, প্রাক্জশ্চিতত করলেই ত্রাত্য আধার উপনয়ন- 
সংস্কারের অধিকারী হয়। "আজ ঠাকুরের গুভ অন্তিথি, সকলেই 
তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। ভাই আজ সমাগত তক্তমণ্ডলীকে পৈতে 
পরাতে হবে। বুঝলি? 
শিল্ত। আমি আপনার আনেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছি। পুজান্তে আপনার অন্গমতি অনুসারে সমাগত তক্তগণকে 
এগুলি পরাইয়া দিব । 
স্বামীজী। ব্রাঙ্মণেতর ভক্তদদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র ( এখানে শিস্তকে 
ক্ষত্রিয়াদি ঘিজাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন ) দিবি। ক্রমে দেশের 
সকলকে ত্রান্ষণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো 
কথাই নেই। হিন্ুমাত্রেই পরদ্পর পরস্পরের ভাই। “ছোব না, ছোব 
না" ব'লে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, 
ভীরুতা, মূর্ত ও কাপুরুষতার পরাকাঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে 
হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে ।* বলতে হবে__“তোরাও আমাদের 
মতো মাছুষ, ভোদেরও আমাদের মতো। সব অধিকার আছে । বুঝলি? 
শিল্ত। আজে হা। 
স্বামীজী। এখন যাঁরা পৈতে নেবে, ভাদের গঙ্গান্নান ক'রে আদতে বল্‌। 
তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সবাই পৈতে পরবে | 
ত্বামীজীর আদেশমত জমাগত প্রায় ৪০৫* জন তক্ত ক্রমে গঙ্গান্গান 
করিয়া আসিয়া, শিষ্তের নিকট গায়ত্রী-সন্ত্র লইয়া পৈত1 পরিতে লাগিল । 
মঠে ছুলসুল। পৈতা৷ পরিয়। ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং 
স্বামীজীর পাদপয্পে গ্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়। শ্বামীজীর মুখারবিদ্দ 
যেন শতগুণ প্রফুল্ল হইল। ইহাঁয় কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় মঠে উপস্থিত হুইলেন। 
এইবার স্বামীজীর আর্দেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং হঠের 
সন্্যাসীরা আজ ম্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাহার কণে 
শহ্ধের কুগুল, সর্বাঙ্গে কপ্ূররধবল পবিআ বিভৃতি, মম্তকে আপাদলদ্থিত 
জটাভার্, বাম হস্তে তিশূল, উভয় বাছতে রুত্রাক্ষবলয়, গলে বি 
ত্রিবলীকত বড় কুত্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া ছইল। 


খবাধি-শি্ত-সংবাদ ৭ 


এইবার স্বামীজী পশ্চিমান্তে মুক্ত পল্পাঁসনে বলিয়া “কৃজস্তং রাময়াঁমেতি? 
সবটি অধুন্ব শ্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম বাম শ্রীরাম 
বাম এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ কম্পিতে লাগিলেন। স্থামীজীর অর্ধ- 
নিমীলিত নে; হস্তে তানপুয়ায় ক্থর বাজিতেছে। “রাম রাম শ্রীরাম রাম" 
ধ্বনি ভিন্ন যঠে কিছুক্ষণ অন্ত কিছুই শুনা গেল না! এইক্পে প্রায় 
অর্ধাধিক ঘণ্টা! কাটি! গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্ত কোন কথ নাই। 
ত্বামীষীর কঃনিংহত রামনামসধ! পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ার।! 

রামনামকীর্তনাস্তে শ্বামীজী পূর্বের ভ্তার় নেশার ঘোঁরেই গাছিতে লাগিলেন 
_লীভাপতি রামচন্ত্র রঘুপতি রঘুরাঈ |” স্বামী নায়দ|নন্দ: «এককপ-অরূপ- 
নাষ-বরণ গানটি গাছিলেন। ম্বাঙ্গের নিগ্ক-গন্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা ধেন 
উথলিয়। উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের দৃক ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে 
গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকুঞ্দেব ধে-সকল গান গাছিতেন, ক্রমে 
সেগুলি গীত হইতে লাগিল। 

এইবার স্বামীজী সহসা! নিজের বেশভৃয! খুলিয়। গিরিশবাবুকে সাদরে এ 
সকল পরাইয়! সাজাইতে লাগিলেন। নিঙছত্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে 
ভন্ম মাখাইয়া! কর্ণে কুগুল, মন্তকে জটাঁভার, কে রুত্রাক্ষ ও বাহুতে কুপ্াক্ষ- 
বলয় দিতে লাঁগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় ঘেন আর এক মৃতি হইয়! 
ধাঁড়াইলেন 3 দেখিয়। তক্তগণ অবাক হুইয়1 গেল! অনস্তর স্বামীজী বলিলেন £ 

পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি তৈরবের অবতার | আমাদের সঙ্গে এর 
কোনও গ্রভেদ নেই। 

গিরিশবাৰু নির্বাক হইয়া বসিয়! রছিলেন। তাছার স্যাসী গুরুভ্রাতার। 
স্তাহাকে আজ যেরূপ দাঁজে সাঁজাইভে চাহেন, তাহাঁতেই তিনি রাজী । 
অবশেষে শ্বামীজীর আদেশে একখানি গেকুয়! কাপড় আনাইস্সা গিরিশবাবুকে 
পরানে। হইল। গিরিশবাবু কোন জাপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের 
ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়! দিয়াছেন। এইবার ত্বামীজী 
বলিলেন, “জি. সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকষ্দেবের ) 
কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয্প। ) তোর! লব স্থির হয়ে বদ্‌।” 


অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত | 


৮ খামীজীয় বাণী ও রচনা 

- গ্লিরিশবাবুর তখনও মূখে কোন কথ! নাই। ধাঁহার জন্মোৎসবে আজ 
নকলে মিলিত হইয়াছেন, ভীহার লীলা ও তাহার সাক্ষাৎ, পার্ধদগণের আমন্য 
দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, 
দয়াময় ঠাকুরের কখ। আমি আর কি বলব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের 
ম্ায় বালসর্যাসীদের সঙ্গে ঘে তিনি এ অধমকে একাঁলনে বগিতে অধিকার 
দিয়াছেন, ইহাতেই তাহার অপার করুণা অঙ্গভব করি! কথাগুলি বপিতে 
বলিতে গিক্িশবাবুর ক্রোধ হইয্। আদিল, তিনি অন্ত কিছুই আর সেদিন 
বলিতে পাবিলেন ন।! 


অনন্তর হ্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পৃজ! 
শেষ হওয়ায় তক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্ত ডাক হইল। জলযোগ 
লা হইবার পর স্বামীর্জী নীচে বৈঠকখানা-ঘরে ষাইয়। বমিলেন। সমাগত 
ভক্তেরাও তাহাকে ঘিরিয়। বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন 
করিয়া শ্বামীজী বলিলেন £ 

তোর? হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ 
থেকে আবার হিজাতি হলি। প্রতাহু গাক্বত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ এক শত বার 
জপবি বুঝলি? 

গৃহস্থটি 'ঘে আজ্ঞা বলিক্! ম্বমীজীর আজ] শিরোধার্ধ করিলেন । 
ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার মহাশয় ) উপস্থিত হইলেন। 
স্বামীজী মাপ্টার মহাশয়কে দেখিয়া! সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে 
লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দীড়াইয়্াছিলেন। ত্বামীজী 
বারংবার বসিতে বলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন। 
ত্বামীজী। মাস্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কখ! আজ 

আমাদের কিছু শোনাতে হুবে। 

মাস্টার মহাশয় ম্বুহ্ান্তে অবনতমত্তক হইয্সা রহিলেন। ইতোমধ্যে 
স্বামী অথস্তানন্দ মুশিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ গুজনের দুইটি পান্ধয়! লইয়! 
মঠে উপস্থিত হইলেন। অভ্ভূত পাস্ধয়া ছইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। 
অনন্ধর স্ামীজী প্রভৃতিকে উহ! দেখানে। হইলে স্বামীজী বলিলেন, ছাকুরঘরে 
নিষ্ষে যা 


বামি-শিয়-সংবাদ ৮১ 


স্বামী অথণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়! শ্বামীজী শিশ্তকে বলিতে লাগিলেন £ 

_ দ্েখছিস্‌ কেমন কর্মবীর। ভয় মৃত্যু--এ-সবের জ্ঞান নেই ) এক রোথে 

কর্ম ক'রে যাচ্ছে 'বহজনছিতায় বছজনহখায়' | 

শিল্ক । মহাশয়, কত তপস্থান্স বলে তাহাতে এ শক্তি আসিয়াছে। 

স্বামীজী। তপন্ঠার ফলে শক্তি আসে । আবার পরারে৫থে কর্ম করলেই তপন্তা 
কর হুয়। কর্মঘোগীরা কর্মটাকেই তপন্যার অঙ্গ বলে। তপন্য। 
করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে নাধককে কর্ম করায়, 
তেমনি আবার পরের অন্ত কাঁজ করতে করতে পর! তপশ্যার ফল-_ 
চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাঁভ হয় । 

শি্ত । কিন্ত মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে 
কয় জন পারে? মনে এরপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব 
আত্মন্থখেচ্ছ! বলি দিয়! পরার্৫থে জীবন 'দিবে? 

স্বামীজী। তপন্তাতেই বা কয় জনের ষন ধায়? কামকাঁঞ্চনের আকর্ষণে 
কয় জনই ব! ভগবান লাভের আকাজ্া করে? তপন্তাও যেমন কঠিন, 
নিষ্ষাম কর্ণও সেরূপ। ম্থতরাং যারা পরছিতে কাজ ক'রে যায়, 
তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপন! 
ভাল লাগে, ক'রে যাঃ আর একজনের কর্ম ভাল লাগে--তাকে তোর 
নিষেধ করবার কি অধিকার 'আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস-__ 
কর্মটা! আঁর তপস্যা নয়? 

শিল্ত। আজ্ঞে হা, পূর্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্তরূপ বুবিতাম। 

ত্বামীজী। যেমন সাধন-ভজন অভ্যাদ করতে করতে তাতে একটা রোক 
জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্বেও কাক করতে করতে হায় ক্রমে ভাতে 
ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয় বুঝলি? একবার অনিচ্ছা 
সত্বেও পরের সেবা! ক'রে দেখ না, তপন্তার ফল লাভ হয় কি না। 
পরার্থে কর্মের ফলে মনের আক-বাঁক ভেঙে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে 
পরছিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়। 

শিশ্ত। কিন্ত মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি? 

ত্বামীজী। নিজছিতের জন্ত। এই দেহটা--যাতে “আমি” অভিমান ক'রে 

_ বনে আছি, এই দেহটা পরের জন্ত উৎসর্গ করেছি, এ কথ ভাবতে 
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২, স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গেলে এই আমিত্টটাকেও তুলে যেতে হুয়। 'অস্ভিমে বিদেহ-বদ্ধি। 
আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাষনা ভাববি, ততট] 
আপনাকে ভূলে যাবি। এনপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আদবে,, 
তখন তোরই আত্মা সর্বজীধে সর্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ব দেখতে 
পাঁবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা 
উপায়, একটা পথ। এও জানৰি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধন!। এরও 
উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে--আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধন! ছার। যেমন 
আত্ম-বিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়। 

শিশ্তা। কস্ত মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে 
আত্মচিস্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া! পড়িয়! থাকিলে 
অভাবন্বপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে? 

স্বামীজী। আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার- সকল পথের মুখ্য উদ্দেন্ত। তুই 
যদি সেবাপর হয়ে এ কর্মফলে চিত্রশুদ্ধি লাভ ক'রে অর্বজীবকে আত্মবৎ 

. দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকি কি রইল? আত্মদর্শন 
মানে কি জড়ের মতো--এই দেওয়াটা! ব। কাঠখানাঁর মতে। হয়ে বসে 

, থাকা? 

শিশ্ত। তাহ। না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার 
ত্ব-ত্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন ? 

হ্বামীঙগী। শাস্ত্রে যাকে “সমাধি” বলা হয়েছে, মে অবস্থা তো! আঁর সহজে 
লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও আঁধক কাল স্থায়ী হয় না। 
তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল্‌? সে-জন্য শান্তোক্ত অবস্থালাভের পর 
সাধক সর্বভৃতে আত্দর্শন ক'রে, অভিষ্-জানে সেবাপর হয়ে প্রারধ 
ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শান্কারের। জীবন্মুক্ত অবস্থা ব'লে 
গেছেন। 

শিল্ত। উরিনির নাব্য লা আর্য 
ন1 করিলে ঠিক ঠিক পরার্৫ধে কাঁজ কর। ধায় ন1। 

স্বামীজী। শানে এ কথ। বলেছে ; আবার এও বলেছে যে, পর্ার্থে সেবাপর 
“ হ'তে হ'তে সাধকের জীবম্মক্তি-অবস্থা। ঘটে $ নতুব। “কর্মযোগ” ব'লে 
: একটা আলাদ। পথ উপদেশ করবার-শান্্রে কোনই এ্রয়োজন ছিল ন|। 


স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ হ 


শিল্ত এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজী এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
কিননর-কষ্ঠে গান ধরিলেন £ 
' ছুখিনী ত্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে। 
কে রে ওরে দিগন্বর এসেছ কুটাব্র-ঘরে ॥ | 
মরি মরি ক্ধপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি, 
হদয়-সম্ভাপহারী সাঁধ ধরি হাদি 'পরে॥ 
ভূতলে অতুল মণি কে এলি রে যাছুমণি, 
তাঁপিতা হেরে অবনী এদেছ কি সকাতরে। 
ব্যঘিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এলেছ একা 
বদনে করুণামাখা, হাস কাদ কার তয়ে ॥১ 
গিরিশবাবু ও ভক্তের] সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ গান গাহিতে 
লাগিলেন। “তাপিতা ছেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে”--পদট বারবার 
পীত হইতে লাগিল । অতঃপর “মজলেো! আমার মন-ভ্রমর! কাঁলী-পদ-নীলকমলে' 
ইত্যাদি কয়েকটি গান হুইবার পরে তিথিপৃজার নিয়মাহ্ছযাযী একটি জীবিত 
মতন্ত বান্োগ্ঘমের সহিত গঙ্গায় ছাঁড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিবার জন্ত ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। 


১৪ 


স্থান-_কলিকাতা, ৮বলযামবাবুর বাটা 
কাল- মার্চ (1) ১৮৯৮ 
হিহারেনাহা হুর রারেন 
করিতেছেন । শিহ্ের স্থতরাং বিশেষ হুবিধাঁ-প্রত্যহ তথায় যাতায়াত 
করে। অন্ত সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ম্বামীজী এ বাটার ছাদে বেড়াইতেছেন। 
শিত্য ও অন্ত চার-পাঁচ জন লোক মঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। 
স্বামীজীর খোল! গ!। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে । বেড়াইতে 


জীয়ামন্তুফ-জগ্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার গিরিশচন্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। 


৮৪ স্বামীজীক় বাণী 'ও রচনা 


বেড়াইতে শ্বামীত্ী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়্া তাহার ত্যাগ তপস্যা 
ভিতিক্ষা ও প্রাণপাঁতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুখান 
হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পরধস্ত দীক্ষা 
দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্ততূর্তি করিয়। লইয়া 
ছিলেন, এবং কিন্ধপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, 
ওজস্বিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্কিদের মধ্যে তখন যে।কি মহাশক্তি 
সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত 
একটি দোহা আবৃত্তি করিলেন £ 
সওয়! লাখ পর এক চড়াউ। 
: ব্‌ গুরু গোবিন্দ, নাম শুনাউ ॥ 

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম ( দীক্ষামন্ত্) শুনি! এক এক ব্যক্তিতে সওয়া 
লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের 
নিকটে দীক্ষ। গ্রহণ করিলে তাহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণত। 
উপস্থিত হইয়া তাহার প্রত্যেক শিশ্তের অন্তর এমন অদ্ভূত বীরত্বে 
পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইত! ধর্মমহিমাঁস্ছচক এ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ- 
বিস্ষারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রোতৃবুন্দ 
স্তন্ধ হুইয়া স্বামীজীর মৃখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি 
অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে 
কথ! পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাঁইতেন ফে, 
মনে হইত এ বিষয়কেছই তিনি বুঝি জগতের অন্ত সকল বিষয় অপেক্ষা 
বড় এবং উহ! লাভই মন্ুস্ুজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া! বিবেচন1 করেন । 

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, “মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার যে, 
গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই 
উদ্দেন্ে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাদে এক্সপ বিতীয় 
দৃষ্টান্ত দবেখ! যায় না? 
্বামীর্জরী। 00220 275159% ( একপ্রকারের স্থার্থচেষ্টা ) ন। হ'লে লোক 

কখনও একতাস্থত্রে আবদ্ধ হয় না। সত সমিভি লেকচার স্বার! 


ত্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ৮ 


অর্বলাঁধায়পকে কখনও 0216 (এক) করণ যায় নাঁ-ষদদি তাদের 
1006650 (স্বার্থ) না এক হয়.। গুরুগোবিদ্ব বুঝিদ্মে দিয়েছেন 
যে, তদানীস্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান-সকলেই ঘোর 
অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুগোবিন্দ 202010018 
175057550 06526 ( একপ্রকারের শ্বার্থচেষ্টার সুতি) করেননি, কেবল 
সেটা ইভরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান 
সবাই তাকে £০11০৬ ( অন্থমরণ ) করেছিল। তিনি মহ] শক্তিসাধক 
ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। 

, স্লাত্ধি হইতেছে দেখিয়া! ম্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার 

বৈঠকথানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে 

তাহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সমন্ে 01:9016 (সিচ্ধাই ) সম্বন্ধে 

কথাবার্তা! উঠিল। 

স্বামীজী। সিদ্ধাই ব! বিভূতি-শক্তি অতি সামান্ত মনঃসংযমেই লাভ করা যায়। 
(শিশ্তকে উপলক্ষ্য করিয়! ) তুই 03০04১6-15801)8 (অপরেয় যনের 
কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি ? চা-পাঁচ দিনেই ভোকে এ বিদ্যাটা 
শিখিয়ে দিতে পারি। 

শিত্। ভাঁতে কি উপকার হবে? 

ক্বামীজী। কেন? পরের মনের ভাব জানতে পাঁরবি। 

শিশ্ত । তাতে ব্রন্ষবিষ্ভালীভের কিছু সহায়তা হবে কি? 

স্বামীজী। কিছুমাত্র নয়। ্‌ 

শিশ্। তবে আমার এ বিষ্তা শিখিষাঁর প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, 
আপনি শুয়ং দিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়ঈছেন ব! দেখিয়াছেন, 
তাছা শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

স্বামীজী। আমি একবার হিমাঁলয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী 
গ্রামে এক রাজের জন্ত বাঁস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে এ 
গায়ে মাদলের খুব বাজন। গুনতে পেয়ে বাঁড়িগয়ালাকে জিজ্ঞাস! ক'রে 
আনতে পারলুম-_গ্রামের কোন লোকের উপর “দেবতার ভর” হয়েছে। 
বাড়িওয়ালার আগ্রহাতিশযষ্যে এবং নিজের ০1:0515 ( কৌতুহল ) 
চরিতার্থ করবাঁর জন্ত ব্যাপারখান। দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, 


৮ স্বামীজীর-বাণী ও রচন! 


., বহলোকের সমাবেশ ।. লম্বা! বাঁকড়াচুলেো! একটা পাহাঁড়ীকে দৌখিয়ে 

:« বললে, এরই উপর “দেবতার তর” হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই 
একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে 
দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা। এ উপদেষতাবিষ্ট লৌকটার দেহের স্থানে 
স্থানে লাগিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগানে। হচ্ছে! কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, এ কুঠারম্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্চ 
হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও ঝষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! 
দেখে অবাক হয়ে গেলুয়।. ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে 
আমার কাছে এসে বলল, “মহারাজ, আপনি দয়া! ক'রে এর 
ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন। আমি তো! ভেবে অস্থির! কি করি, 
সকলের অঙন্থরোধে এ উপদেবতাঁবিষ্ট লোকটাঁর কাছে ধেতে হ'ল। 
গিয়েই কিন্ত আগে কুঠারখান] পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হ'ল। যাই হাত 
দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারট। তৰু কাঁলে। হয়ে গেছে। 
হাতের জালায় তে! অস্থির। থিগুরি-মিওার তখন সব লোপ পেয়ে 
গেল। কি করি, জালায় অস্থির হয়েও এ লোকটার মাথায় হাঁত দিয়ে 
খানিকট। জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ করার দবশ-বার মিনিটের 
মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গায়ের লোকের আমার উপর 
ভক্তি দেখে কে! আমায় একট! কেন্্-বিষ্ট ঠাওরালে। আমি কিন্ত 
ব্যাপারখাঁনা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে 
আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটারে ফিরে এলুম । তখন বাত ১২টা হবে। 
এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমা্ 
রহম্তভেদ করতে পারলুম না৷ বলে চিন্তায় ঘুম হ'ল না। জনস্ত 
কুঠারে মাজষের শরীর দগ্ধ হ'ল না! দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগল, 
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শিশ্ত । পরে এ বিষয়ের কোন স্থমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি? 


সপ ৰ 
১:1201716--5108159505916 
হর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশান্ত্রে বা কল্পন। কর। যায় না। 


স্বামি-শিত্য-নংবাদ . ৮ 


স্বামী্ী। না। আঁজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। 

তোদের বললুম। . 

অন্তর হাহীলী গুনরার বলিতে লাগিলেন £ 

ঠাকুর কিন্ত সিহ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন ; বলতেন, 'এ-সকল শক্তি-" 
প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তন্বে পৌছানে বাক্স ন1। কিন্তু যীনুষের 
এমনি দূর্বল মন, গৃহস্থের তো! কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা। 
লোঁক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে & প্রকার যুজরুকি 
দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। নিদ্ধাই-লাভটা ষে একটা খারাপ জিনিস) 
ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথ! ঠাকুর কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই 
বুঝতে পেরেছি। সে-জন্ক দেখিসনি--ঠাঁকুরের সম্ভানের! কেউই এ দিকে 
খেয়াল রাখে না? 

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে হ্বামীজীকে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে মাজ্জাজে 
যে একটা ভূতুড়ের দেখ! হয়েছিল, নেই কথাটা বাঙাল-কে বলো না।, 

শিল্ষ এ বিষয় ইতংপূর্বে শুনে নাহি, শুনিবার জন্য জেদ করিয়া বমিলে 
অগত্যা খ্বায়ীজী এ কথা! এইকূপে বলিলেন 

মান্্রীজে যখন মন্মথবাবুষ বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন হ্বপ্প দেখলুম, 
মাং মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা 
চিপ লিখতুম না_-তা বাড়িতে লেখ! তো৷ দূরের কথা। মম্মখবাবুকে 
স্বপ্নের কথ! বলায় তিনি তখনই এ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলকাতায় 'তার' 
করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, 
এদিকে মান্দরাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় কারে 
তাড়া লাগাচ্ছিল? কিন্ত মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদট! না পেয়ে যেতে 
ইচ্ছ। হচ্ছিল না। আমাক ভাব বুঝে মন্সধবাবু বললেন যে, শহরের কিছু 
দুরে একজন পিশাচনিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশুভ ভূত-তবিষ্বৎ 
সব খবর ব'লে দিতে পারে। মন্মথবাবুর অস্থরোঁধে ও নিজের মানসিক 
উদ্বেগ দুর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মখবাবু। আমি, আলালিন। 

্ ১. ও ভারা দশের নো গু নথ ভাত দাজানে একাউদ্টেন্ট 
জেমারেল ছিলেন । - 

২ স্বানীজীর গর্ভধারিণী 


৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


ও আর একজন খানিকট] রেলে ক'রে, পরে পায়ে হেটে সেখানে তো! গেলুম। 
গিয়ে দেখি শ্মশানের পাঁশে বিকটাকার, শু'টকে। ভূষ-কালে! একটা লোক 
বনে আছে। তার অহ্ুচরগণ “কিড়িং মিড়িং ক'রে মান্দ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে 
"দিলে, উনিই পিশাচনিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো! আমাদের আমলেই 
আনলে না। তারপর ঘখন আমর! ফেবরবার উদ্ভোগ করছি, তখন আমাদের 
ঈাড়াবার জন্ত অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাপিঙ্গাই দোভাষীর কাজ 
করছিল? আমাদের দীড়াঁবার কথা বললে। তারপর একটা পেনদিল দিয়ে 
লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আক পাঁড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোৌকট। 
০00081)058001) ( অন একাগ্র ) কিরে যেন একেবারে স্থির হয়ে প+ড়ল। 
তারপর প্রথমে আমার নাম গোজ চৌদ্দপুরুষের খবর বললে ; আর বললে যে, 
ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে ! 
ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীপ্ত যেতে হবে, তাও বলে দিলে ! 
এইকপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্রাচার্ধের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে 
কলকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম। 

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শ্বামীজী বলিলেন £ ও 

ব্যাটা কিন্তু যা! যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 

কাকতালীয়ের' স্তায়ই হোক, বা যাই হোক। 
যোগানন্দ। তুমি পূর্বে এসব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার এ 

সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল ! 
স্বামীজী। আমি কি না দেখে, ন! শুনে ঘা তা কতকগুলে। বিশ্বাস করি ? 

এমন ছেলেই নই । মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে 

কত কি েভলকিই না দেখলুম। মায়া মায়! রাম রাম! আজ 

কি ছাইভনম্ম কথাই সব ছ*ল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে 

বায়। আর যে দিনরাত জানতে-অজানতে বলে, 'আমি নিত্য শুদ্ধ 

বুদ্ধ মুক্ত আত্মা” সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়। 

এই বলিয়া শ্বামীজী গেহতরে শিশ্যাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন : 

এইসব ছাইভন্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল 
সদসৎ বিচার করবি-_আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ব করবি। 
আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া-_-ভেলকিবাজি ! 


ক্বামি-শিষ্প-সংবাদ ৮৪ 


এক প্রত্যগাত্মাই অধিতথ লত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্তই তোদের 
বুঝাবার চেষ্ট! করছি। “একমেবাহ়ং বরন্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। 
কথ বলিতে বলিতে রাত্রি ১১1 বাজিয়্া গেল। অনন্তর স্বামীজী 
আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য ্বামীআীর পাদপদ্সে প্রণত হইয়। 
বিদায় গ্রছণ করিল। হ্বামীজী বলিলেন, 'কাঁল আসবি তো? 
শিল্প । আজে আসিব বইকি? আপনাকে দিনাস্তে ন! দেখিলে প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে থাঁকে। 
স্বামীজী। তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে। 


৯৫ 


স্থান__বেলুড়, ভাঁড়াটির। মঠ-বাটী 
কাল-_নভেম্বর, ১৮৯৮ 

আজ দুই-তিন দিন হইল ম্বামীজী কাশ্সীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিতেই স্বামী ব্রক্ধানন্দ বলিলেন, 
“কাশ্শীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা 
কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছেগল্পসল্প ক'রে স্বামীজীর 
মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।, 

শিল্ক উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বাম্মীজী মুজ-পন্মাসনে পূর্বাস্য 
হুইয়া বলিয়া! আছেন, যেন গতীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে 
বহির্ুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্কে দেখিবামাজ 
বলিলেন, “এসেছিস বাবা, বোষ”--এই পর্ধস্ত। হ্বামীজীর বাঁমনেত্রের 
ভিতরট! রক্তবর্ণ দেখিয়া! শিশ্তু জিজ্ঞাস! করিল; “আপনার চোখের ভিতরটা 
লাল হুই্য়াছে কেন? “ও কিছু না' বলিয়া! ব্বামীজী পুনরায় স্থির হইয়া 
বনিয়! রছিলেন। অনেকক্ষণ পরেও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, 
তখন শিষ্য অধীর হইয়া শ্বামীজীর পাপন স্পর্শ করিয়া! বলিল, “অমরনাঁথে 
যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা! আমাকে বলিবেন না? পাদম্পর্শে 


৪৩ খ্বামীজীর বানী ও রচন। 


স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঁিল, যেন একটু বহিদ্টি আদিল $ বলিলেম, 
অমরনাখ-দর্শনেরর পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিষ বৃলে 
আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' শিশ্য শুনিয়া! জবাক হইয়! রছিল। 
স্বামীজী। ৮অমরনাথ ও পরে ৬ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম । 
যা, তাঙ্নাক সেজে নিয়ে আয়। 
. শি্ত প্রফুল্পমনে শ্বাধীজীর আজ শিরোধার্য করিয়া তামাক সাঁঞিয়া দিল। 
স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ঃ 
অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একট! খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুয। 
সে রাস্তায় যাত্রীর! কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। 
আমার কেমন রোক হ'ল, এ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে 
শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন 
ছু'চ ফোটে। 
শিষ্ভ। শুনেছি, ইরা হয়; কথাট!কি সত্য ? 
স্বামীজী। হ1, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভম্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করে- 
ছিলাম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানিতে পারিনি। কিন্ত মন্দির 
থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় ষেন জড় হয়ে গিয়েছিলাঁম। 
শিল্ত। পায়র! দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন 
জীবজন্তকে বাস করিতে দেখ! যায় না, কেবল কোথা হইতে এক বাঁক 
শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া! থাকে । 
স্বামীজী। হা, ৩।৪টা সাদ পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি 
নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে, তা৷ বুঝতে পাঁরলুষ ন1। 
শিল্ত। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি_ গুহা হইতে বাছিরে আলিয়া ঘি 
কেহ সাদ! পায়র] দেখে, তবে বুঝা যায় তাহার সত্যসত্য শিবদর্শন হইল। 
আ্বাধীজী। শুনেছি পাঁয়র1 দেখলে যা কামন! কর! যায়, তাই সিদ্ধ হয়। 


অনস্ভর স্বামীজী বলিলেন, আনিবার কালে তিনি সকল হ্াত্রী যে রাস্তায় 
ফেরে, সেই বাম্ত। দিয়াই শ্রীনগরে আনিয়াছিলেন। শ্রীনগরে কিন্নিবার 
অল্পর্ষিন পরেই ৬ক্ষীরভবাঁনী দেবীকে দর্শন করিতে ঘাঁন এবং সাতদিন তথায় 
অবস্থান করিয়! ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পুজা ও হোম করিয্লাছিলেন। 


্বাধি-শিস্তসংবাদ ৯১ 


প্রতিধিন এক মখ ছুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও ছোঁম করিতেন। একদিন 
পুজ। করিতে করিতে ম্বামীত্বীর মনে উঠিয়াছিল £ 

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন ! 
পুরাকালে ঘবনেরা! আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার 
লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি ঘর্দি তখন থাকিতাম, তবে 
কখনও উহ| চুপ করিয়া দ্বেখিতে পান্িতাম না_এঁরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে 
তাঁহার মন খন ছুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, 
মা বলিতেছেন, “আমার ইচ্ছাতেই ষবনের! মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার 
ইচ্ছ।”-আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি 
এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? 
তোঁকে আমি রক্ষ। করিব, ন! তুই আমাকে রক্ষ। করিবি ? 

ত্বামীজী বলিলেন, “এ দৈববাণী শোন। অবধি আমি আর কোন সন্বল্প 
রাখি না । মঠ-ফঠ করবার সন্বল্প ত্যাগ করেছি $ মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। 
শিষ্য অবাক হইয়া! ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, “ঘা! কিছু 
দেখিস শুনিস তা তোর ভেতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র । বাইরে 
কিছুই নেই।” শিষ্য ম্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, “মহাশয়, আপনি তো। বলিতেন-_ 
এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্‌ প্রতিধ্বনি মাঝ্স।* শ্বামীজী 
গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “তা! ভেতরের়ই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি 
নিজের কানে আমার মতো এরূপ অশরীরী কথা শুনি, তা৷ হ'লে কি মিথ্যা 
বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোন! যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের 
কথাবার্তা হচ্ছে--তেমনি ।? 

শিস্ত আর খিরুক্তি না করিয় হ্বামীজীর বাক্য গিরোধার্য করিয়া লইল $ 
কারণ শ্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভূত শক্তি ছিল যে, তাহা ন মানিয়া 
থাকা বাইত না- যুক্তিতর্ক ঘেন কোথায় ভাসিয়া যাইত ! 

শিশ্ত এইবার প্রেতাত্বাদের কথা পাড়িল। বলিল, “মহাশয়, এই যে 
ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শোন! যায়, শাস্তেও যাহার তুয়োভূয়ঃ সমর্থন দুষ্ট 
হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে? 
স্বামীজী। সত্য বইকি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? ভোর 

দৃষ্টির বাইরে কত ব্রন্ধাণ দূরদূর্বাস্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পান না 


৯২ স্বামীজীব বাণী ও রচনা 


ব'লে তার্দের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে এঁসব ভূতুড়ে কাণ্ডে মন 
দিসনে, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তে] আছে। তোর কাজ হচ্ছে--এই 
শরীর-মধ্যে ঘষে আত্মা আছেন, তাকে প্রত্যক্ষ কর! । তাকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে। 
শিল্ত । কিন্তু মহাশক্সঃ মনে হয়--উহছাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জস্াদি-বিশ্বাস 
খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না। 
স্বামীজী। তোর] তো মহাবীর $ তোর! আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে 
কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শান্ত, 9০৫০৯০০ ( বিজ্ঞান ) পড়লি-_এই 
বিরাট বিশ্বের কত গুঢ়তত্ব জীনলি_-এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে 
আত্মজান লাভ করতে হবে? ছিঃ ছিঃ! 
শিষ্ক । আচ্ছ। মহাশয়, আপনি দ্বয়ং ভূতপ্রেত কখন দ্েখিয়াছেন কি? 
স্বামীজী বলিলেন, তাহার সংসার-সম্পকীঁয় কোন ব্যক্তি প্রেত, হইয়া 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দুরের সংবাদসকলও 
আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছিলেন তাহার কথা 
সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থে যাইয়া “সে মুক্ত 
হয়ে যাক*_-এইকপ প্রার্থনা কর। অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই। 
শ্রাহ্ধাদি হার! প্রেতাত্মার তৃপ্থি হয় কি না, এই গ্রন্থ করিলে স্বামীজী 
কছিলেন, উহা! কিছু অসস্ভব নয় শিষ্ক এ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে 
স্বামীজী কহিলেন, “তোকে একদিন এ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। 
শ্রান্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। 
আজ আমার শরীর ভাল নয, অন্য একদিন বুঝিয়ে দেব । শিশ্ত কিন্ত 
এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর এ প্রন্থ করিবার অবকাশ পায় নাই। 


ত্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ৯৩, 
১৬ 


স্থান-_বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী 
কাল--নভেম্বর। ১৮৯৮ 

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ যাসের 
শেষ ভাগ। ব্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শান্রাদির বুধ! আলোচনায় তৎপর । 
'আচগ্ডালাপ্রতিহতরয়ং১ ইত্যাদি গ্লোক-ছুইটি তিনি এই সময়েই রচনা! 
করেন। আজ স্বামীজী “ও হীং খতং' ইত্যাদি ত্তবটি রচন। করিয়া শিষ্কের 
হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনার্দি দোষ আছে কিনা। 
শিষ্য শ্বীকার করিয়। উহার একখানি'নকল করিয়া বইল। 

ত্বামীজী যে দিন এ ্তবটি রচনা করেন, সে দিন হ্বামীজীর জিহ্বায় যেন 
সরম্বতী আকা হুইয়াছিলেন। শিষ্তের সহিত অনর্গল স্থুললিত সংস্কৃত ভাষায় 
প্রায় ছু-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিষ্তাস 
বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও মে কখন শোনে নাঁই। 

শিশ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, «দেখ, 
ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্ঘলন হয়; 
তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে । 
শিষ্য । মহাশিয়, ও-সব স্খলন নয়--উহ]1 আর্য প্রয়োগ । 

। তুই তো বললি, কিন্ত লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন 
“হিন্দুধর্ম কি? ব'লে একটা বাঙলায় লিখলুম-_-তা তোদের ভেতরই 
কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয় সকল 
জিনিসের মতে! ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে, হয়ে ঘাঁয়। এদেশে 
এখন এক্সপ হয়েছে বলে বোধ হুয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় 
আবার নৃতন শ্োত এসেছে। এখন সব নৃতন ছ1চে গড়তে হবে। নৃতন 
প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষজ্ব গ্রচার করতে হবে। এই দেখ না 
আগেকার কালের মন্গ্যালীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক 
নৃতন ছাচ দাড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও 
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করছে। কিন্ত ভাতে কিছু হচ্ছে কি ?--ন! আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি? 
এখন এ-সব সম্নযামীদের দূরদূরাস্তরে প্রচারকার্ধে যেতে হবে-__ছাইমাখা 
অর্ধউলঙ্গ প্রাচীন সন্নযাপীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম তে! জাহাঁজেই 
নেবে না; একসপ বেশে কোঁনরূপে ওদেশে পৌছলেও তাকে কান্নাগারে 
থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী ক'রে সকল বিহয়ই 
কিছু কিছু ১21:8০ ( পরিবর্তন ) ক'রে নিতে হয়। এর পর বাঙলা 
ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে 
গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভ'ষাটাকে নৃতন ছাঁচে গড়তে 
চেষ্টা ক'রব। এখনকার বাঙলা-লেখকের! লিখতে গেলেই বেশী ₹69৪ 
(ক্রিয়াপদ ) 85০ (ব্যবহার ) কয়ে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। 
বিশেষণ দিয়ে ৮০১ (ক্রিঘ্লাপদ )-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার 
বেশী জোর হয়-এখন থেকে এক্ধপে লিখতে চেষ্টা কর্‌ দিকি। 
উদ্বোধনে" এরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্ট৷ করবি১। ভাষার ভেতর 
৩১ (ক্রিয়াপদ )-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস 1? এরূপে ভাবের 
08098 (বিরাম ) দেওয়া; সেজন্ত ভাষায় অধিক ক্রিয়্াপদ ব্যবছার 
করাটা ঘন ঘন নিংশ্বাস ফেলার মতো! ছুর্বলতাঁর চিহুমাত্র । এপ করলে 
নে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেজন্তই বাঙলা ভাষায় তাল 1০০60: 
(বভৃত1) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার ০০:০1 (দখল ) আছে, 
সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থাঁমিয়ে ফেলে না। তোদের ডাঁলভাত খেয়ে 
শরীর যেমন ভেতো৷ হয়ে গেছে, ভাষাঁও ঠিক সেইকপ হয়ে ধীড়িয়েছে। 
আহার চাঁলচলন ভাব-ভাষাঁতে তেজন্থিতা আনতে হবে, সব দিকে 
প্রাণের বিস্তার করতে হবে-_সব ধমনীতে রক্ত প্রবাহ পপ্ররণ করতে হবে, 
যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর 
জীবনসংগ্রামে দেশের লোক 30:15 করতে (বাঁচতে ) পারবে । 
নতুব। অদূরে মৃত্যুর ছাঁয়াতে অচিরে এ দেশ ও জাঁতিটা মিশে বাঁবে। 

শিশ্ত। মহীশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া 
গিয়াছে; উহার পরিবর্তন করা! কি নী সম্ভব? 


১ তখন 'উদ্বোধন' পত্রিকা! প্রকীশ করিবার আয়োজন চলিতেছিল' 


আমি-শিশ্ত-সংবাদ ৯৫ 


স্বামীজী। তৃই যদি পুক্বানে। চালটা খারাপ বুঝে থাকিস তো৷ যেমন ধললুম 
, সৃতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেখি আরে! দশজনে তাই 
করবে; ভাদের দেখে আরে! ৫* জনে শিখবে- এইরূপে কালে সমস্ত 
জাতটার ভেতর এ নৃতন তা জেগে উঠবে । আর বুঝেও দি তুই 
সের কাজ না করিস, তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত-_. 
205০0০9115 (কাজের বেলায় ) মূর্খ । 
শিশ্ত। আপনার কথ! শুনিলে মহ! সাহসের সঞ্চান্ন হয়, উৎসাহ বল ও তেজে 
হদয় ভরিয়। যায়। 
শ্বামীজী। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হুবে। একটা "মাধ" যদি তৈহী 
হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে । মন মুখ এক ক'রে 168 (ভাব)- 
গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন “ভাবের ঘরে চুরি 
না| থাকা। সব দিকে 7:8০61081] (কাজের লোক ) হ'তে হবে। 
থিওরিতে থিওরিতে দেশট! উচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের 
সস্ভান হবে, সে ধর্মভাবনকলের 6:866128115 (কাজে পরিণত করবার 
উপায় ) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় জ্ক্ষেপ না ক'রে আপন 
মনে কাজ ক'রে যাবে। তুলসীদাসের হায় আছে, শুনিলনি ?- 
হাঁতী চলে বাজারমে কৃত্ত! ভোকে হাজার। 
সাধুন্‌কো। ছুর্ভাব নেহি যব্‌ নিন্দে সংসার ॥ 
»-এই ভাবে চলতে হবে । লোককে জানতে হবে পোক। তাদের 
ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পার! খায় 
ন!। “নাক্মমাত্মব1! বলহীনেন লভ্য+--শরীরে-মনে বল না! থাকলে আত্মাকে 
লাভ কর! যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হুবে, 
তবে তো মনে বল ছবে। মনটা শরীরেরই শৃক্মাংশ। মনে-মুখে খুব 
জোর করবি। «আমি হীন, আমি হীন বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে 
সবায়। শাম্তকার তাই বলেছেন--. 
মুক্তাভিমানী মৃক্তে। ছি বছ্ধো বন্ধাভিমান্তপি। 
কিন্বাত্তীতি সত্যেক্বং ঘা মতিঃ সা গতির্বেৎ। 
যার “দুক্ত'-অভিমাঁন সর্বদ] জাগক্ক, সেই মুক্ত হয়ে বাক্স $ যে ভাবে 
“আমি বন্ধ', জাঁনবি জন্মে জন্য তাঁর বন্ধনদশ।। এঁহিক পারমাথিক 


৯৬ স্বামীর বাণী ও রচন! 


উভয় পক্ষেই এ কথা সত্য জানবি। ইহ'জীবনে যারা সর্বদ1 হতাশচিত্ব, 

তাদের দ্বার] কোন কাঙ্জ হ'তে পারে না; তার! জন্ম জগ্ম হ1 হুতাঁশ 

করতে করতে আসে ও যায়। “বীরভোগ্যা বনুদ্ধরা'-_বীরই বতুদ্বরা 

ভোগ করে, একথা ঞব সত্য । বীর হু-_সর্বদ! বল্‌ 'অভীং, অভীঃ”। 

সকলকে শোন! “মাতৈঃ মাতৈ:- ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, 

ভয়ই অধর্ম, ভগ্ই ব্যতিচাঁর। ঞগগতে যত কিছু 168290%6 0130581)05 

(নেতিবাচক ভাব ) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ শঙ্গতাঁন থেকে 

বেরিয়েছে। এই ভয়ই সুর্যের হূর্বত্ব, ভয়ই বাষুর বামূত্ব, ভয়ই মের 

ঘমত্ব ঘথাস্থানে রেখেছে- নিজের নিজের গপ্ডির বাইরে কাউকে যেতে 

দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন, 

ভয়াদশ্তারিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্য: | 
ভয়াদিজ্্শ্চ বায়ুশ মৃত্যুর্ধাবাতি পঞ্চমঃ ॥+ 

যেদিন ইন্দ্র চন্্র বাম বরুণ ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রন্ষে মিশে যাবেন? হ্তিক্বপ 

অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি--“অভীঃ, অভীঃ। 
--বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রাস্ত যেন অরুপরাগে রঞ্জিত 
হুইন্াছে। যেন “অভীঃ মুতিমান্‌ হইয়া গুরুরূপে শিল্তের সম্মুখে সশরীরে 
অবস্থান করিতেছেন । 

ত্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ এই দেহধারণ কয়ে কত হুখে- 

ছুঃখে--কত সম্পদ-বিপদের তরঙজে আলোড়িত হুবি। কিন্ত জানবি, ও-সব 
মুহূর্তকাল-স্থায়ী। এ-দকলকে গ্রাহথের ভেতর আনবিনি, “আমি অজর অমর 
চিন্ময় আত্মা--এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে 
হবে। “আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্ম'-_এই 
ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে ঘেতে পারলে ছুঃখ- 
কষ্টের সময় আপনা-আপনি এ ভাব মনে উঠে পড়বে, চেষ্টা ক'রে আর 
আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈস্ভনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুষ্যের বাঁড়ি 
গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হীপ ধ'রল যে গ্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্ধ 
শ্বাঙ্গে শ্বামে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগলো-_-'সোহহৎ সোঁহছং' ) বালিশে ভর 


১ কঠ উপ, ২৩৩ 


ক্বামি-শিস্ত-বংকাদ ৯৭ 


ক'রে প্রাণধায় বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম; আর দেখছিলুম--তেতর থেকে 

কেবল শব হচ্ছে 'সোহ্হং সোহছং-স-কেবল শ্তনতে লাগলুম "একমেবান্বয়ং 

ব্রক্ষ নেহ নানান্তি কিঞ্চন !' 

শিশ্ত। (ভ্যস্ভিত হুইয়। ) মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথ! কছিলে, আপনার 
অন্থভূতিসকল শুনিলে শান্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় ন!। 

স্বামীজী। নারে! শান্ত্ও পড়তে হয়। জ্ঞানলাতের জন্ত শান্্রপাঠ একান্ত 
প্রয়োজন । আমি যঠে শীপ্রই ০1855 (ক্লাস) খুলছি। বেদ, উপনিষদূ, 
গীতা, ভাগবত পড় হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব। 

শিল্প । আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাঁণিনি পড়িয়াছেন? 

স্বামীজী। যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের বঙ্গে দেখা 
হয়। তার কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছ! হ'ল। ব্যাকরণে মহাপগ্ডিত 
হলেও তার অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না1। আমাকে প্রথম সুত্রে 
ভাস্ত তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাআ ধারণা 
করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 
স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম হৃত্রের মর্ম বোঝাতে পাঁরলুম 
না! আমাঘারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।” 
এঁ কথা শুনে মনে তীব্র ত€নন1 এল। খুব দৃঢমন্বল্প হয়ে প্রথম সুত্রের ভান্ত 
নিজে নিজে পড়তে লাগলুম । তিন ঘণ্টার মধ্যে এ হৃত্রভাস্তের অর্থ ষেন 
কিরামলকবৎ, প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত 
ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, 
“আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুষ না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার 
এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে উদ্ধার কয়লেন,? তারপর প্রতিদিন 
জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। 
মনের একা গ্রত থাকলে সব সিদ্ধ হয়---হুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়। 

শিশ্ক। মহাশয়, আঁপনার সবই অদ্ভুত । 

স্বামীজী। অদ্ভুত ব'লে বিশেষ একট] কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার । 
তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভূত দেখায়। জানালোকে দব উত্ভিয হ'লে 

ডিসেম্বরের শেষ দিকে বায়ুপরিবর্তনের জগ্ত বৈষ্ভনাথে প্রির়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 

য় ফাসীলী বিশেষ অথ হইয়া গড়ে 

৯-৭ 


৮ 


ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিছুরই আঁর অত্ভূতত্ব থাকে না। এমন ঘে অঘটন-ঘটন-পটায়সী ম্বায়া, 
তা-ও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাকে জান্‌-_ 
উার কথ! ভাব্‌-_-সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হ'লে শান্্ার্থ 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ 
হবে। পুরাতন খবিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না? 
আমরাও মানুষ । একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে 
তা অবশ্তই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে। চ715601% 1:61১689 
15616 যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা 
সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তার বিকাশের তারতম্য আছে 
মাত। এই আত্মা বিকাঁশ করবার চেষ্টা কর্‌। দেখবি বুদ্ধি সব 
বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদণিনী। 
আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হ'লে দেখবি দর্শন 
বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। নিংহগর্জনে আতআার মহিমা ঘোষণা 
করু, জীবকে অতয় দিয়ে বল্‌_“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত'__ 
£0155 1 85821051210 56017 1006 011 002 £08] 15 16801060. 


€ ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছানে। পর্বস্ত থামিও না।) 


১৭ 


হান--বেলুড়, ভাড়াটিয়। মঠ-বাটা 
কাল--১৮৯৮ 


আজ ছু-দিন হুইল শিম্য বেলুড়ে নীলা্বরবাঁবুর বাগাঁনবাটীতে স্বামীজীর 


কাছে রহিয়াছে । কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বা্মীজীর কাছে 
যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধন- 
ভজনের উদ্ভম, কত দীনহুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে! 


আজ হ্বামীজী শিল্তকে তীহার কক্ষে বাত্রে থাকিবার অঅন্গমতি দিয়াছেন। 


এই “সেবাধিকাঁর পাইয়া শিস্তের হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরে না। প্রসাদ- 
গ্রহণান্তে সে ত্বামীজীর পদদেব! করিতেছে, এমন লময় স্বামীজী বলিলেন £ 


খ্বাহি-শিল্ত-সংবাদ ৯৯ 


এমন জায়গা ছেড়ে তুই কি না কলকাতায় ধেতে চাস্‌--এখানে 

কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার ছায়া, কেমন লব সাধুর সমাগম ! এমন 

স্থান কি জার কোথাও খুঁজে পাবি? 

শিল্প। মহাশয়, বহু জন্মাস্তরের তপন্তায় আপনার সন্ধলাঁভ হুইয়াছে। এখন 
যাহাতে আর না মায়ামোছের মধ্যে পড়ি, কপ করিয়া তাহ! করিয়। 
দিন। এখন প্রত্াক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়। 

স্বামীজী। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন 
ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর 
সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খু'জে পেলুম ন1। দেহটা 
একেবারে নেই মনে হয়েছিল । চন্দ্র কূর্ঘ, দেশ কাল আকাঁশ--সব যেন 
একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব 
হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর কি! একটু “অহং, ছিল, তাই 
দে সমাধি থেকে ফিরেছিলুষ। এরূপ সমাধিকালেই "আমি, আর 
'ব্রদ্ষের ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাঁসমুত্র-_-জল জল, 
আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাঁষ সব ফুরিয়ে যায়। “অবাঙ্মনসো- 
গোচরম্* কথাট। এ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুব| “আমি বর্ষ 
এ-কথ। সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও “আমি' ও বত্রক্ষ' এই দুই 
পদার্থ পৃথক্‌ থাকে-_ছৈতভান থাকে। তারপর এরূপ অবস্থালাভের 
নজন্ত বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে 
বললেন, 'দিবারাত্র এ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাঁজ হবে না; সেজন্ত 
০০4 পর 
আবার এ অবস্থা আসবে । 

শিল্। 7 হারা রে তাং 
আর পুঅরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় করিয়া! ছৈতভাবের রাজত্বে” সংসারে 
ফিরিতে পারে না? 

ত্বামীজ্ী। ঠাকুর বলতেন, “একমাত্র জবতারেরাই জীবছিতে এ সমাধি 
থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুখান হয় না; 
একুশ দিন-মাআ্ জীবিত থেকে ভাদের দেহট। শু পত্জের মতো সংসাররূপ 
বৃক্ষ হ'তে খসে পড়ে যাক্ন।, 


১৩৩ খ্বামীজীর যাণী ও রচন। 


শিল্ত। মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়, মনের কোন তরঙ্গই যখন আন 
থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের-_ আবার অহংজান লইক্লা সংসান্ে 
ফিরিবার সভ্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে কি নিষিতই 
বা সমাধি-অবস্থ। ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আপিবে? 
স্বাধীজী। বেদাত্তশান্বের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিয়োধ-লমাধি থেকে 
পুনরাবৃত্তি হয় না) ঘখ।-_-'অনাবৃত্তিঃ শবাৎ। কিন্তু অবতারের! এক- 
আঁধট। সামান্ত বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার 
৪0615970501055 56৪15 ( জানাতীত ভূমি ) থেকে ০07250108 
৪6৪৪-এ__“আমি তুমি'-জানমূলক ঘৈতভূমিতে আদেন। 
শিশ্ত। কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে 
নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিনূপে ? কারণ শান্সে আছে, নি:শেষ 
নিধিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার মিরোধ বা ধ্বংস 
হইয়া যায়। 
স্বামীজী। মহাপ্রলয়ের পরে তবে হ্ছষ্টিই বা আবার কেমন ক'রে হবে? 
মহাপ্রলয়েও তো সব ক্রন্মে মিশে যায়? তারপরেও কিন্ত আবার 
শান্তমুখে স্যরিপ্রদ্গ শোন! যায়-_স্থতরি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে 
থাকে । মহাপ্রলয়ের পরে স্থ্টি ও লয়ের পুনরাবর্ভনের মতো৷ অবতার- 
পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুখানও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে? 
শিশ্ত। আমি ঘর্দি বলি, লয়কাঁলে পুনঃহ্ষ্টির বীজ ব্রদ্দে লীনপ্রাক় থাকে 
এবং উহ! মহাগ্রলয় ব! নিরোঁধ-সমাধি নহে, কিন্ধ ব্যঙির বীজ ও শক্তির; 
--আপনি যেমন বলেন 7996091 (অব্যক্ত ) আকারধারণ মা? 
স্বামীজী। তা] হ'লে আমি ব'লব, যে ব্রদ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই-_ 
ঘা নির্পেপ ও নিগুদ- তীর দ্বার। এই স্থ্টিই বা কিন্ধপে 1১:০16০০৫ 
( বহির্গত ) হওয়া! সম্ভব হয়, তার জবাব দ্বে। 
শিল্ত । ইহা তে। 962017)8 17১:0160607 (আপাতগ্রভীয়ষান বছিঃপ্রকাশ)! 
সে কথার উত্তরে তো শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রন্ম হইতে হ্ির বিকাশট। 
মরুমরীচিকার মতে! দেখ। যাইতেছে বটে, কিন্ত বন্ততঃ সৃষ্টি প্রভৃতি 
কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্ত বরন্ষের অভাব বা! মিথ্যা খায়াশক্কিবশতঃ 
এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে। 


স্বামি-শিম্ত-সংবাদ ১৬১ 


ত্বামীজী। হ্িটাই যদি থিথ্যা হয়-_-তবে জীবের নির্ষিকল্প-সঙ্গাধি ও সমাধি 
থেকে ব্যুখানটাকেও তুই 525০917:8 ( মিথ্যা ) ধরে নিতে পারিস তো? 
জীব ত্বতই-বরন্বত্বরূপ ; তার আবার বন্ধের অহুস্ভৃতি কি? তুই থে 
'আমি আত্মা এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হ'লে ভ্রম, কারণ 
শাস্ব বলছে, ০. ৪০ 21758050290 (তুমি সর্বদ! ত্রক্মই হয়ে 
রয়েছে )। অতএব 'অয়মেব ছি তে বন্ধ: সমাধিমন্থতিষ্ঠসি, যে 
সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিদ, এটাই তোর বন্ধন। & 

শিশ্ত। এ তো বড় মুশকিলের কথা) আমি বদি ব্রহ্মই, তবে এ বিষয়ের 
সর্বদা অনুভূতি হয় না কেন? 

্বামীজী। 00155061005 019186-এ (“তুমি-আমি'র দ্বৈতভূমিতে ) & কথা 
অনুভূতি করতে হু'লে একট করণ ব! যা ঘ্বার৷ অন্থতব করবি, তা 
একট চাই । মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্ত মন পদার্থট। 
তো জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনট1 চেতনের মতো প্রতিভাত 
হুচ্ছে মাত্র । পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন, “চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব 
বিভাতি লা+--চিত্স্বক্ষপ আত্মার ছায়৷ বা প্রতিবিষ্বের আবেশেই শক্তিকে 
চৈতন্তময়ী ব'লে মনে হয় এবং এ জন্তই মনকেও চেতনপদার্থ ব'লে 
বোধ হয়। অতএব “মন, দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে 
পারবি না, একথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে 
তো আর কোন করণ নেই--এক আত্মাই আছেন; স্তর ঘাকে 
জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাড়াচ্ছে। কর্তা কর্ম 
করণ--এক হয়ে দ্াড়াচ্ছে। এজন্য শ্রুতি বলছেন, “বিজ্ঞাতাঁরমরে 
কেন বিজানীয়াৎ।” ফল-কথা। ০011501003 01206-এর ( দ্ৈততূমির ) 
উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্মকরণার্দির ছৈতভান 
নেই। মন নিরুদ্ধ হ'লে ত। প্রত্যক্ষ হয়। অন্য ভাঁষা নেই ব'লে এ 
'অবস্থাটিকে “প্রত্যক্ষ” কর! বলছি; নতুবা সে অন্ুভব-প্রকাশের ভাষা 
নেই! শক্করাচার্ধয ভাকে অপরোক্ষান্থভৃতি, ঝলে গেছেন। এ 
প্রত্যক্ষানভূতি বা অপরোক্ষাঙ্ছভূতি হলেও অবতারের| নীচে নেবে এসে 
ছৈতভূমিতে তার আতাস দেন । সে জন্তই বলে, ( আুপুরুষের ) অন্থভব 
থেকেই বেদাদি শাস্ের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্ত 


১৬২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মনের পুতুলের সমুদ্র মাঁপতে গিয়ে গলে ঘাওয়ার' মতো বুঝলি? 
মোট কথা হচ্ছে যে, “তুই যে নিত্যকাল ব্রদ্ধ' এই কথাটা জানতে 
হবে মাত্র $ তুই সর্বদা! তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা 
জড় মন (যাকে শান্ত্রে মায়া বলে) এলে সেট বুঝতে দিচ্ছে না; 
সেই হুক্ধ, জড়রূপ উপাদানে নিমিত মনরধপ পদীর্ঘট। প্রশমিত হু'লে_ 
আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হন। এই মায়া বা মন যে 
মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অদ্ধকার-ন্বরূপ। 
পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে 
পাঁরবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে; তখনই অন্থভূতি 
হবে__'অয়মাতা। ব্রহ্ম" | 
অতঃপর শ্বামীজী বলিলেন, “তার ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?_-তবে শো শিশু 
স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়] নিত্রা! যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক 
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শখ্য1 ত্যাগ করিল। প্রাতে গা- 
ন্নানাস্তে শিশ্কত আপিয়! দেখিল স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্খানির 
উপর পূর্বান্ত হুইয়। বসিয়া আছেন। গত রাত্রের হ্বপ্ন-কথা ম্মরণ করিয়া 
ত্বামীজীর পাঁদপন্ম অর্চনা করিবার জন্ত। স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। 
তাহার একাস্ত আগ্রহে দ্বামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুর৷ পুষ্প 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়। শ্বামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা কৰিয়| বিধিমত 
তাহার পুজ৷ করিল। 
পৃজান্তে স্বামীজী শিষ্কাকে বলিলেন, “তোর পূজে! তে৷ হ'ল, কিন্তু বাবুরাম 
(প্রেমানন্দ ) এমে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কনা ঠাকুরের পুজোর 
বাসনে ( পুষ্পপাত্রে ) আমার পা রেখে পৃজে! করলি? কথাগুলি বল! শেষ 
হইতে ন৷ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী 
তাহাকে বলিলেন, "ওরে, দেখ, আজ কি কাণ্ড করেছে !! ঠাকুরের পূজোর 
খাল! বাসন চন্দন এনে ও আজ আমীয় পূজেো। করেছে।” স্বামী গ্রেমানন্দ 
মহারাজ হালিতে হাদিতে বলিলেন, “ত1 বেশ করেছে? তুমি আর ঠাকুর কি 
ভিন্ন? কথা শুনিয়া শিষ্য নির্তয় হইল। 
শিল্ক গৌড় হিন্দু; অখাস্ত দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট ভরব্য পর্বস্ত খায় 
(না। এজন্য শ্বামীজী শিল্ককে কখন কখন “ভট্চাঁধ' বলিয়া ডাকিতেন। 


ামি-শিশ্ত-সংবাদ ১৪৩ 


প্রাতে জলযোগলময়ে বিলাতি বিন্ুটার্দি খাইতে খাইতে স্বামীজী সধানন্ 
স্বামীকে বলিলেন, “ভট্চাঁষকে ধরে নিয়ে আঁয় তে1।” আদেশ শুনিয়। শিল্প 
নিকটে উপস্থিত হইলে ম্বামীজী এ-সকল দ্রব্যের কিঞিৎ তাহাকে প্রসাদত্বরূপে 
খাইতে দিলেন। শিষ্ত দ্বিধা! না করিয়া তাহা! গ্রহণ করিল দেখিয়। ত্বামীজী 
তাহাকে বলিলেন, “আজ কি খেলি তা] জানিস? এগুলি ডিমের তৈরী! 
উত্তরে মে বলিল, “যাহাই থাকুক আমার জানিবার গ্রয়োজন নাই । আপনার 
গ্রমাদরূপ অম্বত খাইয়া! অমর হইলাম ।” শুনিয়া হ্বামীজী বলিলেন, “আজ 
থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাঁপপুণ্যার্দি অভিমান জন্মের মতো দূর 
হোক- আশীর্বাদ করছি।' 

অপরাহ্থে শ্বামীজীর কাছে মা্রাজের একাউন্টেন্ট জেনারেল বাৰু মন্থনাথ 
ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিক! যাইবার পূর্বে মাত্রাজে স্বামীজী 
কয়েক দিন ইহাক্ বাঁটাতে অতিথি হুইস্লাছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে 
বিশেষ ভক্তি-শ্রন্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও 
ভারতবর্ষ সন্বন্ধে নানা কথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাহাকে 
এ-সকল প্রশ্থের উত্তর প্রধান করিয়। এবং অন্ত নানারূপে আপ্যারিত করিয়া 
বলিলেন, “একদিন এখানে থেকেই যান না” মন্মথবাবু তাহাতে রাজী হুইয়। 
“আর একদিন এসে থাকা যাবে? বলিয়া! বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


১৬৪ ত্বামীজীর বাবী ও রচন। 


১৮ 


স্থান--বেলুড়, ভাড়াটিয়া! মঠ-বাটী 
কাল--১৮৯৮ 
শি্প আজ গ্রীতে মঠে আঁসিক়্াছে। ম্বামীজীর পাদপন্ম বন্দনা করিয়া! 
ধ্াড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, “কি হবে আর চাকরি ক'রে? না হয় 
একটা ব্যবসা কর্‌।” শিশ্ত তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে 
ম্বাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন 
কাটায়। শিক্ষকতা-কার্ধ-সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! করাক়্ ত্বামীজী বলিলেন £ 
অনেক দিন মাস্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায় $ জ্ঞানের বিকাশ 
হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর 
মাস্টারি করিস না। 
শিষ্প। তবে কি করিব? 
ক্বামীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের 
স্পৃহাই থাকে, তবে যা_-আমেরিকাঁয় চলে ঘাঁ। আমি ব্যবসায়ের 
বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাক] এনে ফেলতে পারবি। 
শিষ্য । কি ব্যবসা করিব? টাঁকাই বা কোথ! হইতে পাইব ? 
ত্বামীজী। পাগলের মতে। কি বকছিস? ভেতরে আনম্য শক্তি রয়েছে। 
শুধু “আমি কিছু নই” ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিন। তুই 
কেন ?__-সব জাতট। তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়-_ 
দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-গ্রবাহ কেমন তরতর ক'রে 
প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোর কি করছেন? এত বিষ্তা শিখে 
পরের দৌঁরে ভিখারীর মতো "চাকরি দাও, চাকরি দাও ব'লে 
টেঁচাচ্ছিল। জুতো খেয়ে খেয়ে-- দাসত্ব ক'রে ক'রে তোরা কি আর 
মানুষ আছিল! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা 
সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্ত সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে 
ধন-ধান্ত প্রসব করছেন, সেখানে দেহ্ধাঁরণ ক'রে তোদের পেটে অর 
রই, পিঠে কাঁপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্ত পৃথিবীর অন্য সব দেশে 
01511159007) ( সভ্যতা ) বিস্তার করেছে, সেই অনপূর্ণার দেশে তোদের 


আবাষি-শিষ্ব-সংবাদ ১৭৫ 


এমন ুূর্দশ1? ঘ্বণিত কুকুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশ। হয়েছে! 
তোরা আবার তোদের বেদবেদাস্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্ত 
অন্ববন্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ 
করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 
জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায় । বিদেশী লোক 
সেই 1৪৮ 10906118] (কাচা! মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা 
ফলাচ্ছে। আর তোর। ভারবাহী গর্দভের মতো৷ তাদের ষাল টেনে 
মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই 
নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ ক'রে, নান! জিনিস তৈয়ের ক'রে বড় হয়ে 
গেল ; আর তোর। তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন 
পরকে বিলিয়ে “হা অন্ন, হা অন্ন” ক'রে বেড়াচ্ছিস ! 

শিষ্ক । কি উপায়ে অন্ন-পংস্থান হইতে পারে, মহাশয়? 

স্বামীজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিল, 
আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না! চোখের বাধন ছি'ড়ে ফেল্‌, দেখবি 
মধ্যান্ুন্র্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না৷ জোটে তো 
জাছাঁজের খালাী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, 
ঝাঁট1 মাথায় ক'রে আমেরিকাইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। 
দেখবি--ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কর্দর! আমেরিকায় 
দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান এক্ূপে ফেরি ক'রে ক'রে 
ধনবান্‌ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিস্তাবুদ্ধি কম? 
এই দেখ না--এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় 
পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় 
চলে ঘা। সে দেশে এঁ কাপড়ে গাউন তৈরী ক'রে বিক্রী করতে লেগে 
যা, দেখবি কত টাক আমে। 

শিল্ত। মহাশয়, তার বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, 
চিঅবিচিত্র কাঁপড় ওদেশের মেয়ের] পছন্দ করে না। 

ত্বামীজী। নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্ভম ক'রে চ'লে য| 
দেখি! আমার বহু বন্ধুবাদ্ধব মে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের 
কাছে 100:০9০6 (পরিচিত ) ক'রে দিচ্ছি। তাদের ভেতর এগুলি 


১৪৬ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অনুরোধ ক'রে প্রথমট চালিয়ে দেবো । তারপর দেখবি--.কত লোক" 
তাদের £0110”/ (অঙ্কসরণ ) করবে । তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে 
উঠতে পারবিনি। 

শিল্তা। ব্যবস! করিবার মূলধন কোথায় পাইব? 

ত্বামীজী। আমি যেক'রে হোক তোকে 5091 (আরম্ত ) করিয়ে দেবো। 
তারপর কিস্ত তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। হতে! 
বা গ্রাপ্দ্যমি শবর্গং জিত্বা। বা ভোক্ষ্যমে মহীম্‌*-_এই চেষ্টায় ষদি মরে যাঁস 
তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আৰ 
য্দি 5250655 ( সফলত] ) হয়, তো! মহাভোগে জীবন কাটবে । 

শি্ক। আজ্ঞে হী। কিন্তু সাহসে কুলায় ন1। 

স্বামীজী। তাইতো? বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই- _আত্মগ্রত্যয়ও নেই। 
কি হবে তোদের? না হবে সংসার, ন। হবে ধর্ম। হয় এগ্রকার 
উদ্যোগ উদ্যম ক'রে সংসারে 505593£8] (গণ্য মান্ত সফল ) হ-_ 
নয় তে৷ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের 
লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর্‌। তবে তো৷ আমাদের 
মতে ভিক্ষা মিলবে । আদান-প্রদান না! থাকলে কেউ কারুর দিকে 
চায় না। দেখছিস তো আমরা ছুটে! ধর্মকথা শোনাই, ভাই গেরন্ডের 
আমাদের ছুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। তোর! কিছুই করবিনি, তোদের লোকে 
অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোঁলাঁমিতে এত ছুঃখ দেখেও তোদের 
চেতন। হচ্ছে না, কাজেই ছুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী 
মায়ার খেল! ওদেশে দেখলুম, যারা চাঁকরি করে, ঢ9]1979671- 
(জাতীয় সমিতিতে ) তাদের স্থান পেছনে নির্দি্। যার! নিজের 
উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে হ্বনামধন্ত হয়েছে, তাদের বসবার জন্তই £০71 
৪৪৪ (সামনের আপনগুলি )। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত 
নেই। উদ্ভম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষা খাদের প্রতি প্রসন্ন, তারাই 
দেশের নেতা ও নিয়স্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে 
জাতের বড়াই ক'রে ক'রে তোদের অক্ন পর্ধস্ত জুটছে না। একট! 
ছঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোর আবার ইংরেজদের ০1100156 ' 
(দোধগুণ-বিচার ) করতে যাস _আহম্মক ! ওদের পায়ে ধরে জীবন- 


কবাহি-শিষ্ত-সংবাদ ১০৭ 


সংগ্রামোপঘোগী বিষ্ভা, শিল্পবিজান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন 
উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের 
কথা রাখবে । কোথাও কিছুই নেই, কেবল 0০14595 ( কংগ্রেস-_ 
জাতীয় মহানাঁমতি ) ক'রে চেঁচামিচি করলে কি হবে? 

শিল্ত। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান 
করিতেছে । 

গ্বামীজী। কয়েকটা পাঁস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের 
কাছে শিক্ষিত হ'ল ! যে বিস্তার উন্মেষে ইতর-সাঁধারণকে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ করতে পারা যায় না, যাঁতে মানুষের চরিজ্জবল, পরার্ঘতৎপরতা। 
নিংহসাহদিকতা। এনে দেয় না, সেকি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় 
জীবনে নিজের পাক্সের উপরে দাড়াতে পার! যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষ]। 
আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের 
একট] 0599690০ ( অজীর্ণরোগাক্রাত্ত ) জাত তৈরী হচ্ছিস। কেবল 
ঢ)8001)9 (কল) এর মত খাটছিস, আর 'জায়ম্ব ভিয়ন্ব' এই বাক্যের 
সাক্ষিত্বর্ূপ হয়ে ঈাড়িয়েছিস। এই ধে চাষাতুষো, মুচি-ুদ্দাফরাশ-_ 
এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। 
এর! নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপরপ করছে, 
মুখে কথাটি নেই। এরা শীত্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! 0821091 
(মূলধন ) তাদের হাতে গিয়ে গড়ছে--তোদের মতো! তাদের অভাবের 
জন্ত তাঁড়ন! নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহিক হাল-চাল 
বদলে দিচ্ছে, অথচ নৃতন নৃততন উদ্ভাবনী .শক্তির অভাবে তোদের 
অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোর! এই সব হি নীচ জাতদের 
ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এর] ভার প্রতিশোধ নেবে। 
আর তোরা “হা চাঁকরি, জে! চাঁকরি' ক'রে ক'রে লোপ পেয়ে 
যাবি। 

শিশ্তা। মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উত্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও 
ভারতের ইততন জাতিসকল তো৷ আমাদের বুদ্ধিতেই চাঁলিত হইতেছে। 
অতএব ত্রান্ষণ-কায়স্থা্দি ভন্র জাতিদিগকে জীবনসংপ্রামে পরাজিত 
করিবার শক্তি ও শিক্ষ1 ইতর জাতির! কোথায় পাইবে? 


১০৮ খ্বামীজীক্স বাদী ও রচন। 


স্বামীজী। তোদের মতো! তারা কতকগুলে। বই্-ই নাহয় না পড়েছে। 
তোদের মতো শার্ট কোট পরে সত্য নাহয় নাই হ'তে শিখেছে। তাতে 
আঁর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড_.সব দেশে। 
এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোর! জন্নবন্ত কোথায় পাবি? 
একদিন মেথরর। কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে ধায়, 
তিন দিন ওর! কাঁজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায় ! 
শ্রমজীবীর1 কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবন্্র জোটে ন1। এদের তোর! 
ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস ? 
জীবনসংগ্রাষে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিয়শ্রেণীর লোকদের এতদিন 
জানোন্মেষ হয়নি । এর! মাঁনববুদ্ধি-নিয়নত্রিত কলের মতে। একই ভাবে 
এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আৰ বুদ্ধিমান চতুর লোকের। এদের পরিশ্রম 
ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ কবেছে ; সকল দেশেই এ-রকম হয়েছে । 
কিন্তু এখন আর নে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে এ-কথা বুঝতে 
পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দীড়িয়ে আপনাদের স্যাষ্য গণ্ড 
আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতির! 
জেগে উঠে এ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার 
লক্ষণ দেখ! দিয়েছে ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট 
হচ্ছে, ওতেই এ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভত্র 
জাতের ছোট জাতের আর দাঁবাতে পারবে না। এখন ইতর- 
জাতের স্তাষ্য অধিকার পেতে সাছাধ্য করলেই ভত্র জাতদের কল্যাণ। 
তাই তো বলি, তোর] এই 10888 (জনপাধারণ ) এর ভেতর 
বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, “তোমরা 
আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘ্বণা 
করি না।; তোদের এই 557708005 ( সহান্ভূতি ) পেলে এন্না শত- 
গুণ উৎসাহে কার্ধতৎপর হুবে। আধুনিক বিজাননহায়ে এদের 
জানোন্সেষ কনে দে। হইাতহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য- বঙ্গে লক্ষে 
ধর্মের গৃঢ়তত্বগুলি এদের শেখা। এ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও 
দীরিত্র্য ঘুচে যাবে । আদানপ্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধম্ানীয় হয়ে ' 
ফাড়াবে। 


খাবি শিল্ত-সংবাদ ১৩৯ 


শিশ্তা। কিছ্ধ মহাশয়, ইছাদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার হইলে ইছাঁরাও তো 
আবার কালে আমাদের মতো। উর্বরমন্তিফ অথচ উদ্ভমহীন ও অলস হইয়। 
উহ্থাদিগের অপেক্ষা নিয়শ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ 
করিতে থাকিবে? 

স্বামীজী। তা কেন হবে? জানোম্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, 
জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাঁধই করবে । জাঁত-ব্যবস৷ ছাড়বে কেন? 
'সহজং কর্ম কৌস্তের সদোষমপি ন ত্যজেৎ__এই ভাবে শিক্ষা পেলে এর! 
নিজ নিজ বৃতি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে 
আরও ভাল ক'রে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। ছু-দশ জন 
প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। 
তাদের তোরা (তত্র জাতিরা ) তোঁদের শ্রেণীর ভেতর ক'রে নিবি। 
তেজন্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রান্ধণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, 
তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা৷ ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল-_ 
বল্‌ দেখি? একরপ 957780;5 ( সহানুভূতি ) ও সাহায্য পেলে মানুষ 
তো দুরের কথ পশুপক্ষীও আপনার ছয়ে যায়। 

শিশ্ত । মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহ! সত্য হইলেও ভক্রেতর 
শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকর্দিগের সহাঙ্ছভূতি আনয়ন 
কর। বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়! বোধ হয়। 

গ্বামীজী। তা না হ'লে কিন্ত তোদের (ভদ্র জাতিদের ) কল্যাণ নেই। 
তোর চিরকাল যা ক'রে আসছিস--ঘরাথরি লাঠালাঠি ক'রে সব 
ধ্বংস হয়ে যাবি! এই 20955 ( জনসাধারণ ) যখন জেগে উঠবে, আর 
তাদের ওপর ভোঁদের ( ভত্রলোকদের ) অত্যাচার বুঝতে পারবে-_তখন 
ভাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর 

68511559001) (সৈভ্যতা) এনে দিয়েছে 3 তারাই আবার তখন লব ভেঙে 

দেবে। ভেবে দ্বেখ_গল-জাঁতের হাতে জমন যে প্রাচীন রোমক 
সত্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্ত বলি, এইসব নীচ জাতদের 
ভেতর বিস্তাদান জানদান ক'রে এদের ঘুম ভাঙাঁতে যত্বশীল হ। 
এর! যখন জাগবে--আঁর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই--তখন ভারাঁও 


১১৪ দ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তোদের কৃত উপকার বিস্বত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে 

থাঁকবে। 

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্তুকে বলিলেন £ ও-সব কথা এখন 
থাক তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল্‌। ঘ] হক্স একট] কর্‌। হয়, 
কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ্‌, নম্ঘ তো৷ আমাদের মতো! “আত্মনে! যোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতাঁয় চ*' যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্ঠ শ্রেষ্ঠ 
পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিদ নধই ক্ষণিক-_ 
'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তথ্জ্জীবনমতিশয়চপলম্ঠ ।১ অতএব যদি এই 
আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলঘ করিস্‌ নে। 
এখুনি অগ্রসর হ। “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ।২ পরার্থে নিজ 
জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা--'উতিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত' | 


১৯ 


স্বান-_-বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাঁটা ও নৃতন মঠভূমি 
কাল--৯*ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 

আজ নৃতন মঠের জমিতে দ্থামীজী বজ্ঞ করিয়া প্রীপ্রঠাকুর-গ্রতিষঠা 
করিবেন। শিশ্ত পূর্বরাত হইতেই মঠে আছে ? ঠাকুর-প্রতিষ্ঠ। দর্শন করিবে-_- 
এই বাঁনন।। 

প্রাতে গঙ্গা্গান করিয়! শ্বামীজা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর 
পুঙ্জকের আসনে বসিয়া পুষ্পপান্রে বতগুলি ফুল-বিবপত্র ছিল, সব ছুই হাতে 
এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামক্ণদেবের শ্রীপাছ্কায় অঞ্জলি দিয়া 
ধ্যানস্থ হইলেন-_অপূর্ব দর্শন । তাহার ধর্মপ্রতা-বিতাসিত জিঞোজ্জল কার্তিতে 


১" মোহমুদগার, শক্করা চার্য 
২ বুঃ উপনিষদ 
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ঠাকুরঘর ঘেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্তান্ত 
সঙ্ালিগণ ঠাঁকুরঘরের ছারে দীড়াইয়া রছিলেন। 
ধ্যানপৃজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। 
তত্রনির্িত কোটার রক্ষিত শ্রীরামরুফদেবের তন্মাস্থি শ্বামীজী হ্বয়ং দক্ষিণ 
স্বত্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্ান্ত লঙ্গ্যাসিগণসহ শিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিল। শব্ঘ-ঘণ্টারোলে তটতভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল 
ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হ্বামীজী শিশ্তকে বলিলেন £ 
ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, “তুই কাধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, 
আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাঁছতলাই কি, আর কুটীরই কি।” 
সেজন্যই আমি হ্বয়ং তাকে কাধে ক'রে নৃতন মঠভূমিতে নিয়ে ঘাচ্ছি। 
নিশ্চয় জাঁনবি, বু কাল পর্যস্ত 'বহুজনছিতায়' ঠাকুর এ স্থালে স্থির হয়ে 
থাকবেন। 
শিশ্ত । ঠাঁকুর আপনাকে কখন এই কথ! বলিয়াছেন ? 
স্বামীজী। ( মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া ) ওদের মুখে শুনিসনি ?-_কাশীপুরের 
বাগানে । 
শিন্ত। ওঃ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যানী ভক্তদের 
ভিতর সেবাধিকার লইয়। দলাদলি হইয়াছিল ? 
ন্বামীজী। দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকধি হয়েছিল। জানবি, 
ধারা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁর] ঠিক ঠিক তার কৃপা লাভ করেছেন--তা! 
গৃহস্থই হোন আর অন্াঁসীই হোন-__তাদের ভেতর দল-ফল নেই, 
থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকধির কারণ 
কি তাজানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে 
রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে । তিনি যেন 
মহাহুর্য, আর আমর! যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রডিন কাচ চোখে 
দিয়ে সেই এক স্র্বকে নান! রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি। অবশ্ত এই 
কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের হৃঠি হয়। তবেষার! 
সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎ- 
কালে একসপ “দল-ফল” সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুক্রষের 
আলোতে তাদের চোখ বালসে খায়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি 
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সব ভেসে যায়। কাজেই 'দল-ফল' করবার তাদের অবলর হয় না 
কেবল ঘে যাঁর নিজের ভাবে হৃদয়ের পূজা দেয়। 
শিল্ত। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তের] সকলেই তাঁহাকে তগবাঁন্‌ বলিয়। 
জানিলেও সেই এক ভগবানের শ্বরূপ তাঁহার ভিন্ন 'ভিক্ন ভাবে দেখেন 
এবং সেজন্তই তাহাদের শি্ত-প্রশিস্তেরা কালে এক একটি কুন্জ গপ্তির 
ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা অম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া! বসে? 
স্বামীজী। হা, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ, না, চৈতন্তদেবের 
এখন ছু-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে ? যীশুর হাঁজার হাজার মত বেরিয়েছে 
কিন্ত এ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্ত্দেব ও ষীশুকেই মানছে। 
শিল্ক । তবে শ্রীরামরুঞ্জদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোঁধ হয় বহু সম্প্রদায় 
হইবে? 
স্বামীজী। হবে বইকি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল 
মতের, সকল ভাবের সামপ্রন্য থাকবে। ঠাকুরের ষেমন উদ্দার মত ছিল, 
এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দরস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের 
উত্ভিম্ন ছট। বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে । 
এই্রূপ কথাবার্ড। চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন 
স্বামীতী স্বন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নাঁমাইয়! ভূমিষ্ঠ হইয় 
প্রণাম করিলেন । অপর সকলেও প্রণীম করিলেন । 
অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পৃজায় বগিলেন। পুজান্তে 'ষজ্ঞাগ্নি গ্রজালিত 
কাঁরয়া হোষ় করিলেন এবং সন্্যানী ভাতৃগণের সহায়ে হ্বহস্তে পায়সান় প্রস্তত 
করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন । বোধ হয়, এ দিন এ স্থানে তিনি কয়েকটি 
গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পুজা সমাপন করিয়া! শ্বামীজী সাদরে সমাগত 
সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ 
আপনারা আঁজ কায়মনোবাঁক্যে ঠাকুরের পাদপন্ধে প্রার্থনা করুন যেন 
মহাধুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল “বহুজনছিতায় বছুজনন্থখায়' এই 
পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে একে সব্বধর্মের অপূর্ব সম্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাঁখেন। 
সকলেই করজোড়ে এক্পে প্রার্থনা করিলেন। পুন্ধাস্তে স্বামীভী শিশ্বাকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, “ঠাকুরের এই কৌট। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সঙ্ন্যাসী- 
দের) কারও আর অধিকার নেই? কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে 
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বনিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় ক'রে ঠাকুরের এই কৌট! তুলে মঠে 
নিয়ে চল্‌।' শিশ্ত কৌটা স্পর্শ করিতে কৃষ্টিত হইতেছে দেখিয়া স্থামীজী 
বলিলেন, “তয় নেই, মাথায় কর্‌, আমার আজ্ঞা ।+ 
শিল্প তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আঁজা শিরোধার্ধ করিয়া! কৌট? 
মাথায় তৃলিয়। লইল এবং স্রীপ্তরুর আজায় এ কোটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয় 
আপনাকে ধন্ত জান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটা-মস্তকে শিক, 
পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্তান্ত সকলে আদিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে 
ত্বামীজী তাহাকে বলিলেন, “ঠাকুর আজ তোর মন্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ 
করছেন । সাবধান, আজ থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিধনে । 
একটি ছোট সীকে। পার হইবার পূর্বে শ্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন, 
“দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব লতর্কে ঘাঁবি। 
এইক্ষপে নির্ষিষ্বে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে ) উপস্থিত হইয়া সকলেই 
আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিশ্তকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন 
ঠাকুরের ইচ্ছায় আঁজ তার ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল । বারো বছরের 
চিন্তা আমার মাঁথ। থেকে নামলে! । আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিল? 
এই মঠ হবে, বিছ্যা ও সাধনার কেন্ত্রস্থান। তোদের মতো ধাখিক গৃহস্থেরা 
এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি ক'রে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী 
সম্নাসীরা থাকবে । আর মঠের এ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এক্সপ হ'লে কেমন হয় বল্‌ দেখি? 
শিশ্ক । মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পন। ! 
স্বামীজী। কল্পনা কি রে? সময়ে লবহবে। আমি তে। পত্বন-মাত্র ক'রে 
দিচ্ছি-_-এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক ক'রে যাব? 
আর তোদের ভেতর নানা £69 (ভাব) দিয়ে ঘাব। তোরা পরে 
সে-সব ০1. ০৪০ (কাঁজে পরিণত ) করধি। বড় বড় 111750116 
(নীতি ) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে 08০5০৪] 9614-এ 
( কর্মক্ষেত্ে ) ঈাড় করাতে, প্রতিনিয়ত কাছে লাগাতে হযে। শাগ্ের 
লম্বা লস্ব। কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাম্রের কথাগুলি আগে 
বুঝতে হযে) তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? 
একেই বলে 2:800081 7617810 ( কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম )। 
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এইরপে নানা প্রদঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রী শঙ্করাচার্ধের কথ! উঠিল। 
শিশ্ত শ্রীশহ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, এ বিষয়ে তাহাকে গৌড়! 
বলিলেও বল যাইত। স্বামীজী উহা]! জানিতেন এবং কেহ কোন মতের 
গোঁড়া হয়, ইহ তিনি সহ করিতে পারিতেন ন1। কোন বিষয়ের গৌড়ামি 
দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজন্্র অমোঘ 
যুক্তির আঘাতে এ গৌড়ামি সন্কীর্ণ বাঁধ চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিতেন। 
ক্বামীজী। শঙ্বরের ক্ষুরধার বুদ্ধি--তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্ত 
তার উদ্বারতাটা বড গভীর ছিল ন13 হৃদয়টাও এরূপ ছিল বলে বোধ 
হয়। আবার ব্রাহ্ষণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য 
গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্ষণেতর জাতের ব্রদ্ষজ্ঞান হবে না, 
এ কথা বেদাস্তভাষ্তে কেমন সমর্থন ক'রে গেছেন ! বলিহারি বিচার | 
বিছুরের১ কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন--তাঁর পূর্বজনের ব্রান্মণ-শরীরের 
ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি এরূপ কোন শুভ্ের 
্রন্ষজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে 
পূর্বজন্নে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই তাঁর হয়েছে? ত্রাক্মণত্তবের এত টাঁনাটানিতে 
কাজ কি রেবাবা? বেদ তো ভ্রৈধণিক-মানআ্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্ষজ্ঞাঁনের 
অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের এ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই 
অদ্ভূত বিষ্াপ্রকীশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হাদয় 
যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন--তার্দের তর্কে 
হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কি ন! তর্কে হার মেনে আগুনে 
পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের এরূপ কাজকে 15752001500 ( সতবীর্ণ 
ধর্মোন্নাদ ) ছাড়া আঁর কি বল! যেতে পারে? কিন্তু দেখ্‌ বুদ্ধদেবের 
হৃদয়! “বহুজনহিতায় বহুজনহৃখায়” ক! কথা, সামান্ত একটা ছাগশিশুর 
জীবনরক্ষার জন্ত নিজ-জীবন দান করতে অর্বদ। প্রস্তত! দেখ দেখিকি 
উদ্দারতা--কি দয়া ! 
শিশ্ত। বুদ্ধের এ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামি 
বল! যাইতে পারে না? একটা পণ্ড জন্ত কি না নিজের গল! দিতে 
গেলেন ! 
১ পাগুবদের পরমধারমিক খবিতুলা পিতৃব্য। 


স্বামি-শিস্ত-সংবাদ ১১৫ 


স্বামীজী। কিন্তু তার এ 99096001509 ( ধর্মোম্মাদ )-এ জগতের জীবের কত 
কল্যাণ হ'ল--ত দেখ! কত আশ্রম-_স্কুল-কলেজ, কত 730110 
195915] (সাধারণের জন্য হাসপাতাল ), কত পশুশালার স্থাপন, 
কত স্থাপত্যবিষ্ার বিকাশ হ'ল, তা ভেবে দেখ্‌! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে 
এ দেশে এসব ছিল কি?-_তালপাতার প্ু'ঘিতে বাধা কতকগুলো 
ধর্মতত্ব--তা-ও অল্প কয়েকজনের জান! ছিল মাজ্। ভগবান বুদ্ধদেব 
সেগুলি 0:8061081 6610-এ (কার্ধক্ষেত্রে) আনলেন, লোকের দৈনন্দিন 
জীবনে সেগুলে! কেমন ক'রে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। 
ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদাস্তের ক্ষুরন্মৃতি। 

শিষ্য । কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙিয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব 
তিনিই ঘটাইয়। গিয়াছেন এবং সেই জন্তই তত্প্রচারিত ধর্ম ভারত 
হইতে কালে নির্বানিত হুইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়। 

শ্বামীজী। বৌদ্ধর্মের এরূপ ছুর্দশা তার €০৪০171৪-এর ( শিক্ষার ) দোষে 
হয় নাই, তার £০110%6: (চেলা)-দের দোষেই হয়েছিল । বেশী 
91119502110 হয়ে ( দর্শনচর্চ1া ক'রে) তাদের 19681 ( হৃদয় )-এর 
উদ্দারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে 
বৌদ্ধধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকাঁর কোন অস্ত্রে 
নেই। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল “জগম্নাথক্ষেঅ'__সেখানে 
মন্দিরের গায়ে খোদ বীভৎন মুত্িগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই এ 
কথা জানতে পারবি। রামানছজ ও চৈতন্ত-মহাপ্রতভূর সময় থেকে 
পুরুযোতমক্ষেত্রট! বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহ! এ-সকল 
মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্ত এক মৃত্তি ধারণ করেছে। 

শিন্ত। মহাশয়, শাম্বমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়] যায়, 
উচ্বায় কতট। সভ্য ? 

স্বামীজী। সমগ্র ত্রন্ধা্ড যখন নিত্য আত্ম] ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান- 
মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্বানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ 
কোঁখাও ত্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে 
থাকে । সাধারণ মানব এ-দকল স্থানে জিজাস্থ হয়ে গেলে সহজে ফল 
পায়। এই জন্ত তীর্ঘাদি আশ্রয় ক'রে কালে আত্মার বিকাঁশ হ'তে পারে। 


১১৬ ত্বাীজীর বাণী ও রচন। 


তবে স্থির জানবি, এই যানবদেছের চেয়ে আর কোনও বড় তীর্থ মেই। 
এখানে আত্মার ধেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নয়। এ ফে 
জগন্নাথের রখ, তাও এই দেহরথের ০০0০1565০07 (স্থুল কপ) 
মানত। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিন না_ 
'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'১ ইত্যাদি, “মধ্যে বামনমাপীনং বিশ্বে দেব! 
উপাসতে'_-এই বামন-কধপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগম্লাার্শন। এঁষে 
বলে “রথে চ বামনং দৃষ্বী' পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে'-_-এর মানে হচ্ছে, তোর 
ভেতরে যে আত্ম। আছেন, ধাঁকে উপেক্ষা ক'রে তুই কিভৃতকিমাকার 
এই দেহব্ধপ জড়পিগুটাকে সর্বদ1 “আমি ব'লে ধরে নিচ্ছিম, তাকে দর্শন 
করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর 
দেখে জীবের মুক্তি হ'ত, তা হ'লে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে 
যেত- আদঙকাল আবার রেলে যাওয়ার ঘে স্থযোগ ! তবে /জগয়াথের 
সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বানকেও আমি “কিছু নয় বা মিথ্য' 
বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাঁরা এ মৃতি-অবলম্বনে উচ্চ 
থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্বে উঠে যায়, অতএব এ মৃতিকে আশ্রয় ক'রে 
শ্রীতগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। 

শিষ্ত । তবে কি মহাশয়, মূর্থ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলা! ? 

্বামীজী। তাই তো, নইলে তোর শান্তেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের 
হাঙ্গাম। কেন? সবই 0:50) (সত্য ), তবে [51505 000 01666516776 
1॥ 2681565 € আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে )। মানুষ যা কিছু সত্য 
ব'লে জানে, মে সকলই একপ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেস়্ে 
অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেষল একমাত্র ভগবান্‌। এই আত্মা জড়ের 
ভেতর একেবারে ঘুসুচ্ছেন, 'জীব'নামধারী মাছষের ভেতর তিনিই আবার 
কিঞ্চিৎ ০0185০103 ( জাগরিত ) হয়েছেন। শ্রীরুফে বুদ্ধ-শক্ষরাদিতে 
আবার এ আত্মীই 531927001558019 80৪৪০-এ- অর্থাৎ পূর্ণভাবে 
জাগরিত হয়ে দীড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, ঘয1 ভাবে ধ) 
ভাষায় বল! ধায় লা--'অবাড্মনসোগোচরম্? | 


১ কঠ উপ,--১1৩)৩ 


আামি-শিব্-সংবাদ ১১৭ 


শিষ্ষ। মহাশক্,। কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একট 
ভাব বা! সম্বন্ধ পাতাইয়। সাধনা! করিতে হইবে । আত্মার মহিমাদির 
কথ। তাহার! কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে_-'এ-সকল কথ ছাড়িয়া 
জর্দা ভাবে থাকো । 
স্বামীজী। তার] যাঁ বলে, ত1 তাদের পক্ষে সত্য। এরূপ করতে করতে 
তাদের ভেতরও একদিন ব্রন্ম জেগে উঠবেন। আমরা ( সন্প্যাসীরা ) 
যা করছি, তাও আর এক' রকম ভাঁব। আমরা সংসারত্যাগ করেছি, 
অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির মতো! কোন 
একট] ভাব ভগবানে আরোপ ক'রে সাধন। করা1-- আমাদের ভাব কেমন 
ক'রে হবে? ও-সব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ ব'লে মনে হয়। অবশ্য, 
সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা! বড় কঠিন। কিন্ত অমৃত পাইন! 
ব'লে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথ! সর্বদ। বলবি, শুনবি, বিচার 
করবি। একপ করতে করতে কালে দেখবি--তোর ভেতরেও সিজি 
(সিংহ, ব্রহ্ম ) জেগে উঠবেন । এ সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে য1। 
এই শোন্‌, কঠোঁপনিষদে যম কি বলেছেন : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত। 
এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাঞ্ধ হইল । মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা যাঁজিল। 
স্বামীজীর সঙ্গে শিশ্ও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল। 


১১৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ন্‌ 5 
স্থান কলিকাতা! 


কাল--১৮৯৮ 

আজ তিন দিন হুইল স্বামীজী বাগবাঁজারে ৬বলরাম বন্থুর বাড়িতে 
অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অনংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও 
স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। আজ নিষ্টার নিবেদিতাঁকে 
সঙ্গে লইয়া শ্বামীজী আলিপুরের পণুশাল। দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত 
হইলে তাহাকে ও স্বামী যোঁগাঁনন্দকে বলিলেন, “তোর। আগে চলে যা_-আমি 
নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ি ক'রে একটু পরেই ঘাচ্ছি।*.***-* 

প্রায় সাড়ে চারিটাঁর সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়! পশুশালায় 
উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীস্তন ন্পাঁরিন্টেণ্ডেট রায় বাহাদুর 
রামত্রন্ম সান্তাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া 
ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাঁকাঁল তাহাদের অন্ুগমন করিয়া 
বাগানের নান! স্থান দেখাইতে লাগিলেন । স্বামী যোগানন্দও শিষ্বের সঙ্গে 
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

রামবরক্ষবাবু উদ্চানস্থ নান। বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ 
ক্রমপরিণতি হইয়াছে তথ্ষয় আলোচন। করিতে করিতে অগ্রসর হইভে 
লাগিলেন । নান] জীবজন্ত দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর মধ্যে মধ্যে জীবের 
উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বদ্ধে ডারুইনের (1921%/10) ) মতের আলোচন। করিতে 
লাগিলেন। শিষ্তের মনে আছে, সর্প-গৃছে যাইয়। তিনি চক্রাস্কিতগাজ্ একট] 
প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা হইতেই কাঁলে £০:915৫ ( কচ্ছপ ) 
উৎপন্ন হইয়াছে । এ সাপই বহুকাল ধরিয়! একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে 
কঠোরপৃষ্ঠ হইয়! গিয়াছে ।” কথাগুলি বলিয়াই শ্বামীজী শিশ্তকে তামাঁস করিয়! 
বলিলেন, তোর] না কচ্ছপ খাস্‌? ভারুইনের মতে এই লাপই কাল-পরিণামে 
কচ্ছপ হয়েছে; ত1 হ'লে তোর সাপও খাস! ইহ) শুনিয়া! শিশ্ত ঘ্বণায় মুখ 
বাকাইয়! বলিল, “মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদ্ার্থাস্তর হইয়। 
গেনে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও শ্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই 
যে সাপ খাওয়া! হইল, এ কথ। কেষন করিয়া বলিতেছেন ?” 
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শিন্তের কথ) গুনিয়। হ্বামীজী ও রামব্রক্ষবাঁবু হাঁসিয় উঠিলেন এবং সিষ্টার 
নিবেদিতাকে এ কথ বুঝাইস়্া৷ দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে 
সকলেই যেখানে দিংহ-ক্র্যাপ্াদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। 
রামব্রক্ষবাবুর আদেশে রক্ষকের] সিংহব্যাত্রের জন্ত গ্রচুর মাংস আনিয়। 
আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল । উহাদের সাহ্লাঁদ 
গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্লক্ষণ পরেই উদ্যানমধাস্থ 
রামব্রক্ষবাবুর বাদাবাঁড়িতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও 
জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। হ্বামীজী অল্পমাত্র চা পান কবিলেন। 
নিবেদিতাও চ1 পান করিলেন । এক টেবিলে বমিয়! সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট 
মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিশ্তকে পুনঃ পুনঃ 
অন্থরোঁধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়৷ তাহার 
অবশিষ্টাংশ শিষ্তকে পান করিতে দিলেন । অতঃপর ভারুইনের ক্রমবিকাশবাদ 
লইয়! কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল। 
রামত্রহ্ষবাঁবু। ভারুইন ক্রমবিকাঁশবাদ ও তাহ।র কারণ যেভাবে বুঝা ইয়াছেন, 
তৎমম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? 
ত্বামীজী। ভারুইনের কথ! সঙ্গত হলেও ০৮০10. (ক্রমবিকাশবাদ )-এর 
কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়াস্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে 
পারি না। 
রামত্রক্ষবাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ 
_ আলোচন। করিয়াছিলেন কি? 
স্বামীজী। সাখ্যদর্শনে এ বিষয় স্ন্দর আলোচিত হুয়েছে। ভারতের প্রাচীন 
দার্শনিকদিগের সিদ্ধাত্তই ক্রমবিকাঁশের কারণ সম্বন্ধে চূড়াস্ত মীমাংস! 
ব'লে আমার ধারপ।। |] 
রামক্রহ্ষবাবু। সংক্ষেপে এ নিিদ্বাস্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা। 
হয়। 
দ্যামীজী। নিয় জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে 
508881646০7 65150617০6 ( জীবন-সংগ্রাম )১ 981%152] ০৫ (16 
1065৮ ( যোগ্যতমের উৎর্তন ), 7280515] 5610000 (প্রারুতিক 
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খ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নির্বাচন ) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল 
আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞুল-দর্শনে কিন্তু এসকলের 
একটিও ভার কারণ ব'লে সমধিত হয়নি । পতঞ্জলির যত হুচ্ছে, এক 
88০155 (জাতি ) থেকে আয় এক ৪০০০1০৪-এ ( জাতিতে ) পন্বিণতি 
প্রকৃতির আপুরণের' ছার ( প্রকৃত্যাপুরাৎ ) সংসাধিত হয় ১ আবরণ 
বা ০১৪৪০1০5-এর (প্রতিবন্ধক বা! বাধার ) সঙ্গে দিনরাত 56:58816 
€ লড়াই ) ক'রে ষে ওট] নাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় 
৪088815 (লড়াই ) এবং ০0200600020, (প্রতিহ্থন্দিত1 ) জীবের 
পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। হাজার 
জীবনকে ধ্বংস ক'রে বর্দি একট! জীবের ক্রমোন্নতি হয়--ঘ! 
পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয়, এই ০৮০1097 
(ক্রমবিকাশ ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। 
সাংসারিক উন্নতির কথ স্বীকার ক'রে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাঁশকল্পে 
ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধকঃ এ কথ হ্বীকার করতেই হয়। আমাদের 
দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়-_-জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা । আত্মার 
বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাঁশ। 
প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি অর্বতোভাবে সরে 
ঈাড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাঁশ। প্রন্কৃতির অভিব্যক্তির নিয়স্তরে যাই 
হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবদ্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে 
ওদের অতিক্রম কর] যায়, তা নয় 3 দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, 
ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা 
অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। স্থতরাঁং 09:2015 ( প্রতিবন্ধক )- 
গুলিকে আত্মগ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং 
প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা! যুক্তিযুক্ত নয়। হাঁজার 
পাপীর প্রাণসংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দুর করবার চেষ্টা দ্বারা 
জগতে পাপের বুদ্ধিই হয়। কিন্ত উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে 
নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাঁপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য 
9058815 2১৩০5 (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিত্বন্বিতা দ্বার! 
উন্নতিলাভরূপ মত )ট1 কতদূর 1,01016 ( ভীষণ ) হয়ে ধাড়াচ্ছে। 
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রামব্রদ্ষবাবু ন্বামীজীর কথ। শুনিয়া ঘ্যস্তিত হইয়া রছিলেন; অবশেষে 
বলিলেন, “ভারতবর্ষে এখন আপনার ্তায় গ্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ লোকের 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । এক্সপ লোকেই একদেশদরা শিক্ষিত জনগণের 
অ্রপ্রমাদ অভুলি দিয়! দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার চ1৮০1961018)60:5-র 
(ক্রমবিকৃশবাদের ) নৃতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহলাদিত হইলাম । . 


শিশ্ত হ্বামী ঘোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রাক ৮টার সময় 

বাগবাজারে ফিরিয়া আদিল। ম্বামীজী এ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে 

ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রাক্স অর্ধঘণন্টা। বিশ্রাম্ান্তে তিনি বৈঠকখানায় 

আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অগ্য পশুশাল। দেখিতে 

গিয়া রামত্রঙ্ষবাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

শুনিয়। উপস্থিত সকলে এ প্রনঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্ত ইতঃপূর্বেই 

সমুত্সৃক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আদ্দিবামাজ সকলের অভিপ্রায় বুবিয়া 

শিল্ক এ কথাই পাড়িল। 

শিষ্ত। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহ ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা 
পুনরায় বলিবেন কি? 

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিসনি? 

শিল্ক। এই আপনি অন্য অনেক সময় আমানের বলিয়াছেন যে, বাহিরের 
শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই 
উন্নতির সোপাম। আজ আবার যেন উলটা কথ! বলিলেন। 

শ্বামীজী। উলটো! ঝ'লব কেন? তুই-ই বুঝতে পাঁরিসনি । 41710291 
11780000-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে ) আমর) সত্য-সত্যই 50:08816 ৫০0: 
6315651006, ৪015552] 0£ 076 606556 ( জীবনসংগ্রাম, ধোগ্যতমের 
"উদ্বর্তন ) প্রতৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের (160:5 
(তত্ব ) কতকট৷ সত্য ব'লে প্রতিভাত হয় । কিন্তু 1)010817 117180010 
(মন্থম্-জগৎ )-এ, যেখানে 78569098115 (জ্ঞান-বুদ্ধি)-র বিকাশ, 
সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখ! যায়। যনে কর্‌, ধাদের আমরা 
758115 £15৪€ 1062 ( বাত্বিক যহাপুরুষ ) ব1 11681 ( আদর্শ ) ব'লে 
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জানি, তাদের বাহ্‌ 8৮881০ (সংগ্রাম ) একেবারেই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 4,080191 18089000 ( মঙ্স্তেতর প্রাণিজগৎ )44 17961706 
(শ্বাভাবিক জ্ঞান )-এর প্রাবল্য । মানুষ কিস্তু যত উন্নত হুম, ততই 
ভাতে 18001581165 ( বিচার-বুদ্ধি )-র বিকাশ। এজন্ত 2100091 
1011784010 (প্রাণিজগৎ )এর মতো :5101018] 17079817 [10600 
(বুদ্ধিযুক্ত মহুস্তজগৎ )-এ পরের ধ্বংস সাঁধন ক'রে 0:08595 ( উন্নতি ) 
হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ ০৮০1001) ( পূর্ণবিকাশ ) একমাত্র 
৪80116106 ( ত্যাগ ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্ত যত ৪20190 
(ত্যাগ ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিয়স্তরের 
_ প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্‌ জানোয়ার 
হয়। স্থৃতরাঁ 90088191605 ( জীবনসংগ্রাম-তত্ব) এ উভয় 
রাজ্যে ০0089115 ৪1115816 (সমানভাবে উপযোগী ) হ'তে পারে 
না। মাছষের 90:98815 (সংগ্রাম ) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত 
০07)0:০1 (আয়ত্ত ) করতে পেরেছে, মে তত বড় হয়েছে। মনের 
সম্পূর্ণ বৃতিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। £১01008] 10780010 
(মানবেতর প্রাণিজগৎ )-এ স্থুল দেহের সংরক্ষণে যে 500£816 
€( সংগ্রাম ) পরিলক্ষিত হয়, 1)31081) 10197)6 06 €150215০০ ( মানব- 
জীবন )-এ মনের ওপর আধিপত্যলাঁভের জন্য ব৷ সত্ব গুণ )বৃতিসম্পন্ন 
হবার জন্য সেই 50:58£16 ( সংগ্রাম ) চলেছে। জীবস্ত বৃক্ষ ও পুকুরের 
জলে পতিত বৃক্ষচ্ছাঁয়ার মতো মনধুস্তেতর প্রাণীতে ও হনে ৪0:08816 
(সংগ্রাম ) বিপরীত দেখ! যায়। 
শিশ্ত। তাহা হইলে আপনি আমীদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্ত এত 
করিয়া বলেন কেন? 
ত্বামীজী। তোর কি আবার মানুষ? তবে একটু [৪:০9] ( বিচার- 
বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। 71551052 ( দেহটা) ভাল না হ'লে মনের 
সহিত 50081 (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর 
জগতের 10180650 ০৬০106101) (পূর্ণবিকাশস্থল ) “মাছ্ষ'পদবাচ্য 
আছিদ? আহার নিন মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও 
যে চতুষ্পদ হয়ে যাঁসনি, এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, 'মান ইশ আছে 
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ধার, দেই মাছষ'। তোর] তো। 'জায়ন্ব ঘিয়ন্ব'-বাক্যের সাক্ষী ছয়ে 
খ্বদেশবাঁপীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘ্বণার আম্পদ হয়ে রয়েছিস। 
তোরা 21758] (প্রাণী), তাই ৪208816 ( সংগ্রাম ) করতে বলি। 
থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের দৈনান্দন কার্য ও ব্যবহার 
স্থিরতাবে আলোচন। ক'রে দেখ্‌ দেখি, তোরা 2121019] ৪170 1)01081) 
0191১55-এর (মানব এবং মানবেতর স্তরের ) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কি 
না! চ1755108৩ ( দেহ )-টাঁকে আগে গড়ে তোল্‌। তবে তো মনের 
ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ। 
বুঝলি ? 
শিষ্য । মহাশয়, বলহীনেন' অর্থে ভাস্তকার কিন্তু 'বরক্ষচর্যহীনেন” বলেছেন। 
স্বামীজী। তা বলুনগে । আমি বলছি, 07০ 71955159115 6৪ ৪16 
17606 101 006 15811580107. ০0৫6 6176 5616 (দুর্বল শরীরে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার হয় না )। 
শিষ্। কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়। 
স্বামীজী। তাঁদের যদি তুই ঘত্ব ক'রে ভাল 168 (ভাব) একবার দিতে 
পারিস, তা হ'লে তারা যত শীগগীর তা ৮০: ০৫৫ (কার্ধে পরিণত ) 
করতে পারবে, হীনবীর্ধ লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, 
ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুটকো। লোকগুলে। 
শীগগীর রেগে ষায়-_-শীগগীর কামমোহিত হয় । 
শি্ত। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়! যায়। 
স্বামীজী। তা নেই কেবলছে? মনের ওপর একবার ০07৮:০! (সংযম) 
হয়ে গেলে, দেহ সবল থাঁক ব! শুকিয়েই যাঁক, তাতে আর কিছু 
এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে 71559106 (শরীর ) ভাল না হ'লে 
যে আত্মজ্ঞানের অধিকানীীই হ'তে পারে না; ঠাকুর বলতেন, 'শরীরে 
এতটুকু খু'ত থাঁকলে জীব দিদ্ধ হ'তে পারে না।» 
কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়! উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, 
আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভটচাধ বামুন নিবেদিতার এটো খেয়ে 
এমেছে। তার ছে"য়। ব্রার না হুয় খোল, তাতে তত আসে যাঁর না, কিন্ত, 
তার ছেশুক্সা জলট! কি ক'রে খেলি? 
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শিল্প। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুয় আদেশে আমি লব 
করিতে পারি। জলট] খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম? আপনি 
পাঁন করিয়া দিলেন, কাজেই প্রপাদ বলিয়া খাইতে হইল। 

্বামীজী। তোর জাতের দফা রফ। হয়ে গেছে এখন আর তোঁকে কেউ 
ভটচাঁষ বামুন বলে মানবে না! 

শিল্ত । ন] মানে নাই মানক। আমি আপনার আদেশে চগ্ডালের ভাতও 
খাইতে পারি। 
কথা শুনিয়! শ্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হে! হে। করিয়। হাঁসিয়! উঠিলেন। 


২৯ 


স্থান-__বেনুড়, ভাড়াটিয়।৷ মঠ-বাটা 
কাল---১৮৯৮ 


আজ বেল! প্রায় ছুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে । নীলাম্বর- 
বাবুর বাগাঁনবাটাতে এখন মঠ উঠাইয়া আন হইয়াছে এবং বর্তমান 
মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ কর] হইয়াছে স্বামীজী শিশ্ককে মঙ্গে 
লইয়া বেল! চারিট৷ আন্দাজ মঠের নৃতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। 
মঠের জমি তখনও জঙ্গলপূর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতল! 
কোঠাবাড়ি ছিল? উহারই সংস্কার করিয়! বর্তমান মঠ-বাড়ি নিষ্লিত হইয়াছে। 
মঠের জমিটি ধিনি খরিদ করাইয়া! দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যস্ত 
আসিয়া! বিদায় লইলেন। হ্বামীজী শিস্তসজে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন এবং কথাগ্রসন্গে ভাবী মঠের কার্ধকারিতা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা 
করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে একতল! ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পৌছিয়! বেড়াইতে বেড়াইতে 
ত্বামীজী বলিলেন : 

এইখানে সাধুদের থাকার স্থান হযে । সাঁধন-ভজন ও জানচর্চান্গ এই জঠ 
প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায় । এখান থেকে ঘে শকির 
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অভ্যুদয় হবেঃ তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মাছষের জীবনগতি ফিরিয়ে ঘেবে) 
জান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে 16815 ( উচ্চার্শ- 
সকল ) বেরোবে; এই মঃতৃক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্দিগন্তরে প্রাণের 
সঞ্চার হবে) ঘথার্থ ধর্মাছরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটযে-_মনে এরূপ 
কত কল্পনার উদয় হচ্ছে। 
মঠের দক্ষিণ ভাগে এঁ ষে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। 
ব্যাকরণ দর্শন বিজান কাব্য অলঙ্কার স্থতি তক্তিশান্্র আর রাজকীয় ভাষা এ 
স্থানে শিক্ষা! দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে এ বিষ্ামন্দির” স্থাপিত 
হবে। বালব্রক্ষচারীরা এখানে বাস ক'রে শান্ত্রপাঠ করবে । তাদের অশন-বসন 
সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব ব্রক্ষচারীরা পাঁচ বৎসর £:817108 
(শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হ'লে গৃছে ফিরে গিয়ে সংসারী হ'তে পারবে। মঠে 
মহাঁপুরুষগণের অভিমতে সঙ্গ্যাসও ইচ্ছে হ'লে নিতে পারবে । এই ব্রহ্ষচারি- 
গণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্রিত্র দেখ] যাবে, মঠশ্বামিগণ তাদের 
তখনি বছিদ্ভৃত ক'রে দিতে পাঁরবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নিবিশেষে অধ্যয়ন 
করাঁনে। হবে । এতে যাদের ০১1০:07) ( আপত্তি ) থাকবে, তাঁদের নেওয়! 
হবে না। বে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের 
আহাঁরাদির বন্দোবস্ত নিজেদের ক'রে নিতে হবে। তার! অধ্যয়ন-মান্র 
মকলের সঙ্গে একত্র করবে । তাদেরও চগ্রিত্র-বিষয়ে মঠন্বামিগণ সর্বদা তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখবেন। এখানে (৪1060 (শিক্ষিত ) না হ'লে কেউ সন্যালের 
অধিকারী হ'তে পারবে না। ক্রমে এরূপে যখন এই মঠের কাজ আরম্ত 
হবে, তখন কেমন হবে বল্‌ দেখি? 
শিল্ত। আপনি তবে প্রাচীনকালের মতে] গুরুগৃহে ব্রশ্ধুচর্ধাশ্রমের অহষ্ঠান 
পুনরায় দেশে চালাইতে চান? 
ঘামীজী। নয় তোকি? 7106) 5550609 ০0% 2৫30801020-এ ( বর্তমান 
শিক্ষাপন্ধতিতে ) ব্রন্মবিস্তা-বিকাশের সুযোগ কিছুসাআঅ নেই। পূবের 
"মতো ক্রন্বচর্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এখন 1:08 18518 
( উদ্দারভাব )-এর ওপর তাঁর £92.008100 ( ভিতিস্বাপন ) করতে 
হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্তন তাতে ঢোকাতে হুবে। 
সে সব পরে বলব । 


১২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 
মঠের দক্ষিণে এ যে জমিট1! আছে, এঁটেও কাঁলে কিনে নিতে হবে। 
এখানে মঠের “অন্নসত্র" হবে। এখানে ষথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজানে 
সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। এ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে গ্রতিষিত হবে। 
যেমন 8) (টাঁক1 ) জুটবে, সেই অঙ্গুলারে অন্নসত্র প্রথম খুলতে হুবে। 
চাই কি প্রথমে ছু-তিনটি লোঁক নিয়ে 58: (আরভ ) করতে হবে। 
উৎসাহী ব্রহ্ষচারীদের এই অন্নসত্্ চালাতে 0৪1) করতে ( শেখাতে ) হবে! 
তাদের যোগাঁড়-সোগাড় ক'রে, চাই কি ভিক্ষা ক'রে এই অনদত্র চালাতে 
হুবে। মঠ এবিষয়ে কোঁনরকম অর্থসাহাঁধ্য করতে পারবে ন1। ব্রন্মচারীদের 
ওর জন্ত অর্থনংগ্রহ ক'রে আনতে হবে | সেবাঁসত্রে এভাবে পাঁচ বৎসর 
ঢ910176  (শিক্ষালাভ ) সম্পূর্ণ হ'লে তবে তারা “বিহ্যামন্দির-শাখায় 
প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে । অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে 
পাঁচ বসর--একুনে দশ বত্লর €817178-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের 
তার! দীক্ষিত হয়ে সক্ধ্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে- অবশ যদি তাদের 
স্যাসী হ'তে ইচ্ছে হুয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ তাদের 
সন্যাপী করা অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদ্গুণসম্পন্ন 
্রচ্মচারী সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে মঠাঁধ্যক্ষ তাকে খন ইচ্ছে 
অন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন । সাধারণ ত্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পুর্বে যেমন 
বললুম, সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার 
মাথায় এই-সব 198 (ভাব ) রয়েছে। 
শিশ্ত। মহাশয়, মঠে এরূপ তিনটি শাখাস্থাপনের উদ্দেশ্ত কি হবে? 
স্বামীজী। বুঝলিনি? প্রথমে অন্রদান, তারপর বিস্যাদীন, সর্বোপরি জান- 
দান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে । অক্রদান 
করবার চেষ্টা করতে করতে ত্রক্ষচারীদের মনে পরার্থকর্মতৎপরত৷ ও 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে 
নির্মল হয়ে তাতে সত্বভাবের শ্ছুরণ হবে। ত। হলেই ব্রদ্ষচারিগণ কালে 
্রন্মবিষ্যালাভের যোগ্যতা ও লন্নাদাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে । 
শিশ্ত। , মহাশয়, জানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিস্তাদানের 
শাখ। স্থাপনের প্রয়োজন কি? 
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স্বামীজী। ছুই এতক্ষণেও কথাটা! বুঝতে পায্লিনি! শোন্‌--এই অক্প- 
. হাহাকারের দিনে তুই হদি পরার্ে সেবাকল্পে ভিক্ষা-শিক্ষা ক'রে যেরূপে 

হোক ছুমুঠে! অন্ন দীনছুঃখীকে দিতে পারিন, তা হ'লে জীব-জগতের ও 
তোর মঙ্গল তো হুবেই--সঙ্কে সঙ্গে তুই এই সৎকাজের জন্ত সকলের 
85001১805 ( সহ্থানভূতি ) পাবি । এ সৎকাজের জন্ত তোকে বিশ্বাস 
ক'রে কামকাঞ্চনবন্ধ সংসাঁরীর1 তোর মাহাধ্য করতে অগ্রনর হবে। 
তুই বিষ্ঠাদানে ব। জ্ঞানদানে ধত লোক আঁকর্ষণ করতে পারবি, তার 
সহম্রগ্ুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কাজে 
তুই 79110 55107901)5 (সাধারণের সহাচুভূতি ) ধত পাবি, তত 
আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সৎকাঁজে মান্য কেন, ভগবাঁনও 
সহায় হছন। এরূপে লোক আকৃষ্ট হ'লে তখন তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্ভা 
ও জানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান। 

শিল্ক। মহাশয়, অন্নসন্তর করিতে প্রথম-_স্থাঁন চণই, তারপর এজন্য ঘর-ঘবার 
নির্মাণ কর! চাই, তারপর কাঁজ চালাইবার টাক] চাঁই। এত টাকা 
কোথা হইতে আসিবে ? 

শ্বামীজী। মঠের দক্ষিণ দিকটা! আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং এ বেলতলায় 
একখাঁন। চাঁল। তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি ছুটি অন্ধ আতুর সন্ধান 
ক'রে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে ঘা দেখি। নিজে 
ভিক্ষা ক'রে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া । 
এইরধপে কিছু দিন করলেই দেখবি-তোর এই কাজে কত লোক 
সাহাষ্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাঁকা-কড়ি দেবে ! “ন ছি কল্যাণরৎ 
কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাঁত গচ্ছতি।”১ 

শিল্ত । হা, তাহ। বটে। কিন্তু এরপে নিরস্তর কর্ম করিতে করিতে কালে 
কর্মবন্ধন তো৷ ঘটিতে পারে ? 

শ্বামীজী। কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা 
বাসনার পারে যাবার যদি তোর একাস্ত অনুরাগ থাকে, তা হ'লে এ 
সব সৎকাজ তোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহ্থায়তা করবে। এরূপ কর্মে 
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বন্ধন আলবে !--ও-কথা তুই কি বলছিদ? এরূপ পরার্থ কর্মই কর্ম- 
বন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। “নানক: পস্থ! বিদ্যতেহয়নায়।” 
শিন্ত। আপনার কথায় অনল ও সেবাশ্রম লশ্বত্বে আপনার মনোভাব 
বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে। 
স্বামীজী। গরীব-ছুঃখীদের জন্য 5৩11-5৩001860 (বাযু-চলাচলের পথমৃক্ত ) 
ছোট ছোট ঘর তৈরি করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের ছু-জন 
কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভালে বিছানা, পরিষষার কাপড- 
চোপড় সব দিতে হুবে। তার্দের জন্ত একজন ডাক্তার থাকবেন। 
হপ্তায় একবার কি ছুবার স্থবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। 
সেবাশ্রমটি অন্নপত্রের ভেতর একট] ₹/2::0 (বিভাগ )-এর মতো। থাকবে, 
তাতে রোগীদের শুশ্রষ! কর] হবে। ক্রমে বখন £870 (-টাক। ) এসে 
পড়বে, তখন একটা মত্ত 106০1527 ( রদ্ধনশালা ) করতে হবে। 
অন্নসত্রে কেবল 'দীয্পতাং নীয়তাং ভূজ্যতাম্‌, এই রব উঠবে। ভাতের 
ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদ! হয়ে ষাবে। এই রকম 
অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। 
শিশ্ত। আপনার যখন এরূপ ইচ্ছা! হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে এ বিষয়টি 
বাস্তবিকই হইবে । 
শিশ্তের কথ! শুনিয়। স্বামীজী গঙ্গার দিকে চাহিয়। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া 
রছিলেন। পরে প্রসননমুখে সঙ্গেছে শিষ্তকে বলিলেন £ 
তোদের ভেতর কার কবে দিংহ জেগে উঠবে, ত1 কে জানে? তোদের 
একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো ছুনিয়াময় অমন কত অন্নসন্্ 
হবে। কি জানিপ, জান শক্তি ভক্তি-__সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। 
এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমর! দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট 
ব'লে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একট! পর্দ! যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ 
বিকাঁশটাকে আড়াল ক'রে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্‌, সব হয়ে গেল! 
তখন যা চাইবি, য। ইচ্ছে করবি, তাই হবে। 
গ্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 
ঈশ্বয় করেন তে। এ মঠকে মহাসমহবয়ক্ষেত্র ক'রে তুলতে ছবে। ঠাকুর 
আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমহয়মূত্তি। এ সময়ের ভাঁবটি এখানে জাগিয়ে 
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রাখলে ঠাকুন্ন জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচগ্ডাল 
ত্রাক্ষণ সকলে বাতে এখানে এসে আপন আপন 1691 ( আদর্শ ) দেখতে 
পাঁয়, ভা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাঁকুরকে স্থাপন করলুয, 
তখন মনে হ'ল, যেন এখান হ'তে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাঁচর বিশ্ব ছেয়ে 
ফেলছে! 'আমি তো! যথাসাধ্য করছি ও ক'রব-_তোরাও ঠাকুরের উদার 
ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদাস্ত কেবল প'ড়ে কি হবে? 7280665] 
11 (কর্মজীবন )-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে ছবে। শঙ্কর 
এ অহবৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন ; আমি এবার সেটাকে সেখান 
থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব ব'লে এসেছি। , ঘরে ঘরে, মাঠে 
ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অহৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা 
আমার সহায় হয়ে লেগে ষা। 
শিষ্ত | মহাশয়, ধ্যানসহায়ে এ ভাব অন্থভূতি করিতেই যেন আমার ভাল 
লাগে। লাফাতে বাঁপাতে ইচ্ছা হয় না। 
স্বামীজী। সেটা তো নেশা ক'রে অচেতন হয়ে থাকার মতো; শুধু এরূপ 
থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা! তাণ্ডব নৃত্য করবি, 
কখন বা! বু'দ হয়ে থাকবি । ভাল জিনিস পেলে কি এক] খেয়ে হুখ হয়? 
দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মাঙ্ছভূতি লাভ ক'রে না-হয় তুই 
মুক্ত হয়ে গেলি-_তাঁতে জগতের এল গেল কি? ব্রিজগৎ মুক্ত ক'রে 
নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে! 
তখনই নিত্য-সত্যে প্রতিষিত হবি । সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! 
“নিরবধি গগনাভম্*__আকাশকল্প ভূমানন্দে গ্রতিঠিত হবি । জীবজগতের 
সর্বত্র তোর নিজ সত! দেখে অবাঁক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জম সমস্ত 
তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মতো 
যত্ব না ক'রে থাকতে পারবিনি। এরপ অবস্থাই হচ্ছে 7:2০552] 
ড৬2৫৪1)৪ (কর্মে পরিণত বেদাস্তের অন্থভূতি )--বুঝলি। তিনি (ক্রহ্ম) 
এক হয়েও ব্যাবহারিকভাঁবে বহছুরূপে সামনে রয়েছেন । নাম ও রূপ এই 
ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-বূপট। বাদ দিয়ে কি দেখতে 
পাস-__একমাত্র মাটি, হ! এর প্রকৃত সত্তা ৷ সেরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ- সব 
ভাবছিস ও দেখছিস। জান-প্রতিবন্ধক এই থে অজ্ঞান, যার বাস্তব 


১৩৪ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন--ঘ! 
কিছু সবই নামরূপসহীয়ে অজানের হ্ৃতিতে দেখতে পাওয়! যায়ু। 
অজ্ঞানট1 যেই সরে দাড়াল, তখনি ব্রদ্ম-সতার অস্ুভূতি হয়ে গেল। 

শিশ্ত । এই অজ্ঞান কোথা হইতে আদিল ? 

স্বামীজী। কোথেকে এল তা পরে ঝলব। তুই যখন দড়াকে .সাপ ভেবে 
ভয়ে দৌডুতে লাঁগলি, তখন কি দড়াট। সাঁপ হয়ে গিয়েছিল 1? না, 
তোর অঞ্ঞতাই তোকে অমন ক'রে ছুটিয়েছিল ? 

শিশ্ু। অজ্ঞতা হইতেই এরূপ করিয়াছিলাম। 

স্বামীজী। তা৷ হ'লে ভেবে দেখ২-তুই খন আবার দড়াকে দড়া ব'লে 
জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা! ভেবে হাসি পাবে কি না? 
তখন নাঁমনপ মিথ্যা ব'লে বোধ হবে কি না? 

শিল্ত । তা হবে। 

ত্বামীজী। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্য। হয়ে দাড়াল। এরপে ব্রন্ষসত্বাই 
একমাত্র সত্য হয়ে দ্রাড়াল। এই অনন্ত স্থপ্টিবৈচিত্র্েও তাঁর স্বরূপের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্বকারে এটা 
মাগ, এট। ছেলে, এট। আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব-বিভামক আত্মার 
সত্তা বুঝতে পাঁরিসনে । যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই 
নামরূপাত্মক জগংট| না দেখে এর মুল সত্তাটাকে কেবল অন্থভব করবি, 
তখনি আব্রন্ষস্তম্ব পর্যস্ত সকল পদার্থে তোর আত্মান্ুভূতি হবে--তখনি 
“তিগ্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিহস্তে সর্বসংশয়াঃ১ হবে। 

শিষ্ষ। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অস্তের কথ! জানিতে ইচ্ছা হয়। 

স্বামীজী। যে জিনিসটা পরে থাকে নাসে জিনিসটা যে মিথ্যা, তা তো 
বুঝতে পেরেছিল? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে সে বলবে, অজ্ঞান আবার 
কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে-_সাঁপ ব'লে দেখতে পায় না। 
যার! দড়াকে সাঁপ ব'লে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! 
সেজন্ত অজ্ঞানের বাস্তব স্বন্ধপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বল! যায় নাঁ_ 
অসৎও বল! যায় না। “সন্নাপ্যদন্নাপ্যুতয়াঝ্মিক! নে । যে জিনিসটা! 


স্পাপাপরটশি 
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্বামি-শি্-সংবাদ ১৩১ 


এবপে বিথ্য। ধ'লে গ্রতিপর হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই 
, বাকি? এ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুজও হ'তে পারে না। কেন, তা৷ 

শোন্‌।-__এই প্রশ্নোত্বরটাও তো নেই নামরূপ বা! দেশকাল ধরে করা 
হচ্ছে? যে ব্রহ্ষবস্ত নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাকে প্রঙ্োতর দিয়ে 
কি বোঝানে। যায় ? এইজন্য শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যাবহারিকভাবে সত্য-_ 
পারমাধিকরূণে সত্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অস্তিত্বই নেই, তা আবার 
বুঝবি কি? যখন ব্রঙ্গের প্রকাশ হবে, তখন আর একপ প্রপ্ন করবার 
অবনরই থাকবে না| ঠাকুরের দেই “মুচি-মুটের গল্প” শুনেছিস 
না?-ঠিক তাই ।--অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে 
যায়। 

শিল্ত । কিন্ত মহাশয়, অজানটা আসিল কোথা হইতে ? 

্বামীজী। যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি ক'রে 1--থাঁকলে 
তো আসবে? 

শিশ্তা। তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল? 

স্বামীজী। এক ব্রহ্ষসত্তাই তো রয়েছেন! তুই মিথ্যা নামরপ দিয়ে তাকে 
রূপাস্তরে নাঁমাস্তরে দেখছিস। 

শিল্ক । এই মিথ্যা নামরূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল ? 

স্বামীজী। শাস্ত্রে এই নামক্পাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্য- 
প্রায় বলেছে। কিন্ত ওটা সাস্ত। ব্রহ্ষমত। কিন্ত সর্বদ| দড়ার মতো 
ত্ব-ন্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্ত বেদাস্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
নিখিল ব্রন্ধাঁও ব্রন্মে অধ্যস্ত ইন্ত্রজালবৎ ভাঁদমান। ভাতে ব্রহ্ষের 
কিছুমাত্র ব্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি । বুঝলি? 

শিশ্ত। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 

ত্বামীজী। কিবল্না? 

শিশ্ত। এই ষে আপনি বলিলেন, এই হ্ষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ত্রন্মে অধ্যত্ত, তাদের 
কোন স্বর্ূপ-সত্ত! নাই--ত| কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা 
পূর্বে দেখে নাই, নে জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে ন]1। 
যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পত্রম হয় 
নাঃ সেইরূপ যে এই স্থটি দেখে নাই, তার ব্রদ্ধে হৃপ্রিত্রম হইবে 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কেন? সুতরাং স্তি ছিল বা আছে, তাই স্যঙিভ্রম হইয়াছে! 
ইছাতেই দৈতাঁপত্তি উঠিতেছে। 

স্বামীজী। অন্ধজ পুক্রুষ তোর প্রশ্ন এইকপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, 
তার দৃষ্টিতে হৃ্রি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি 
একমাত্র ব্রহ্মদত্তাই দেখছেন। রজ্ছুই দেখছেন, সাঁপ দেখছেন ন!। 
তুই যদি বলিস, “আমি তো এই স্থপতি বা সাপ দেখছি” তবে 
তোর দৃটিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্ছুর ত্বরূপ বুঝিয়ে দিতে 
চেষ্টা করবেন। ঘখন তীর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্জুসতা 
বা ব্রক্ষদত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজান বা স্যষ্টি- 
জান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই স্থপ্িস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রদ্ষে 
আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস? অনাদি প্রবাহরূপে এই 
হুট্টিভানার্দি চলে এসে থাকে তে থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ 
কিছুই নেই। ব্রহ্গতত্ব “করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ না হ'লে এ প্রশ্নের 
পর্যাপ্ত মীমাংসা হ'তে পারে না এবং হ'লে আর প্র্থও উঠে না, 
উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ষতত্বান্থাদ তখন “মুকাঁশ্বাদনবৎ' হয়। 

শিষ্য । তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে? 

ত্বামীজী। এ বিষয়টি বোঝবার জন্ত বিচার । সত্য বস্ত কিন্ত বিচারের পারে 
--“নৈষা তর্কেণ মতিরাঁপনেয়।” ।১ 
এইরূপ কথা চলিতে চলিতে শিল্ঠ ত্বামীজীর সঙ্গে মঠে২ আনিয়া উপস্থিত 

ছইল। মঠে আসিয়। হ্বামীজী মঠের সন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অগ্যকার 

বরক্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিশ্তকে 

বলিতে লাগিলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, | 


১০ কঠোপনিধদ 
২ নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত 
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২ 
স্থান- বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্ধাণকাজে ১ ১৮৯৮ 


শিল্ক। দ্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতাপ্রভাবে 
ইওরোপ-আমেরিক1 মাতাইয়! আনিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়! আপনার 
এঁ বিষয়ে উদ্ধষ ও অন্থরাগ যে কেন কমিয়! গিয়াছে, তাহার কারণ 
বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা_আমাদের বিবেচনায় 
এখানেই এরূপ উদ্ভমের অধিক প্রয়োজন । 

স্বামীজী। এদেশে আগে &:০৩:৫ (জমি ) তৈরি করতে হবে, তষে বীজ 
ফেললে গাছ হুবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, 
খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন তোগের শেষ সীমায় উঠেছে। 
ভোগে তৃপ্ধ হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শাস্তি পাচ্ছে না। একট 
দ্াক্কণ অভাব বোধ করছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে 
যোগ। ভোগের ইচ্ছ! কতকট! তৃপ্ু হ'লে তবে লোকে যোগের কথা 
শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন, রোগ-শোক- 
পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি ছবে? 

শিশ্ক। কেন, আপনিই তে। কখন কখন বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে 
লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কাধতঃ ধর্মাচুষ্টান করে, অন্দদেশে তেষন 
নছে। তবে আপনার জলস্ত বাগ্সিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে 
- কেন না ফল হইবে? 

শ্বামীজী। ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কৃর্মীবতায়ের পুজা চাই__পেট 
হচ্ছেন সেই কৃর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা 
কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির ! 
বিদেশীর সঙ্গে প্রতিঘন্দিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্ানি, সবচেয়ে তোদের 
পরম্পরের ভেতর ত্বৃণিত দামস্থলত ঈর্যাই তোদের দেশের অস্থিমজ্জ। খেয়ে 
ফেলেছে । ধর্মকথা শোনাতে হ'লে আগে এদেশের লোঁকের পেটের 
চিন্তা! দূর করতে হবে । নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন 
ফল ছবেনা। 


১৩৪ ত্বাীজীর বাণী ও রচন। 


শিশ্ক। তবে আমাদের এখন কি করা গ্রয়োজন ? 

ত্বামীজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োঁজন--যার! নিজেদেক 
সংসারের জন্ত না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তত হবে। 
আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্যানীকে তাই এরূপে তৈরি 
করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা ঘারে ঘারে গিয়ে সকলকে তাদের 
বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, এ অবস্থার উন্নতি 
কিভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর বঙ্গে সঙ্গে ধর্মের 
মহান্‌ সত্যগুলি সোজ। কথায় জলের মতে! পরিফার ক'রে ভাদের বুঝিয়ে 
দেবে। তোদের দেশের 12858 ০06 ০০০91 ( জনসাধারণ ) ষেন 
একটা 51569108 1.65190791. ( ঘুমস্ত বিরাট জলজন্ত )! এন্েশের 
এই যে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা, এতে শতকর। বড়জোর একজন কি হজন 
দেশের লোক শিক্ষ1 পাচ্ছে। যার! পাচ্ছে-_-তারাঁও দেশের ছিতের 
জন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে 
বন? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন 
যা ভা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে 
নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম 
উচ্চচিস্ত। করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্থার্থই 
সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সেআবার কি করবে? 

শিষ্ক । তবে কি আমাদের উপায় নাই? 

স্বামীজী। অবশ্ত আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে 
বটে, কিন্ত নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক 
হয়ে যাবে । দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা 
তত জোয়ে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি-_পূর্বাকাঁশে 
অরুপোদয় হয়েছে, সুর্ধ ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোর! এই সময়ে 
কোমর বেঁধে লেগে যা সংসাঁর-ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের 
এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গীয়ে-গীয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে 
দেওয়া! যে, আর আলিস্তি ক'রে বনে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন 
ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথ! তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, “তাই 
সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে? আর শাস্কের মহান্‌ 


আামি-শিশ্ত-সংবাদ ১৩৫ 


সত্যগ্ুলি সরল ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের 
ব্রাহ্মণের] ধর্মটা৷ একচেটে ক'রে বসে ছিল। কালের শ্লোতে তা যখন 
আর টিকলে। না, তখন সেই ধর্মট! দেশের সকল লোকে যাতে পায়, 
তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতো! তোমাদেরও 
ধর্মে সাঁন অধিকার । আচগ্ালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করু। আর 
সোজ৷ কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের 
অত্যাবশ্বক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাঁপড়াকেও 
ধিক, আর তোদের বেদবেদাস্ত পড়াকেও ধিক। 

শিষ্ক | মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ 
শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম। 

স্বামীজী। দূর মূর্খ! শক্তি-ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই 
রয়েছে, ময় হলেই আপনা-আঁপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাঁজে লেগে 
যা নাঃ দেখবি এত শক্তি আসবে থে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে 
এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে । পরের জন্য এতটুকু 
ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, 
কিস্ত ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্ঙ খেটে খেটে মরে যা-_-আমি দেখে খুশী 
হই। 

শিশ্ত। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 
কি হইবে? 

স্বামীজী। তুই যদি পরের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তত হ'দ্‌ তো ভগবান 
তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। “ন হি কল্যাণরুৎ কশ্চিৎ 
হুর্গতিং তাঁত গচ্ছতি'-_গীতায় পড়েছিস তো? 

শিখ । আজ্ঞে হ]। * 

স্বামীজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা-_ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্ত যোল 
আন! প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে লমভাবে 
দেখে, সকলের সেবায়, নিযুক্ত হয়। বেদাস্তেও পড়েছিস, সকলকে 
সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি, স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী 
আপনার ব'লে ভাববি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঁডালবেশে 
এসে অনাহারে ম্বতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাকে কিছু না দিয়ে 


১৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


খালি নিজের ও নিজের স্্ী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চুস্ত দিয়ে 
পৃতি করা-_সে তো পশুর কাজ। 

শিশ্কা। মহাশয়, পরার্থে কার্ধ করিতে লময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন 
হয়ঃ তাহা কোথায় পাইব? 

ত্বামীজী। বলি, বতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্‌ না। পয়সার 
অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিম-_-একটা মিষ্টি কথা বা ছুটো। সং 
উপদেশও তে! তাঁদের শোনাতে পারিস। না-_-তাঁতেও তোর টাকার 
দরকার ? 

শিল্ত। আজ্ঞে হা, তা পারি। 

স্বামীজী। “হা পারি" কেবল মূখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস-_-তা 
কাজে আমায় দেখা, তবে তো! জানবো আমার কাছে আলা সার্থক । 
লেগে যা। কদদিনের জন্ত জীবন? জগতে ঘখন এসেছিস, তখন একটা 
দাগ রেখে মা । নতুবা! গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে- এরূপ জন্মাতে 
মরতে মানুষের কখন ইচ্ছ। হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর 
বেদীস্ত পড়! সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথ শোনাগে--“তোমাদের 
ভেতরে অনস্ত শক্তি রয়েছে, মে শক্তিকে জাগিয়ে ভোল। নিজের 
মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তে। মহা! স্বার্থপরতা । ফেলে দে 
ধ্যান, ফেলে দে যুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে 
লেগেষা। 
শিষ্ত অবাক হুইয়। শুনিতে লাগিল । স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ 
তোর! এক্ধপে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মতো হাজার হাজার 

বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্য 

ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের (শ্রীরামরুষশিষ্ঠাদের ) ভেতর যারা 

আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, 

ছুভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে 

হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে । আর তোরা তোদের নিজের দেশের 

লোকের জন্ত তা করতে পারবিনি ? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে 

জীবের ঢুঃখ হয়েছে, ঘেখানে ছুতিক্ষ হয়েছে_-চলে ঘা! সেদিকে । নয়__মরেই 

যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের 


ত্বামি-শিশ্ত-সংবাদ ১৩৭ 


কি আসছে ঘাচ্ছে? একট মহছান্‌ উদ্দেস্ট নিয়ে রে যা। মরে তো। ঘাবিই 3 
তা ভাল উদ্দেশ্ত নিয়েই মরা ভাল। এই তাষ ঘরে ঘরে প্রচার কর্‌, 
নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের 
কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা_লেগে ঘা। দেরি করিসনি 
_স্বত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি ব'লে আর বসে 
খাকিসনি--তা হ'লে কিছুই হবে না। 


৩ 


গ্বান--বেলুড় মঠ 
কাল--€ এ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮ 


শিশ্ত। ব্বামীজী, ব্রন্ধম ষ্দি একমাত্র সত্য বন্ত হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা 
দেখা যায় কেন? 

স্বামীজী। সত্যই হু'ন বা আর যাই হ'ন, ক্রক্মবস্কে কে জানে বল্‌? 
জগং্টাঁকেই আমর! দেখি ও সত্য ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে থাকি। তবে 
স্ষ্টিগত বৈচিত্রাটাকে সত্য ব'লে ম্বীকার ক'রে বিচারপথে অগ্রসর 
হ'লে কালে একত্বমূলে পৌছানো। যায়। যদ্দি সেই একত্বে অবস্থিত 
হ'তে পারতিস, তা হ'লে এই বিচিত্রতা! দেখতে পেতিম না। 

শিষ্য । মহাশয়, যি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই ব| 
কেন করিব? আমি বিচিন্্রত। দেখিয়াই খন প্রশ্ন করিতেছি, তখন 
উহ্থাকে সত্য বলিয়। অবশ্য মানিয়া লইতেছি। 

স্বামীজী। বেশ কথা। ্ৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য ব'লে মেনে 
নিযে একত্বের মূলাছ্‌সন্ধীন করাকে শানে 'বাতিরেকী বিচার” বলে। 
অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তকে ভাব বা সত্য বস্ত ব'লে ধরে নিয়ে 
বিচার ক'রে দেখানে। যে, সেটা ভাব নয়--অভাব বস্ত। তুই 
ন্ধপে ম্রিখ্যাকে সত্য ঝলে ধরে সত্যে পৌছানোর কথা বলছিস। 
কেমন? 


১৩৮ ১ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শিশ্ত। আজ্ঞা হা, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাছিত্যটাকেই 
মিথ্যা বলিয়! স্বীকার করি। 

ত্বামীজী। আচ্ছা। এখন দেখ বেদ বলছে, “একমেবাছিতীয়ম্ ; খ্ি 
বন্ততঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তে মিথ্যা হচ্ছে । বেদ 
মানিস তো? 

শিষ্য । বেদের কথ! আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে, তাহাকেও 
তো নিরম্ত করিতে হইবে? 

স্বামীজী। তা ঠিক। জড়-বিজান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ ক'রে বুঝিয়ে 
দেখিয়ে দিতে হয় ষে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমর! বিশ্বীম করতে পারি 
না; ইন্্িয়গুলিও ভূল সাক্ষ্য দেয় এবং ষথার্থ সত্য বস্ত আমাদের ইন্দ্রিয় 
মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাঁকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্জরিয়ের 
পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই খধিরা যোগ বলেছেন। যোগ 
অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাঁতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর্‌ আর নাই 
কর্‌, করলেই ফল পাঁওয়! যাঁয়। ক'রে দেখব হয়, কি না হয়। 
আমি বাস্তবিকই দেখেছি-_খধির1 যা বলেছেন, সব সত্য । এই দেখ, 
তুই যাঁকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়__ 
অন্থভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কণপায় প্রত্যক্ষ 
করেছি। 

শিষ্য । কখন এরূপ করিয়াছেন ? 

ত্বামীজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগাঁনে আমায় ছুয়ে দিয়েছিলেন । 
দেবামাজ দেখলুম ঘরবাড়ি, দৌর-দালান, গাছপালা, চশ্দ্র-সর্য-_সব যেন 
আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে 
গেল। ভারপর কি ষে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই ; তবে মনে 
আছে, এক্ধপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল-_-চীৎকার ক'রে ঠাঁকুরকে 
বলেছিলুম, “ওগো, তুমি আমার কি ক'রছ গো, আমার যে বাপ-মা 
আছে? ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে “তবে এখন থাক্‌” বলে ফের 
ছুয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুষ-_ঘরবাড়ি দোর-দালান হ1 
যেমন সব ছিল; ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার 
একটি 19৪-এর ( হুদের ) ধারে ঠিক এরূপ হয়েছিল। 


হাষি-শিষ্ত-সংবাদ ১৩৪ 


শিল্প । (অবাঁক' হইয়া! ) আচ্ছা! মহাশয়, একপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও 
তো হইতে পারে? আর এক কথা, এ অবস্থাতে আপনার বিশেষ 
আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি? 

স্বামীজী। যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশ! ক'রে নয়, রকম-বেরকষের দম 
টেনেও নয়, সহজ মানুষের হুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে 
অস্তিষ্ষের বিকার কি ক'রে বলবি, বিশেষতঃ ঘখন আবার এক্সপ অবস্থা" 
লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্বপূর্ব আচার্য ও খধিগণের আগ্- 
বাকোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিফ 
ঠাওবালি? 

শিল্ত । না মহাশয়, আমি তাহা! বলিতেছি না। শান্ত যখন শত শত এন্প 
একত্বাস্ভৃতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইছা। 
করামলকবৎ প্রত্যক্ষপিন্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি 
শাস্ত্রো্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস 
হয় ন। শ্রীশঙ্করাচার্ধও বলিয়াছেন--“ক গতং কেন বা নীতংঃ ইত্যাদি । 

স্বামীজী। জানবি, এই একত্বজ্ঞান__-যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রদ্ধান্ুভূতি বলে-_ 
তা হ'লে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। 
এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রদ্ষানন্দ লাভ করতে পারে ন1। 
সেই পরমানন্দ পেলে জগতের স্থখছুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না। 

শিষ্ষ। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমর! যদি ষথার্থ পূরণক্রহ্ষ- 
ত্বর্ূপই হই, তাহা হইলে এ্রক্ধপে সমাধিতে সথখলাভে আমাদের যত্ব হয় 
না কেন? আমর! তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার 
মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন? 

স্বামীজী। তুই মনে করছিস, জীবের সে শাস্তিলাভে,আগ্রহ নেই বুঝি? 
একটু ভেবে দেখ--বুঝতে পারবি, যে ঘা করছে, সে তা ভূম! স্থখের 
আশাতেই করছে। তবে সকলে এঁ কথা বুঝে উঠতে পারছে ন|। 
সে পরমানন্দলাঁভের ইচ্ছা আব্রহ্গস্তত্ব পর্যস্ত সকলের ভেতর পূর্ণতাবে 
রয়েছে। আনন্বন্বরপ ব্রন্মও সকলের অন্তরের অস্তরে রয়েছেন। তুইও 
সেই পু্ণত্রক্ষ । এই মুহূর্তে-_ঠিক ঠিক ভাবলেই এ কথার অনুভূতি হয় । 
কেবল অন্থভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি ক'রে হ্বী-পুত্রের জন্য 


১৪৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এত খাটছিস, ভার উদ্দেশ্তও সেই সচ্ছিদানন্দলাত। সেই মোহ্রে 
মারপেঁচে পড়ে ঘ] খেকে খেয়ে ক্রমশঃ দ্ব-দ্বর্ূপে নজর আসবে । বাসন! 
আছে বলেই ধাক! খাচ্ছিস ও খাবি। এরূপে ধাক। থেয়ে খেয়ে নিজের 
দিকে দৃষ্টি পড়বে--সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে । তবে কান্নও 
এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে। 

শিস্ত। সে চৈতন্য হওয়া-_মহাঁশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কপ! না 
হইলে কখনও হইবে ন|। 

স্বামীজী। ঠাকুরের কপা-বাতাস তো! বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। 
যখন যা করবি, খুব একাত্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ-_-আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি__ 
সবই ক্ষণিক; এর পারে যা তাই আমি। 

শিল্ত। এ ভাবক্ষপিক আগিলেও আবার তখনি উড়িয়। যাক এবং ছাইভম্ম 
সংসার ভাবি। 

খ্বামীজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে 
মনের খুব তীব্রতা, একা স্তিক ইচ্ছা! চাই। ভাববি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ- 
বুদ্ধ-ুক্তত্বভাঁব, আমি কি কখন অন্যায় কাঁজ করতে পারি? আমি কি 
সাঁমান্ত কামকাঁঞ্চলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মতে! মুগ্ধ হ'তে পারি? 
মনে এমনি ক'রে জোর করবি ; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে । 

শিষ্য । মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, 
ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষ! দিব--ধন মাঁন হবে, বেশ মজায় থাকব। 

ত্বামীজী। মনে ঘখন ও-সব আসবে, তখনি বিচার করবি। তুই তো বেদাস্ত 
পড়েছিস? ঘুমুবাঁর সময়ও বিচারের তরোয়ালখান। শিয়রে রেখে ঘুমুবি, 
যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরূপে জোর ক'রে 
বাসন। ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি 
ত্ব্গের দ্বার খুলে গেছে। 

শিল্তু। আচ্ছা! ম্বামীজী, ভক্তিশীস্বে যে বলে বেশী বৈরাগ্য হ'লে ভাব 
থাকে না। 

স্বামধীজী । আরে ফেলে দে তোর সে তক্তিশান্্, যাতে ও-রকম কথা আছে। 
বৈরাগ্য--বিষয়বিতৃষ্ণা না হ'লে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 


'্যাষি-শিষ্য-নংবাদ ১৪১ 


না কর্পলে 'ন নিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেইপি'- ব্রক্মার কোটিকল্পেও জীবের 
মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পুজা, হোম, তপস্তা কেবল তীব্র বৈরাগ্য 
আনবার জন্ত । তা যার হয়নি, তার জানবি--নোঙর ফেলে নৌকো 
ধ্াড়টানার মতো হচ্ছে! “'ন ধনেন ন চেজ্যায়া, ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানপ্তঃ | 

শিষ্ত। আচ্ছা! মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল? 

স্বামীদী। ও ছুটো৷ ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, 
তারপর আসেন লোকখ্যাঁতি ! সেটা ধে-সে লোক সামলাতে পারে ন।। 
লোকে মান দিতে থাকে, নান। ভোগ এসে জোটে । এতেই ত্যাগীদের 
মধ্যে বার আনা লোঁক বীধ। পড়ে। এই যে মঠ-ফঠ করছি, নান। 
রকমের পরার্থে কাজ ক'রে সুখ্যাতি হচ্ছে-_-কে জানে, আমাকেই বা 
আবার ফিরে আসতে হয়। 

শিশ্ত। মহাশয়, আপনিই এ কথ। বলিতেছেন, তবে আমরা আর যাই 
কোথায়? 

ত্বামীজী। সংসারে রয়েছিস, তাঁতে ভয় কি? “অভীরভীরভীঃ:,-ভয় ত্যাগ 
কর্‌। নাগ-মহাঁশয়কে দেখেছিস তো ?--সংসারে থেকেও সন্গযাসীর 
বাড়া! এমনটি বড় একট] দেখা যায় না। গেরম্য যর্দি কেউ হয় 
তো! যেন নাগ-মহাশয়ের মতে! হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলে। 
ক'রে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি- যেন তার কাছে যায়, 
তা হ'লে তাদের কল্যাণ হবে। 

শিশ্ত। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন 3 নাগ-মহাশয় ভীরামকৃষ-লীলাসহচর, 
তাঁকে জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়! 

শ্বামীজী। তা একবার বলতে? আমি তাকে একবার দর্শন করতে যাব। 
তুইও যাবি? জলে ভেসে ঠ্েছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক 
সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব । তুই তাঁকে লিখিল। 

শিশ্ত। আমি লিখিয়। দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে 
তিনি আনন্দে উন্মাদ প্রায় হইবেন। বনৃপূর্বে আপনার একবার যাইবার 
কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “পূর্ববঙ্গ আপনার 
চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে ।' 


১৪২ স্বামীজীর বানী ও রচনা 


স্বামীজী। জানিস তো, নাগ-মছাশয়কে ঠাকুর বলতেন, 'জলস্ত আগুন' । 
শিস্ত। আজ্ঞে হা, তা শুনিয়াছি। 
স্বামীজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আল্-_কিছু খেয়ে যা। 
শিশ্ত। যে আজ্ঞ!। 

অনস্তর কিছু প্রসাদ পাইয়| শিশ্ত কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে 
লাগিল £ শ্বামীজী কি. অদ্ভুত পুরুষ---যষেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূতি আচার্য শঙ্কর ! 


৪ 


স্থানি-_বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮ 

শিশ্ত। স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামগ্রস্ত কিন্পে হইতে পারে? দেখিতে 
পাই, ভক্তিপথাবলদ্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাঁত দেন, 
আবার জ্ঞানমাাঁর! ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া 
বলেন, ওরা পাগলবিশেষ। 

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ 
উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস তো?$ 

শিষ্ত। আজা হা। 

স্বামীজী। কিন্তু মুখ্য ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি 
মানে হচ্ছে__ভগবানকে প্রেমন্বরূপে উপল্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র 
সকলের তেতরে ভগবানের প্রেমমূতি দেখতে পাস্‌ তো কার ওপর 
আর হিংসাঘ্েষ করবি? সেই গ্রেমান্ছভূতি এতটুস্থ বাসনা--ঠাকুর 
যাকে বলতেন “কামকাঞ্চনাসভ্তি'_ থাকতে হবার জে৷ নেই। মম্পূর্ণ 
প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে 


১. শিব-রামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, হুতরাং যুদ্ধের 
পরে ছুজনর ভাবও হইল। কিন্ত শিবের চেল! ভূতপ্রেতগুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে 
বগড়। কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়। আজ পর্যন্ত মিটিল ন!। 


হ্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৪৩ 


হচ্ছে সর্বত্র একত্বানূভূতি, আত্মন্ব়পের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু 
, অহংবুদ্ধি থাকতে হবার জে। নেই। 

শিষ্ক। তবে আপনি ষাহাঁকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজান ? 

স্বামীজী। তা! বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হ'লে কারও প্রেমান্ভূতি হয় না। 
দেখছিস তে। বেদাস্তশান্ত্রে ব্রহ্ষকে 'সচ্চিদানন্দ' যলে। এ সচ্চিদানন্দ- 
শবের মানে হচ্ছে-_'সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব, “চিৎ অর্থাৎ চৈতন্ত বা 
জান, আর “আনন্দই প্রেম। ভগবানের সং-ভাবটি নিয়ে তক্ত 
ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই । কিন্তু জানমা্গা ব্রন্মের 
চিৎ বা চৈতন্য-সতাটির ওপরেই সর্বদা! বেশী ঝৌক দেয়, আর ভক্তগণ 
আনন্দ-সভাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে । কিন্তু চিৎদ্বরূপ অন্্ভূতি হবা- 
মাত্র আনন্দত্বরূপের উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ। 

শিশ্ত । তবে ভারতবর্ষে এত সাশ্প্রদাক়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও 
জান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন? 

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই: অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মান্য 
ঠিক জান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলে। নিয়েই 
যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? 
[770 ( উদ্দেশ ) বড়, কি 1069155 ( উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই 
উদ্দেন্ত থেকে উপায় কখন বড় হ'তে পারে না। কেন না, অধিকারি- 
ভেদে একই উদ্দেশ্তলাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস-_ 
জপ ধ্যান পূজ। হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। 
আর পরাভক্তি বা পরক্রহ্ত্বক্ূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্ত। অতএব 
একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি-_বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন 
বলছেন-_-পৃবমুখো! হয়ে ব'নে ভগবানকে ডাকলে ম্তবে তাকে পাওয়া 
যায়ঃ আর একজন বলছেন-_না, পশ্চিমমুখে! হয়ে বলতে হবে, তবেই 
তাকে পাওয়া। যাবে। হুয়তে৷ একজন বহুকাল পূর্বে পুবমুখো হয়ে 
বসে ধ্যানভজন ক'রে ঈশ্বরলাভ করেছিলেন ; তাঁর চেলারা তাই দেখে 
অমনি এ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, পৃবমুখে। হয়ে না বসলে 
ঈশ্বরলাঁভ কখনই হবে না। আর একদল বললে-সে কি কথা? 
পশ্চিমমুখে। বসে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে! 


১6৪ 


শিল্ত 


ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আমরা তোদের এ মত মানি না। এইনপে সব ₹ল বেধেছে । একজন 
হয়তো হরিনাম জপ ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন ; অমনি শান্ত 
তৈরী হল--ননান্ত্যেব গতিরন্বথ । কেউ আবার 'আলজা' ব'লে সিদ্ধ 
হুলেন, তখনি তার আর এক মত চলতে লাগলো। আমাদের এখন 
দেখতে হুবে-_এই সকল জপ-পৃজাদির খেই (আরন্ত ) কোথায়। সে 
খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কতভাষায় 'শ্রন্ধা” কথাটি বোৌঝাবার মতে! শব 
আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, এ শ্রদ্ধা! নচিকেতার হৃদয়ে 
প্রবেশ করেছিল। “একাগ্রতা কথাটির দ্বারাও শ্রন্ধা-কথার সমুদয় 
ভাবটুকু প্রকাশ কর! যায় না। বোধ হয় “একা গ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত 
শ্রন্ধা-কথাটার অনেকট! কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র- 
মনে যে-কোন তত্ব হোঁক না, ভাবতে থাঁকলৈই দেখতে পাবি, মনের 
গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ-ন্বরূপের অনুভূতির 
দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্্র উভয়েই এরূপ এক একটি 
নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। 
যুগপরম্পরায় বিরত ভাব ধারণ ক'রে সেইসব মহাঁন্‌ সত্য ক্রমে 
দ্েশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে এরূপ হয়েছে 
তা নয়-_পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই এরূপ হয়েছে। 
আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব এগুলে! নিয়ে সেই অবধি বিবাদ ক'রে 
মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে ; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে । 

। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি? 


শ্বামীজী। পূর্বের মতো। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলে! 


উপড়ে ফেলতে হবে । সকল মতে সকল পথেই দেশকাঁলাতীত সত্য 
পাওয়া যায় বটে, কিন্ত সেগুলোর উপর অনেক আবর্জন1 পড়ে গেছে। 
সেগুলো সাফ ক'রে ঠিক ঠিক তত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে 
তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে। 


শিল্ক। কেমন করিয়া উহ! করিতে হইবে ? 
স্বাীজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুকুষদের পুজা চালাতে হবে। ধারা 


মেইষব সনাতন তত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাদের-_-লোঁকের কাছে 
1769] (আদর্শ বা ইষ্)-রূপে খাড়া করতে ছবে। যেমন ভারতবর্ষে 
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ভ্রীরাহচজ, প্রাক, অহাবীয় ও শ্রীরাষকক। দেশে শ্রীরামচন্জর ও 
মহাবীয়ের পুজ! চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-কীলা! এখন রেখে 
দবে। গীতাশিংহনাদকারী শরীফে পুজা চালা, শক্তিপুজ। চাল! । 

শিল্ত। কেন, বৃন্দাবনলীল! মন্দ কি? 

স্বামীজী। এখন শ্রীককের একপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বানী 
বাঞ্ধিয্ছে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই ষহাত্যাগ, 
মহানিঠা, মহাধৈর্ঘ এবং স্যার্থগন্শূন্ত শুহবুদ্ধি-পহাক্ষে মহ। উত্তম প্রকাশ 
ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্ত উঠে পড়ে লাগ! । 

শিষ্। মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃদ্জাবন-লীল। কি সত্য নহে? 

স্বামীজী। তা কেবলছে? এ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলদ্ধি করতে 
বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাঁম-কাঁঞ্নাসকির সময় 
এ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণ। করতে পারবে না! । 

শিশ্ত। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাছেন, যাহারা অধুর-সধ্যাদি 
ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহার! কেহই ঠিক পথে 
যাইতেছে না? 

স্বামাজী। আমার তো৷ বোধ হয়, তাই-_বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের 
সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা ঃ তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক 
থাকলেও থাকতে পারে। বাকি সব জানবি ঘোর তমোতাবাপক্ন-- 
211 ০£ 009£510$5ে ( মাননিকছূর্বলতা-সমাচ্ছন্প)! তাই বলছি, 
দ্বেশটাকে এখন তুলতে হু'লে মহাঁবীরে পূজ! চালাতে হুবে, শক্িপৃজ। 
চালাতে ছবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তৰে তোদের 
এবং দ্বেশের কল্যাণ। নতুবা! উপায় নেই। 

শিল্ক। কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি ঠাকুর (শ্রীরামরুফদেব ) তো! সকলকে লইয়া 
সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন । 

স্বামীজী। তন্ন কথা ত্বতঙ্র। তার সঙ্গে জীবের তুলন! হয়? তিনি দগব 
মতে সাধন ক'রে দেখিয়েছেন--সকলগুলিই এক তত্বে পৌছে দেয়। 
তিনি ঘা! করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনিষেকে 
ও কত বড়, তা আমরা! কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্ভই আমি 
গার কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা 
৯-১৩ 
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তিনিই জানতেন $ তার দ্নেহটাই কেবল মানুষের মতে] ছিল, কিন্ত 
চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল! 

শিশ্ত। আচ্ছা মহাশয়, আপনি তীছাকে অবভার বলিয়া মানেন কি? 

স্বামীজী। তোর অবতার কথার মানেট! কি, তা আগে বল্‌? 

শিল্ত। কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রী, ভ্রীগৌরাঙগ, বুদ্ধ, ঈশ! ইত্যাদি পুরুষের 
মতে। পুরুষ । 

ত্বামীজী। তুই ধাদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (গ্ররামকষ্ণ )-কে তাদের 
সকলের চেয়ে বড় ব'লে জানি- মানা তে। ছোট কথা । থাক্‌ এখন নে 
কথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ--সমক়- ও সমাজ-উপযোগী এক এক 
মহাপুরুষ আসেন ধর্ম উদ্ধার করতে। তাদের মহাপুরুষ বল্‌ ব। অবতার 
বল্‌, তাতে কিছু আসে যায় না। তারা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন 
গঠন করবার 10691 ( আদর্শ ) দেখিয়ে যান। ধিনি যখন আসেন, তখন 
তার ছাচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরী হুয় এবং সম্প্রদায় চলতে 
থাকে। কালে এ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হ'লে আবার এক্প অন্ত 
সংস্কারক আমেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে। 

শিল্ত। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন ন! 
কেন? আপনার তে। শক্তি-_বাগ্সিতা যথেষ্ট আছে। 

স্বামীজী। তার কাঁরণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাকে এত বড় মনে 
হয় যে, তার সন্বদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়--পাছে সত্যের 
অপলাঁপ হয়, পাছে আমার এই অক্পশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে 
গিয়ে তার ছবি আমার ঢঙে একে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি! 

শিল্প । আজকাল অনেকে তে! তাহাকে অবতার বলিয়া গ্রচার করিতেছে ! 

ত্বামীজী। ত]করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেষন করছে। তোর এরূপ 
বিশ্বাস হয় তো তুইও করু। 

শিশ্ত। আমি আপনাকেই সম্যক বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে ! 
মনে হয়, আপনার কপাকণ! পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্ত হইব । 
অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্ি হইল এবং শিল্ত ত্বামীজীর পদধূলি 

বাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 


'ামি-শিক্য-নংবাঁদ _ ১৪৭ 


২৫ 


স্থান--.বেলুড় মঠ 
কাল-€ এ নির্সাণকালে ) ১৮৯৮ 

শিষ্ক। শ্বামীজী ! ঠাকুর বপিতেন, কামিনী-কাঁঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে 
অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহার! গৃহস্থ, তাহাদের উপায় কি? 
তাহাদের তো দিনরাত এ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। 

স্বামীন্সী। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, ত1 গেরস্তই 
হোক আর সন্যাসীই হোক । এ ছুই বন্ততে ঘতক্ষণ মন আছে, জানবি 
ততক্ষণ ঠিক ঠিক অন্থরাগ, নিষ্ঠ! বা শ্রদ্ধা কখনই আনবে ন|। 

শিল্ত । তবে গৃহস্থদিগের উপায়? 

স্বাধীজী। উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ ক'রে নেওয়া, আর 
বড় বড় গুলিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ 
হবে না, “যদি ক্রন্মা ব্বয়ং বন্দেখ-বেদকর্তা ন্থ! শ্বয়ং ত1 বললেও 
হবে না। 

শিল্প । আচ্ছা মহাশয়, স্ক্যান গ্রহণ করিলেই কি বিবক্ব-ত্যাগ হয়? 

স্বামীজী। তা কি কখন হয়? তবে সন্ধযাসীর1 কাম-কাঁঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ 
করতে প্রস্তত হচ্ছে, চেষ্টা করছে; আর গেরস্তরা নোঙর ফেলে নৌকায় 
দাড় টানছে--এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কিরে? “তুয় 
এবাভিবর্ধতে'--দিন দিন বাড়তেই থাকে । 

শিষ্ত। কেন? ভোগ করিয়া করিয়! বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণ 
আসিতে পারে ? 

স্বামীজী। দুর ছোঁড়া, তা ক-জনের আনতে দেখেছিস?, ক্রমাগত বিষয়তোগ 
করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাঁপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায় 
মন বিষয়ের রঙে রঙে যায়। ত্যাগ, ত্াযাগ--এই হচ্ছে মূলমন্ত্র । 

শিস্ত। কেন মহাশক্, খষিবাক্য তো আছে-_'গৃহ্যু পঞ্চেন্তিয়-নিগ্রহত্তপঃ, 
নিবৃত্তরাগস্ত গৃহ তপোবনম্*-__গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। ইন্দ্রিয়মকলকে বিষয় 
অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা! বলে; বিষয়ের 
প্রতি অন্থরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়। 


১৪৮ দ্বামীঘীয় খানী ও চন! 


খ্বামীজী। গৃহে থেকে যার! কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তান ধন; 
কিন্তু তা ক-জনের হয়? 

শিল্কা। কিন্ত হাশর, আপনি তো৷ ইতাপূর্বেই বলিলেন যে, সাসীদের মধোও 
অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাধন-ত্যাগ হয় নাই। 

স্বামীজী। তা বলেছি । কিন্তু এ-কথাঁও বলেছি যে, ভারা ত্যাগের পথে চলেছে; 
তাপ কাঁমকাঁঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরত্যদের 
কামকাঞ্চমাঁসকিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণ! হয়নি, আত্মোন্নতির 
চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই 
এখনও আদেনি। 

শিল্ত। কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই এ আসক্তি ত্যাগ 
করিতে চে্ট৷ করিতেছে? 

গ্বামীজী। যাঁরা করছে, তাঁর! অবশ্ঠ ক্রমে ত্যাগী হযে ; তাদেরও কাম- 
কাঞ্চমাসক্তি ক্রমে কমে যাবে । কিন্ত কি জানিস-_“যাচ্ছি যাব, হচ্ছে 
হবে যাঁর এইন্ধপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দুরে । 
এখনই ভগবান লাভ ক'রব, এই জন্মেই করব'-_-এই হচ্ছে বীরের কথ।। 
ধ্শ্নপ লোকে এখনই সর্বন্ধ ত্যাগ করতে প্রস্তত হস) শাস্র তাদের 
সম্বদ্ধেই বলেছেন, “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেৰ প্রবরজেৎ-_যখনই বৈরাগ্য 
আনবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে। 

শিল্প । কিন্ত সহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন- ঈশ্বরের কপ হইলে, তাহাকে 
ডাঁকিলে তিনি এইমকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়। দেন। 

স্বামীতী। হাঁ, তীর রূপা হ'লে হুয় বটে, কিন্তু তার কৃপা! পেতে হ'লে 
আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়৷ চাই? কাক্সমনোবাক্যে পবিজ হওয়া চাই, তবেই 
তীর কপ] হয়। 

শিল্প । কিন্ত কায়মনোবাকো সংযম করিতে পারিলে কপার আর দরকার 
কি? ভাহা হইলে তে! আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আস্মোক্লতি 

,. করিলাম। 

স্বাহীজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিন দেখে তবে তীর কপ। হয়। 
5058815 ( উত্তম ব। পুক্করকার ) না ক'রে বসে থাক্‌, দেখবি কখনও 
কপ। হবে না। 


খ্বাধি-শিষ্ত-সংবাদ ১৪৪ 


শিশ্ত। ভাল হইব, ইহা! বোধ হয় লকলেরই ইচ্ছ।) কিন্তু কি ছুর্পক্ষ্য দুতে 

* থে মন নীচগামী হয়, তাহা! বলিতে পান্ধি নাও সকলেরই কি মনে 
ইচ্ছা হয় না যে, আঁমি সং হইব, তাল হইব, ঈশ্বর লাভ করিব? 

হ্বামীনী। হাদের ভেতয় ওয়প ইচ্ছা হয়েছে, তাদের তেতর জানবি 
905881৩ ( উল্তঘ বা চেষ্টা) এসেছে এবং এঁ চেষ্টা করতে করতেই 
ঈশ্বরের দয়] হ়। ৃ 

শিল্ভ। কিন্ত মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তে! ইহাঁও দেখা যায়_- 
যাছাদের আমর] ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, 
তাহারাও মাধনভজন না করিয়া তাহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাতে 
সক্ষম হইয়াছিল- ইহার অর্থ কি? 

স্বামীজী। . জাঁনবি-_তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে 
করতে বিতৃষা' এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে 
এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একট! শান্তি ন। পেলে তাঁদের দেহ 
ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়। হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে 
এ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল। 

শিল্ত । তমোগুণ বা যাছাই হউক, কিন্তু এ ভাবেও তো৷ তাহাদের 
ঈশ্বরলাত হইয়াছিল? 

স্বামীজী। হা, ত1 হবে না কেন? কিন্ত পায়খানার দোঁর দিয়ে না ঢুকে 
সদর ঘোর দিয়ে বাড়িতে ঢোক ভাল নয় কি? এবং এ পথেও তো! 
“কি ক'রে মনের এ অশান্তি দূর করি'--এইন্ধপ একটা! বিষম হাক- 
পাকানি ও চেষ্টা আছে। 

শিশ্ত। তাহা ঠিক, তবে আমার ধনে হয়, যাহার] ইন্তরিয়াদি দমন ও কাম- 
কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাত করিতে উদ্ভত, তাঁহার! পুরুষকারবাদী 
ও স্বাবলম্বী; এবং যাহার] কেবলমাত্র তাহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর 
কমিয়া পড়ি আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কাঁলে দূর 
করিয়৷ অস্ভে পরম পদ দেন। 

স্বামীজী। হা, তবে একপ লোক বিরল ? সিদ্ধ হবার পর় লোকে এদেরই 
কুপালিক্। বলে। জ্ঞানী ও তক্ত--এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই 


হচ্ছে যূলমন্ত্। 


5৫5 আবামীজীর বাণী ও বচন! 


শিল্ভ। তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচজ্জ ঘোষ যহীশয় একফিন 
আঙায় বলিয়াছিলেন, “কুপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই $ যদি খাকে, তবে 
তাকে পা বলা যায় না। লেখানে সবই বে-আইনী কারান 1 

স্বামীজী। তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ “যেখানকার কথ। বলেছে, 
লেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন ব] নিয়ম আছেই আছে। 
বে-আইনী কারখানাঁটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকাঁলনিমিতের অতীত 
স্থানের কথা; সেখানে 1.2 ০0£ 08058610178 ( কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধ ) 
নেই, কাঁজেই সেখানে কে কারে কপা করবে? সেখানে সেব্য-ষেবক 
ধ্যাতা-ধ্যেয়, জাতা-জেয় এক হয়ে যায়--সব সমরম। 

শিল্প। আজ তবে আপি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদাস্তের 
সার বুঝ। হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হছইতেছিল। 
স্বামীজ(র পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল। 


২৬ 


স্থান-_বেলুড়মঠ 
কাল--( এ নির্মীণকাল ) ১৮৯৮ 
শিল্ত। স্বামীজী, খাস্ভাখাছযের সহিত ধর্মীচরণের কিছু সন্বন্ধ আছে কি? 
ত্বামীজী। অক্পবিস্তর আছে বইকি। 
শিষ্ত । মাছ-মাংস খাঁওয়! উচিত এবং »আবশ্তক কি? 
স্বামীজী। খুব খাবি বাবা! ভাতে যা! পাপ হবে ত1 আমার । তোদের 
দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ, দেখি--মুখে মলিনতার 
রর রহিত নেই, 
ভীক্ষ ও কাপুরুষ ! 
শিল্ত। জারা বালক তবে বৌদ্ধ ও বৈফবধর্ণে 
'অছিংসাকে 'পরমে ধর্মঃ বলিয়াছে কেন? 
১ আমিষ-নিরামি আহার-বিষয়ে দ্বামীজী অধিকারী-বিচার করিতেন। 


স্বামি-শিস্ত-মংযাদ ১৫১ 


স্বামীজী। বৌদ্ধ ও বৈফবধর্ম আলাদা নয়। যৌদ্বধর্ম মরে যাবার সঙগয় 
* হিম্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার ক'রে 
নিক্লেছিল। এ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্বধর্ম বলে বিখ্যাত। 
“অহিংস পরমে! ধর্ম»-_যৌদ্ধধর্ষের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকান্মী 
বিচার ন! ক'রে বলপূর্বক রাজ-শীসনের হার! এ মত জননাধারণ সকলের 
উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাধাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে । 
ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্ত 
ভাইয়ের সর্বনাশ করছে ! অমন “বক-ধান্িক* এ জীবনে অনেক দেখেছি ! 
অন্যপক্ষে দেখ্-বৈদিক ও মনৃক্ত ধর্মে মত্ম্-মাংস খাবার বিধান 
রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে হিংসা 
ও অধিকারি-বিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আঁছে। শ্রুতি বলছেন 
_-ম। হিংস্াৎ সর্বভূতাঁনি' ; মহুও বলেছেন--নিবৃতিস্ত মহাফলা, | 

শত্ত। কিন্ত এমন দেখিয়াছি মহাশক়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই 
লোক আগে মাছ-মাংস ছাঁড়িক্স। দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যতিচারাদি 
গুরুতর পাঁপ অপেক্ষাও বেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!--এ 
ভাবটা কোথা হইতে আসিল? 

স্বা্ীজী। কোখেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে এ মত 
ঢুকে যে তোদের সমাঁজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে, তা৷ তো 
দেখতে পাচ্ছিল? দেখ. না--তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছ-মাংস খায়, 
কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙলার লোকের চেয়ে সুস্থশরীর | 
তোদের পূর্ববাঙলার বড় মাঁছষেরাঁও এখনে! রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে 
শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মতে। অস্বলের ব্যারামে 
ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙলার পাড়াগায়ে লোকে অদ্বলের ব্যারাম 
কাঁকে বলে, তা বুঝতেই পারে না। 

শিশ্ত। আজা। হী। আমাদের দেশে অস্থলের ব্যারাঁম বলিয়া কোন ব্যারাম 
নাই। এদেশে আপিয়! এ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমর! 
ছুবেলাই মাছ-তাত খাইয়! থাকি । 

স্বামীজী। তাখুব খাবি। ঘাঁসপাত। খেয়ে যত পেটরোগ। বাবাজীর দলে 
দেশ ছেয়ে ফেলেছে । ও-সব সত্বগুণের চিহু নয়, মহা! তমোগুণের ছায়া_- 


১৪২ গ্বামীজীর বাদী ও রচনা 


মৃত্যুর হাক্না। সন্বগ্ুণের চিন হচ্ছে-_মূখে উজ্জ্লতা, হৃদয়ে অনম্য 
উত্সাহ, (62561100809 ৪০82 (প্রচণ্ড কর্মতৎপন়তা )$ আর 
যোগুণের লক্ষণ হচ্ছে জাল, জড়তা, মো, নিজা-এই সব। 

শিল্ত। কিন্ত মহাশয়, মাছ-মাংসে তো! বজোগুণ বাড়ায়। 

খ্বাীজী। আমি তে তাই চার। এখন রজোগুণেরই দরকার । দ্নেশের 
যে-সব লোককে এখন সত্বগুণী ব'লে মনে করছিস, তাদের তেতর 
পনের আন! লোকই ঘোর তমোভাবাপন্। এক আনা লোক সত্বপ্থণী 
মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের ভাঁগুব উদ্দীপন] । 
দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিন'না ? এখন দেশের লোককে 
মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্যমী কগনে তূলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্ধতৎপর 
করতে হবে। নতুব! ক্রমে দেশনুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ- 
পাথরের মতে! জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিলুয, মাছ-মাংস খুব খাবি। 

শিল্প । কিন্তু মহাশয়, যনে যখন সন্বগুণের অভ্যস্ত ন্ৃতি হয়, তখন মাছ- 
মাংসে স্পৃহা! থাকে কি? 

স্বামীজী। না, তা থাকে না। সত্বগুণের ঘখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ- 
মাংসে রুচি থাকে না। কিন্ত সত্বগুণ-গ্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি-_- 
পরের অন্ত সর্বন্ব-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিয়তিমানতা, 
অহ্ংবুদ্ধিশৃন্ততা। এইসব লক্ষণ যার হয়, তার আর 81217191-6900 
(আঁমিযাহান )-এর ইচ্ছ। হয় লা। আন যেখামে দেখবি, মনে এসব 
গুণের স্ষৃতি নেই, অথচ অহিংসাঁর দলে নাম লিখিয়েছে--সেখানে 
জানবি হয় ভণ্ডামি, ন হয় লৌকদেখানে। ধর্ম। তোর যখন ঠিক ঠিক 
সত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষাছার ছেড়ে দিস। 

শিল্ত। কিন্তু মহাঁশয়, ছান্দোগ্য শ্রতিতে তো! আছে “আহারগুষে সত্বতদ্ধিঃ'-. 
শুদ্ধ বস্ত আহার করিলে সত্বগুণের বুদ্ধি হয়, ইত্যার্দি। অতএব লবগুনী 
হইবার জন্ত রজঃ ও তমোগুণোন্দীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই 
ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতিয় অভিপ্রায় নছে? 

স্বামীজী। এ শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শক্বয়াচার্ধ বলেছেন--'আহাক্-অর্থে 
এইন্জিয়-বিষয়', আর শ্রীরামান্থজন্থাধী “আহাক-অর্থে খান্ত ধঙ্ষেছেন। 
আমার মত হচ্ছে তাহাদের এ উদয় মতের লামজশ্ত ক্ষয়ে নিতে হযে। 


স্বাষি-শিষ্ট-সংবাদ ১৫৩ 


কেবন দিনরাত খাস্ভাখান্যের বাদবিচার ক'রে জীবনটা কাটাতে হবে, 
ন] ইন্টিরসংঘম করতে হবে? ইন্জিয়সংঘষটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ঝলে 
ধরতে হবে $ আর এ ইঞ্জিয়সংঘমের জন্তই ভাল-মন্দ খাস্যাথান্ের অল্প- 
বিস্তয় বিচার করতে হুবে। শাস্ত্র বলেন, খাছ্য জিবিধ দোষে ছুষ্ট ও 
পরিত্যাজ্য হয়ঃ (১) জাতিহ্ষ্_যেমন পেঁয়াজ, রগুন ইত্যাদি। 
(২) নিমিত্তহুষ্ট--যেমন হয়রার দৌকানের খাবার, দশগণ্ড মাছি 
য়ে পড়ে রয়েছে, রান্তার ধুলোই কত উড়ে পড়ছে। (৩) আশ্রয় 
-যেমন অসৎ লোকের ছারা স্পুষ্ট অক্নাদি। খাছ জাতিহুষ্ট ও 
নিমিত্তছুষ্ট হুম্মেছে কি না তা নকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। 
কিন্ত এদেশে এদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেধোঁক্ত 
দোষটি--যা যোগী ভিন্ন অন্ত কেউ প্রায় বুঝতেই পারে না, তা নিয়েই 
যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছুয়োনা ছ'য়োনা ক'রে ছু'ত্মার্গীর় দল 
দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচাঁর নেই; 
গলায় একগাছা হতে] থাকলেই হ'ল, তার হাতে অন্প খেতে ছুঁৎমার্গা- 
দ্বের আর আপত্তি নেই। খাঁনের আশ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র 
ঠাফুরকেই দেখেছি । এমন অনেক ঘটন! হয়েছে, যেখানে তিনি কোন 
কোন লোকের ছোয়া খেতে পারেননি । বিশেষ অনুসন্ধানের পর 
জানতে পেরেছি-_বান্ুবিকই সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন 
বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দীড়িয়েছে গিয়ে 
ভাতের হীড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন 
তগবান-লাভ হয়ে গেল! শান্ত্রের মছান্‌ সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা 
নিয়েই মারাষারি চলছে। 

শিল্ত। মহাশয়, তবে কি আঁপনি বলিতে চাঁন, সকলের স্পৃষ্ট অর খাওয়াই 
আমাদের কর্তব্য? 

স্বানীজী। তা কেন ব'লব? আমার কথ! হচ্ছে তুই বামুন, অপর জাতের 
অন্ন নাই খেলি? কিন্ধ তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা 
য়াচীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনেন্স অন্ধ খেতে আপত্তি হবে কেন? 
আয় বারেজ বামুনই বা তোদের অন্জ না খাবে কেন? মানাঠী, 
তেলেঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোষের অন্ন না খাবে কেন? 


১৫৪ 


 স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কলকাতায় জাতবিচারটা! আরও কিছু মজার। দেখ! যায়, অনেক 
বামুম-কায্মেতই হোটেলে ভাত মানছেন $ তীক়্াই আবার মুখ পু'ছ 
এনে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তারাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্- 
বিচারের আইন করছেন! বলি এসব কপটার্দের আইনমত কি 
সমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন খধিদের 
শাপন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ । 


শিশ্ত। তবে কি মহাশয়, কলিকাতার অধুনাতন সমাজে খধিশাসন 


চলিতেছে না? 


ত্বামীজী। শুধু কলকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ ত্প তর ক'রে খুঁজে 


দেখেছি, কোঁথাও খধিশাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল 
লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আঁচার--এতেই নকল জায়গায় সমাজ 
শাসিত হুচ্ছে। শাম্্ফান্ত্র কি কেউ পড়ে-__না, প'ড়ে সেইমত সমাজকে 
চালাতে চায়? 


শিল্প | তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে? 
ত্বামীজী। খধিগণের মত চালাতে হবে; মস্ত, যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতি খাষিদের 


মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু 
পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। এই দেখনা ভারতের কোথাও আর 
চাতুরবপা-বিভাগ দেখ। যায় না। প্রথমতঃ ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূত্র-_ 
এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হুবে। জব বামুন 
এক ক'রে একট ব্রান্ষণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব 
বৈশ্ঠ, সব শুত্রদের নিয়ে অন্ত তিনটি জাত ক'রে সকল জাতিকে 
বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুব। শুধু “তোমায় ছোব না 
বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়। 


্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৫৫ 


৭ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্খাণকালে ) ১৮৯৮ 

শিশ্ত । হ্বামীজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা 
হইয়াছে কেন? 

স্বামীজী। তোরাই সে জন্ত দাক়্ী। 

শিশ্ত। বলেন কি? কেমন করিয়। ? 

স্বামীজী। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের থেয়া ক'রে ক'রে তোরা 
এখন জগতে ঘ্বণাভাজন হয়ে পড়েছিস ! 

শিশ্ত। কবে আবার আমরা উহাদের ঘ্বণ! করিলাম ? 

স্বামীজী। কেন? ভটচাষের দল তোরাই তো বেদবেদাস্তাদি যত লারবান্‌ 
শান্্গুলি ব্রাহ্মণেতর জাতদের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছু'সনি, 
তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছি, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তে। 
চিরকাল এরূপ ক'রে আসছিম। ব্রাক্ষণেরাই তো ধর্মশাত্মগুলিকে 
একচেটে ক'রে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল ; আর ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত জাতগুলিকে নীচ ব'লে ব'লে তাদের মনে ধারণ! করিয়ে দিয়েছিল 
ঘে, তার! সত্যসত্যই হীন। তুই যদ্দি একটা লোককে খেতে শুতে 
বলতে সর্বক্ষণ বলিস, “তুই নীচ, তুই নীচ'_-তবে সময়ে তার ধারণ! হবেই 
হবে, "আমি সত্যসত্যই নীচ।” ইংরেজীতে একে বলে 1157950086 
( হিপ্নোটাইজ ) বা! মস্ত্রমু্ধ করা। ব্রাহ্ষণেতর জাতগুলির একটু একটু 
ক'রে চমক ভাঁঙছে। ব্রাঙ্ণদের তঙ্ত্েমন্ত্রে তাদের আস্থা! কমে যাচ্ছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তৃকতাক 'এখন তেঙে পড়ছে, 
পল্মার পাড় ধসে যাবার মতো দেখতে পাচ্ছিস ভো ? 

শিশ্ত। আঁজ্ঞ হা, আচার-বিচারট1 আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 

ত্বামীজী। পড়বে না? ত্রান্ষণের যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার 
আরস্ত করেছিল! স্বার্থপর ছয়ে কেবল নিজেদের প্রতৃত্ব বজায় রাখবার 
জন্ত কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল! 
তার ফলও হাতে হাতেই পাচ্ছে। 


১৫৬ বাবীজীক় ঝাণী ও চন! 


শিল্ত। কিফল পাইতেছে, মহাশয়? 
স্বামীজী। ফলট! কি দেখতে পাচ্ছিন না? তোরা যে ভায়তের অপর 
সাধারণ জাতগুলিকে ঘের! কয়েছিলি, তার জন্তই এখন তোদের ছাজার 
বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোর! এখন বিদ্দেশীয় স্বণাস্থল ও 
হ্ব্নেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিদ। 
শিশ্ত। কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে । 
গর্তাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে ত্রাঙ্গণের বেক্ধপ 
বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে । তবে আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? 
শ্বামীজী। কোথায় চলছে? শাঁস্তরোকত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? 
আমি তে! ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্বতি-বিগছিত 
দেশাচারে সমাজ শালিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাঁচার ও স্বী-আচার-_ 
এই এখন সর্ব স্বতিশাস্ত্ব হয়ে দীড়িয়েছে! কে কার কথ! শুনছে? টাকা 
দিতে পারলেই ভটচাষের দল যা-ত। বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী 
আছেন! কয়জন ভটচাষ বৈদিক কল্প-গৃহ-ও শ্রোত-হছজ্জ পড়েছেন? 
তারপর দেখ্‌--বাওলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি 
মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মঙ্তস্বতির শাসন চলেছে ! 
তোরা তাবিস- সর্বন্র বুঝি একমত চলেছে! সেজন্ভই আমি চাই-__বেদের 
প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের 
শাসন চালাতে । 
শিল্ত । মহাশক্প, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর ? 
স্বামীজী। বেদের মকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী 
বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগ্জলি বিধিবদ্ধ ক'রে নৃতন ছাঁচে গড়ে সমাজকে দিলে 
চলবে নাকেন? 
শিল্ত। মহাশয়, আমার ধায়ণ] ছিল অন্ততঃ মন্থর শাসনট1 তাতে নফলেই 
এখনও মানে। 
শ্বামীঙী। কোথায় যানছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ, না--তঙের 
বাষাচার তোদের হাঁড়ে ছাড়ে চকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈফব 
*ধর্ম-_যা মৃত্ত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট-_-ভাতেও ঘোর বাঁমাঢাঁর চুকেছে। 
এ অবৈদিক বামাচারের গ্রভাবট! খর্ব করতে হবে। 


ক্বামি-শিস্ত-সংবাদ ১৫৭ 


শিল্ত। মহাশয়, এ পক্ষোদ্বার এখন সম্ভব ফি? 

খ্বামীজী। তুই কি বলছিল, ভীরু কাপুরুষ? অসস্তব ব'লে ব'লে তোর! 
দেশট। হালি । মানুষের চেষ্টায় কি না হয়? 

শিল্ত । কিন্ধ মহাশয়, মন যাজবধ্য প্রভৃতি খধিগণ দেশে পুনরায় ন1 জন্মালে 
উহ সম্ভবপর মনে হয় না। 

স্বামীজী। আরে, পবিত্রত]। ও নিংদ্ার্থ চেষ্টার জন্তই তো! তাঁর! মহু-খাজবন্ধ্য 
হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টাকরলে আমরাই যে মন্-যাজবক্যের 
চেয়ে ঢের বড় হ'তে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে ন। 
কেন? 

শিশ্ত। মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তে! বলিলেন, গ্রাচীন আচারাদি দেশে 
চালাইতে হুইবে। তবে মম্বার্দিকে আমাদেরই মতে। একজন বলিয়। 
উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? 

দ্বামীজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে 
পারছি ন। আমি কেবল বলেছি যে প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি 
সমাজ- ও সময়োপযোগী ক'রে নৃতন ছাচে গড়ে নৃতনভাঁবে দেশে 
চালাতে ছবে। নয়কি? 

শিশ্ত। আজ! ই 

স্বাধীজী। তবে ও কি বলছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা- 
ভরদা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে 
লেগে বা। 

শিল্ত। কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা! 
লইবে কেন? 

ত্বামীজী। তুই দি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং শ্ব। বলবি তা হাতে- 
নাতে ক'রে দ্বেখাতে পারিস তে! অবশ্ত নেবে। আর তোতাপাখীর 
মতো! ঘরদি কেবল প্লোকই আওড়াল, বাকাবাগীশ হয়ে কাঁপুরুষের মতো 
কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই ন! দেখাস, ত1 হ'লে তোর 
কথা কে শুনবে বল্‌? | 

শিল্প । এহাঁশয়, লমাজ-সংস্কার সন্বদ্বে এখন সংক্ষেপে ছুই-একটি উপদেশ 
দিন। 


১৫৮ খ্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। উপদেশ তো৷ তোকে ঢের দিলুম ; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে 
পরিণত করু। জগৎ দেখুক যে, তোর শান্তর পড়া ও আমার কথা শোনা 
সার্থক হয়েছে। এইযে যন্বাদি শামস পড়লি, আরও কত কি পড়লি, 
বেশ ক'রে তেবে দেখ্__এর মুল ভিত্তি ব1 উদ্দেস্ট কি। সেই ভিতিটা 
বজায় রেখে সাঁর নার তত্বগুলি ও প্রাচীন খাধিদের মত সংগ্রহ কর্‌ এবং 
সময়োপযোগী মতমকল তাতে নিবন্ধ কর্‌; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, 
যেন লমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই এসকল নিয়ম- 
পাঁলনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লে. দেখি এন্বপ একখান স্বতি; আহি 
দেখে সংশোধন ক'রে দেবো'খন। 

শিষ্ক। মহাশয়, ব্যাপারটি সহজপাধ্য নছে? কিন্তু এক্সপে স্থতি লিখিলেও 
উহা! চলিবে কি? 

স্বামীজী। কেন চলবে না? তুই লেখ্‌ না। “কালো হুয়ং নিরবধিবিপুল। 
চ পৃথী-_ধদি ঠিক ঠিক লিখিস তো৷ একদিন না একদিন চলবেই। 
আপনাতে বিশ্বাস রাখু। তোরাই তে। পূর্বে বৈদিক খধি ছিলি। শুধু 
শরীর বদলিয়ে এসেছিন বইতে নয় ? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের 
ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগ।; ওঠ্‌, ওঠ্‌, লেগে পড়, 
কোমর বীধ্‌। কি হবে ছু-দিনের ধন-মাঁন নিয়ে? আমার ভাব কি 
জানিল? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে--তোঁদের 
তেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া? একটা মান্য তৈরি করতে লক্ষ 
জন্ম ঘদদি নিতে হয়, আঁমি তাতেও গ্রস্তত। 

শিশ্ত। কিন্ত মহাশয়, এরূপ কার্ধে লাগিক়াই বা কি হইবে? ম্বত্যু তো 
পশ্চাতে । 

স্বামীজী। দূর ছোঁড়া, মরতে হুম্ব একবারই মরবি। কাপুরুষের মতো 
অহরহ মৃত্যু-চিন্তা ক'রে বারে বারে ময়বি কেন? 

শিশ্ত। আচ্ছ। মহাশয়, ম্ৃত্যু-চিন্তা ন হয় নাই করিলাম, কিন্তু এই অনিত্য 
সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি? 

ত্বামীজী। ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাঁটকেলের মতো মায় চেয়ে 
,বীরের মতো! মর! ভাল। এ অনিত্য সংসারে ছু-দিন বেশী বেঁচেই বা 
লাভকি? [1619 ৮৪66: 0০ এ৩৪: 086 0520 103 ০৩$-মরাজীর্ণ 


আামি-শিস্-সংযাদ ১৫৪ 


হয়ে গকটু একটু ক'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরেন্ন মতে! অপরের 
এডটুকু কল্যাণের অন্তও লড়াই ক'রে মরাট। তাল নয় কি? 
শিল্ত। আজে হ্যা। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম। 
স্বামীজী। ঠিক ঠিক জিজ্ঞান্থুর কাছে ছু-রাক্মি বকলেও আমার শ্রান্তি বোধ 
হয় না, আমি আহাঁরনিত্র ত্যাগ ক'রে অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা! 
করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। 
আর আঁজকাঁল দেখছিল তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার 
ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে । তবে কেন এরপ 
করি না? কেনই বা এদেশে রয্কে্ছি? কেবল দেশের দশ। দেখে ও 
পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পার্িনে। স্মাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ 
হয়, “তুচ্ছ ব্রন্ষপদং' হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল-কামন! হচ্ছে আমার 
জীবনব্রত। যে দিন এ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চৌচা দৌড় 
মারব! 
শিশ্ মন্্রমুগ্ধের মতো ম্বামীজীর এ-সকল কথা শুনিয়! শ্ভিত হৃদয়ে নীরবে 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে বিদীক়্গ্রহণের 
আশায় তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, “মহাশয়, আজ তবে আসি ।” 
্বামীজী। আসবি কেন রে? মঠে থেকেই ঘা! না। সংসারীদের ভেতর 
গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দ্বেখ--কেমন হাওয়া 
গঙ্গার তীর, সাধুর! সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর 
কলকাতায় গিয়েই ছাইভন্ম ভাববি। 
শিস্ত সহ্র্ষে বলিল, “আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব । 
স্বামীজী। “আজ' কেন রে? একেবারে থেকে 5 কি 
হবে ফের সংসারে গিয়ে? 
ভাজার জবির বছিল; 
যুগপৎ নান চিন্তার উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না। 


৯০ দ্বাবীজীর বাদী ও ঘচন! 


২৮ 


স্থান বেলুড মঠ 
কাল--( এ নির্মাপকালে ) ১৮৯৮ 
স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকট। সুস্থ ; মঠের নৃতন জহিতে যে প্রাচীন 
বাড়িটি ছিল, তাহার ঘরগুলি ষেরাঁমত করিয়া! বাসোপধোগী কর! হইতেছে, 
কিন্ত এখনও সম্পূর্ন হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল 
করা হইয়া গরিয়াছে। ত্বামীজী আজ অপরাহে শিল্তকে সঙ্গে করিয়া মঠের 
জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হন্তে একটি দীর্ঘ যি, গায়ে 
গ্রেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল1, মন্তক অনাবৃত। শিল্তের সঙ্গে গল্প 
করিতে করিতে দক্ষিণমুখে ফটক পর্যন্ত গিয়! পুনরায় উত্তরান্তে ফিরিতেছেন--- 
এইকপে বাঁড়ি হইতে ফটক ও ফটক হুইতে বাড়ি পর্বস্ত বারংবার পদচারণ। 
করিতেছেন । দক্ষিণ পার্খে বিঘতরুমূল বাঁধাঁনে! হইতেছে? এঁ বেলগাছেন্র 
অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন ঃ 
গিরি, গণেশ আমার শুতকারী। 
বিষবৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌন্ীর আগমন, 
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবে। কত চণ্ডী, 
আদবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী ! 
গান গাছিতে গাছিতে শিষ্ককে বলিলেন : হেথা “আসবে কত দবণ্তী ঘোগী 
জটাধারী? ! বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সক্গ্যাসীর সমাগম হবে! 
--বলিতে বলিতে বিষতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, “বিদ্বতরুমূল 
বড়ই পবিজ্র স্থান। এখানে ব'সে ধ্যানধারণা করলে শীত উদ্ধীপন। হুয়। 
ঠাকুর একথ। বলতেন ।' 
শিল্ত । মহাশয়, যাহার! আত্ানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালা- 
কাল, শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচারের আবশ্তকত। আছে কি? 
স্বামীজী। ধাদের আত্মজানে “নিষ্ঠা, হয়েছে, তদের এসব বিচায় করবার 
প্রয়োজন নেই বটে, কিন্ত এ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই চল? কত 
“মাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়! ভাই প্রথম প্রথম এক-মধট। 


ছাষি-শিত্য-সংবাদ ১৬১ 


বাহু 'অবলঙ্ধন নিয়ে নিজের পায়ের গুপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। 
পরে বখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর 
দরকার থাকে না। 
শানে যে নান। প্রকার সাঁধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল 

এঁ আত্মজ্ঞান-লাঁভের জন্ত। তবে অধিকাঁরিভেদে সাধন! ভিন্ন ভিন্ন। 
কিন্ত এ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম; এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ 
আত্মার দেখা নেই। আত্ম-প্রকাশের অস্তরায়গুলি শাস্থোক্ত সাধনরূপ 
কর্ম দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাঁশের শক্তি 
নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর ক'রে দেয় যাত্র। তারপর আতা! 
আপন প্রভায় আঁপনি উদ্ভাদিত হয়। বুঝলি? এইজন্ত তোর ভাম্যকার 
বলছেন, ব্রহ্ষজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই ।” 

শিষ্ত | কিন্ত মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্ম- 
প্রকাশের অস্তরায়গুলির নিরাঁস হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো! 
জ্ঞানের কারণ হইয়া দীড়াইতেছে। 

স্বামীজী। কার্ধকারণ-পরম্পরা-দৃ্টিতে আপাততঃ এক্প প্রতীয়মান হয় 
বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই “কাম্য কর্ম নিশ্চিত 
ফল প্রসব করে”-_-এ-কথ। বল! হয়েছে । নিবিশেষ আত্মার দর্শন কিন্ধ 
কর্মের দ্বার হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞানপিপান্থর পক্ষে বিধান এই 
যে, সাঁধনাঁদ্দি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদ্দাসীন থাকবে। 
তবেই হ'ল-_এ-সব সাধনার্দি কর্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভির 
আর কিছুই নয়) কারণ এ লাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শান্ত সাধককে এ-সব কর্মের ফল 
ত্যাগ করতে ব'লত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত, ফলপ্রস্থ কর্মবাদের 
নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিফাম কর্মষোগের অবতারণ1 কর! হয়েছে। 
বুঝলি? 

শিল্ত । কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদ্দি প্রত্যাশা ন! রাখিলাম, তবে 
কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? 

স্বামীজী। শরীরধারণ ক'রে সর্বক্ষণ একট! কিছু না ক'রে থাকতে পারা যায় 


না। জীবকে যখন কর্ষ করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম কয়লে 
৪৬১ 


১৬৪ খ্বামীতীর বাণী ও রচন। 


আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিফাঁম কর্ম- 
যোগে বল! হয়েছে। আর তুই যে বললি “প্রবৃত্তি হবে কেন?" তার 
উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা সবই প্রবৃত্তিমূলক 5 
কিন্ত কর্ম ক'রে ক'রে যখন কর্ম থেকে কর্মাস্তরে, জন্ম থেকে জন্মাস্তর়েই 
কেবল গতি হ'তে থাকে, তখন লোকের বিচার প্রবৃত্তি কালে আপনা- 
আপনি জেগে উঠে জিজাসা! করে-_ এই কর্ণের অস্ত কোথায়? তখনি 
সে গীতামুখে ভগবান য! বলেছেন, গহন! কর্মণো! গতি+--তার মর্ম 
বুঝতে পারে। অতএব খন কর্ম ক'রে ক'রে আর শাস্তিলাভ হয় না, 
তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধাঁরণ ক'রে কিছু একটা নিয়ে 
তো থাকতে হুবে--কি নিয়ে থাকবে বল্‌? তাই ছু-চারটে সৎকর্ম 
ক'রে যায়, কিন্ত এ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, 
তখন তারা জেনেছে যে, এঁ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহধ। অঙ্কুর নিহিত 
আছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্বকর্মত্যাগী- লোক-দেখানো ছু-চারটে 
কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আট নেই। এরাই শাস্ত্রে নিষ্ষাম 
কর্মষোগী ব'লে কথিত হয়েছেন। 
শিল্ত। তবে কি মহাশয়, নিষাম ব্রহ্মজ্ের উদ্দেশ্টহীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির 
স্তায়? 
ত্বামীজী। তাকেন? নিজের জন্ত, আপন শরীর-মনের সখের জন্ক কর্ম না 
করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ কর!। ব্রহ্মজ্জ নিজ সথখান্বেষণই করেন না, 
কিন্তু অপরের কল্যাণ ব৷ যথার্থ স্থুখলাভের জন্ত কেন কর্ম করবেন না? 
তারা ফলাসঙ্গরছিত হয়ে ঘা-কিছু কর্য ক'রে যাঁন, তাতে জগতের ছিত 
হয়--সে-সব কর্ম 'বহুজনছিতায় বহুজনস্থখীয়” হয়। ঠাকুর বলতেন, 
“তাদেরপ1 কখনও বেচালে পড়ে না ।” তীরা। ঘা যা! করেন, তাই অর্থবস্ত 
হয়ে ঈ্াড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি__“খধীণাং পুনরাগ্ঠানাং বাচমর্থো- 
হস্থধাবতি ।'_খধিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর৫ঘথক 
ব। মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃতিহীন-প্রায় হয়, তখনই 
[ঠিক ঠিক ] 'হামুত্রফলভোগবিরাগ” জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর 
, পর হ্বর্গাদিতে কোন প্রকার ুখভোগ করবার বানা থাকে না-_মনে 
আর সংকল্স-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে ন। | কিন্তু বুখানকালে অর্থাৎ সমাধি 


ব্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৬৩ 


বা এ বৃদ্ধিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন ঘখন আবার 'আমি-আমার+ 
রানে আনে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস ব! প্রারদ্ধজনিত সংস্কারবশে 
দেছাদদির কর্ষ চলতে থাকে । মন তখন প্রান্মই ৪৩০:০507901089 
(অতিচেততন ) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া 
থাকে- দেছার্দি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যাকস। এই অতিচেতন 
ভূমিতে পৌছে ঘা ঘা কর! যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায় $ 
নে-নব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ ছিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন 
আর স্থার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দুষিত হয় না। 
ঈশ্বর ৪079০7:207501055 ৪৪৪৫-এ (জঞানাতীত ভূমিতে ) সর্বদা 
অবস্থান করেই এই জগন্রপ বিচিত্র স্ষ্টি করেছেন ? এ স্যঙিতে সেইজন্ত 
কোন কিছু 10726150 (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্ই 
বলছিলুম, আত্মজ্জের ফলাস্জরহিত কর্মা্দি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় নাঁ_ 
তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়। 

শিশ্ত। আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরম্পরবিরোধী। ্রক্মজানে 
কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথব! কর্মের ছার। ত্রন্ষজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় 
না, তবে আপনি মহা! রজ্জোগুণের উদ্দীপক উপদেশ--মধ্যে মধ্যে দেন 
কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, “কর্ম কর্ম কর্ম-__নান্তঃ 
পন্থা বিক্যতেহয়নায় ।” 

স্বামীজী। আমি ছুনিয়া ঘুরে দেখলুত, এদেশের মতে! এত অধিক তামস- 
প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্বিকতার ভান, 
ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতে! জড়ত্ব_-এদের দ্বারা জগতের 
কি কাজ হবে? এমন অকর্ষা, অলস, শিশ্বোদরপরায়ণ জাত ছুনিয়ায় 
কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে 
দেখে আয়, পরে আমার এ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে 
কত উদ্ভম, কত কর্ষমতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রঞোগুণের বিকাশ! 
তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে 
যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বা্ে 981815515 ( পক্ষাঘাত ) হয়ে 
যেন এলিয়ে পড়েছে] আমি তাই এদের ভেতর বরজোগুণ বাড়িয়ে 
কর্মতৎপরত। সবার! এদেশের লৌকগুলোকে আগে এছিক জীবনসংগ্রামে 
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সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মনিকে 
গ্রতিভ1 নেই! কি হবে রে, জড়পিগুগুলো! দ্বারা? আমি নেড়ে 
চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই--এজন্ত আমান প্রাণাত্তক পণ। 
বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাঁগাব। উত্বিষ্ঠত জাগ্রতা_এই 
অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম । তোর এ কাঁজে আমার সহায় 
হ। যা! গীক়ে-গায়ে দেশেদেশে এই অভয়বাণী আচগ্ডালব্রাঙ্মণকে 
শোনাগে । সকলকে ধ'রে ধ'রে বল্গে যাঁ_-তোমরা অমিতবীর্ধ, 
অমুতের অধিকারী । এইভাবে আগে রজঃখশকির উদ্দীপনা কর্‌- 
জীবনসংগ্রামে মকলকে উপযুক্ত কর্‌, তারপর মুক্তিলাভের কথ! 
তাদের বল্‌। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে 
নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ 
আগে করতে শিখুক, তার পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে 
কি ক'রে মুক্ত হ'তে পারবে, তা বলে দে। আন্ত, হীনবুদ্ধিতা, 
কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির 
হয়ে থাকতে পারে? কারা পায় না? মান্দ্রাজ, বন্ধে, পাঞ্জাব, 
বাঙলা-_েদ্দিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চি দেখি ন!। 
তোরা ভাবছিন-_-আমর। শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস ? 
কতকগুলি পরের কথা ভাষাস্তরে মুখস্থ ক'রে মাথার ভেতরে পুরে 
পাঁস ক'রে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম 
আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ কি? হয় কেরানিগিরি, 
না হয় একট! ছুষ্ট উকিল হওয়া, ন1 হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই 
রূপান্তর একট। ডেপুটিগিরি চাঁকরি--এই তো! এতে তোদেরই বা 
কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ, 
্ব্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অল্পের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের 
এ শিক্ষাপ়্ সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাতা- 
বিজ্ঞানলহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে ঘা, অল্পের সংস্থান কর্‌-_চীকরি 
গুখুরি ক'রে নয়$ নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজানসহায়ে নিত্য নৃতন 
পন্থা আবিষ্কার ক'রে। এ অনবন্ের সংস্থান করধার জন্তই আমি 
'লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্নবস্্াভাবে 
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চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎ্ন্ন হয়ে গেছে--তাঁর তোরা কি করছিস? 
ফেলে দে তোর শাত্রফান্্ গজাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে 
অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনান । 
কর্মতৎপরতা দ্বারা এঁছিক অভাঁব দুর না হ'লে ধর্ম-কথায় কেউ 
কান দেবে ন|। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তনিহিত 
আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্‌, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের 
ভেতর যতট! পারিস এ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অন্ন- 
সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তার্দের শেখা। আর বসে থাকবার 
সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা। কে বলতে পারে? 
কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণাঁর সহিত অপূর্ব এক তেজের 
মিলনে দ্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্রিশ্মুলিঙ্গ 
বাহির হইতে লাগিল। তাহার তখনকার সেই দিব্যমৃতি অবলোকন 
করিয়। ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্তের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে 
হ্বামীজী পুনরায় বলিলেন ঃ 
রক্ধপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আঁষবেই আষবে-_ 
বেশ দেখতে পাচ্ছি $ 1706 19 170 65০৪০ (গত্যস্তর নেই )7*'ঠাকুরের 
জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকীশে অরুণোঁদয় হয়েছেঃ কালে তার উত্ভিন্ 
ছটায় দেশ মধ্যাহৃ-হূর্যকরে আলোকিত হুবে। 
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২৯ 
স্থান_বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাপকালে ) ১৮৯৮ 
মঠ-বাঁটা নির্সাণ হইয়াছে, লামান্ত একটু-আধটু যাহা বাকি আছে, 
স্বার্মীজীর অভিমতে হ্থামী বিজ্ঞানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন। স্বামীজীর 
শরীর তত তাল নয়, তাই ভাক্তারগণ তাহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে 
অকাঁল-সদ্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি 
কিছুদিনের জন্ত মঠের সামনে বীধা রহিয়াছে। শ্বামীজী ইচ্ছামত কখন 
কখন এ বজরায় করিয়্। গঙ্জাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া! থাকেন। 
আজ রবিবার । শিষ্য মঠে আমিয়াছে এবং আহান্মান্তে স্বামীজীর ঘয়ে 
বনিয় শ্বামীজীর লহিত কথোপকথন করিতেছে । মঠে এই সময় খ্বামীজী 
সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবন্ধ করেন, গৃহস্থদের 
সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা- পৃথক আহারের 
স্থান, পৃথক বিশ্রীমের স্থান ইত্যাদি। এ বিষয় লইয়্াই এখন কথাবার্তা 
হইতে লাগিল। 
স্বামীজী। গেরভ্যদের গায়ে-কাঁপড়ে আজকাল কেমন একট। সংযমহীনতার 
গন্ধ পাই) তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা লাধুদের বিছানায় ন 
বসে, না শোয়। আগে শান্ত্ে পড়তুম যে, একপ পাওয়া যায় এবং 
সেজন্য সন্্যাসীর! গৃহস্থদের গন্ধ সইতে পারে না। এখন দেখছি-__ঠিক 
কখা। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চললে বালব্রক্ষচারীদের কালে ঠিক 
ঠিক সন্ন্যাস হবে। সধ্যান-নি্ঠা দৃঢ় হ'লে পর গুরঘস্থদের সহিত সমভাবে 
মিলে-মিশ থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গপ্ডির 
ভেতর না রাখলে সন্নযাসী-ত্রন্ষচারীর। সব বিগড়ে যাবে। বথার্থ 
্রক্ষচারী হ'তে হ'লে প্রথম প্রথম সংঘম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন 
ক'রে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে তে! দূরে থাকতেই হয়, 
তা ছাড়। স্্রীসন্দীদের সঙ্গও ত্যাগ করতেই হয়। 
গ্রহস্থাশ্রমী শিষ্য দ্বামীজীর কথা শুনিয়] ্তস্ভিত হুইয়া রহিল এবং মঠের 
সন্ন্যাসী-ত্রন্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মতে! সমভাবে হিশিতে পারিবে না 
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ভাবি] বিমর্ষ হইয়া! কহিল, “কিন্ত মহাশয়, এই মঠ ও নঠস্থ যাবতীয় লোককে 
আমার বাড়ি-ঘর শ্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। 
ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন লর্বতোমুখী 
স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও আর তেমন করি ন1 ! 
গ্বামীজী। যত শুদ্ধসত্য লোক আছে, সবারই এখানে এরপ অন্ুষ্কৃতি হবে। 
যার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কত লোক হুজুগে 
মেতে এনে আবার যে পালিয়ে যায়, উহছাই তার কাঁরণ। ব্রদ্ষচর্যবিহীন, 
দিনরাত অর্থ অর্থ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকান্র 
ভাব কখনও বুঝতে পারবে না, কখনও মঠের লোককে আপনার ব'লে 
মনে করবে না। এখানকার লন্ন্যানীর1 সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা, 
চিম্টে-হাতে, উষধ-দেওয়া সঙ্গ্যাসীদের মতে] নয়; তাই লোকে দেখে 
শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব-- 
সকলই নৃতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নৃতন রকমের ; কখন 
সেজে-গুজে বতৃতা দিই, আবার কখন “হন্স হব ব্যোম্‌ ব্যোষ্ত ব'লে 
ছাই মেথে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোর তপশ্তায় মন দিই! 
শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? 
এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্তর্‌ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বনে 
যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে কেবল পাহাড়ে 
বলে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে? এখন চাই গীতায় ভগবান 
ঘা বলেছেন-_প্রবল কর্মযোগ, হৃদয়ে অলীম সাহস, অধিত বল পোষণ 
করা। তবে তে। দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি ষে 
তিমিরে, তারাও মেই তিমিরে। 
বেলা প্রায় অবসান | স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে মণোপযোৌগী সাজ করিয়! নীচে 
নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া! পূর্বদিকে এখন যেখানে পোস্ত 
গাথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। 
পরে বজরাঁখানি ঘাটে আনা হইলে ম্বামী মির্ভয়ানন্দ, শ্বামী নিত্যানন্দ 
ও শিষ্তকে সঙ্গে লইয়! নৌকায় উঠিলেন। 
নৌকায় উঠিয়। শ্বা্মীজী ছাতে বসিলে শিশ্ত তাহার পাদমূলে উপবেশন 
করিল। গঞ্জান্স ক্ষুদ্র স্ছুত্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হুইয়। 


১৬৮ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কলকল শব্দ করিতেছে, মুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের 
পশ্চিমরদ্দিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান মরীচিমালী 
অস্ত যাইতে এখনও অর্ধধণ্টা বাকি । নৌক] উত্তর দিকে চলিয়াছে। 
স্বামীজীর মুখে প্রকুল্পতা» নয়নে কোমলতা, কথায় উদ্দাসীনত1! সে এক 
ভাবপূর্ণ ক্ধপ-_বুঝানে] অসম্ভব ! 

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাঁড়াইয়! নৌকা অন্কুল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর 
হইতেছে । দক্ষিণেষ্বর কালীবাড়ি দেখিয়া শি্ত ও অপর সন্গ্যাসিছয় প্রণাম 
করিল। স্বামীজী কিন্ত কি এক গভীর ভাবে আত্মহার! হইয়া এলো- 
থেলে! ভাবে বনিয়। রছিলেন! শিষ্য ও সন্গ্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের 
কত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথ! যেন তাহার কর্ণে প্রবিষ্টই 
হইল না। দেখিতে দেখিতে নোঁক1 পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। 
পেনেটিতে »গোবিন্বকুমার চৌধুরীর বাগাঁনবাটার ঘাঁটে নৌক] কিছুক্ষণের 
অন্ত বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইভঃপূর্বে একবার মঠের জন্ত ভাড়া 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটা 
'বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “বাগাঁনটি বেশ, কিন্ত কলকাতা 
থেকে অনেক দুর ) ঠাকুরের শিশ্ত (ভক্ত )দের যেতে আসতে কষ্ট হ'তঃ 
এখানে মঠ যে হয়নি, ত৷ ভালই হয়েছে । 

এইবার নৌক। আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রা এক ঘণ্টাকাল নৈশ 
অন্ধকার ভেদ করিস! চলিতে চলিতে মঠে আনিয়া উপস্থিত হইল। 


খ্যামি-শিস্ত-সংবাদ ১৬৪ 


0০ 


স্থান-_বেলুড় মঠ 
কাল--১৮৯৯ খু প্রারস্ত 
শিল্ত অগ্ নাগ-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে। 
স্বামীজী। ( নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন তো? 
নাগ-মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শহ্গর! জয় শঙ্কর! 
সাক্ষাৎ শিব-দর্শন ছ'ল। 
কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহাঁশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
ত্বামীজী। শরীর কেমন আছে? 
নাঁগ-মহাঁশয় । ছাই হাঁড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে 
আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম। 
এরূপ বলিয়৷ নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাট্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। 
স্বামীজী। ( নাগ-মহাঁশয়কে তুলিয়। ) ও কি করছেন? 
নাঁগ-মঃ। আমি দিবা চক্ষে দেখছি, আজ সাঁক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ ! 
হ্বামীজী। ( শিশ্যকে লক্ষ্য করিয়! ) দেখছিস,ঠিক ভক্তিতে মাছষ কেমন হয়! 
নাগ-মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেছবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি 
আর দেখা যাঁয় না। (প্রেমানন্দ ত্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ- 
মহাশয়ের জন্য প্রপাঁদ নিয়ে আয়। | 
নাগ-মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার 
দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দুর হয়ে গেছে। 
মঠে ব্রহ্মচারী ও সন্যাসিগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। ম্বামীজী 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন, আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। 
নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকলো ।” সকলেই বই 
বন্ধ করিয়া নাগ-মহাঁশয়ের চারিদিকে ঘিরিক়্া! বসিল। ন্বামীজীও নাগ- 
মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন। 
স্বাধীজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়!) দেখছিস! নাগ-মহাঁশয়কে দেখ 
ইনি গেরঘ্ত, কিন্ত জগৎ আছে কি নেই, এর সে জ্ঞান নেই $ সর্বদ1 তন্ময় 


১৭০ খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হয়ে আছেন! (নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ত্রদ্ঘচ্ারীদের 
ও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথ! শোনান। 

নাগ-মঃং। ও কি বলেন! ওকি বলেন। আমিকি বলব? আমি আপনাকে 
দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার লহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি £ 
ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝযে। জয় রামক্ ! জয় রামরুফণ ! 

্বামীজী। আপনিই বখার্থ রামুষ্দেবকে চিনেছেন। আমর] ঘুরে ঘুরেই 
মরলুষ। 

নাগ-মঃ। ছি! ও-কথ! কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া_-এপিঠ আর 
ওপিঠ; যার চোখ আছে, দে দেখুক। 

ত্বামীজী। এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 

নাগ-মঃ। আমি ক্ষুত্ব, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি 
তাতে জগতের মঙ্গল হবে- মঙ্গল হবে। 

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যত্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উদ্মাদের 

মতো। হইলেন । স্বামীজী সকলকে বলিলেন, “যাতে এ'র কষ্ট হয়, তা ক'রে! 

না।, শুনিয় মকলে নিরঘ্ত হইলেন। 

্বামীজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের 
ছেলের! সব শিখবে । 

নাগ-মঃ। ঠাকুরকে এ কথা একবার জিজাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 
'গৃছেই থেকো ।' তাই গৃছেই আছি? মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে 
ধন্য হয়ে যাই। 

ত্বামীজী। আমি একবার আপনার দেশে ঘাব। 

নাগ-মঃ। (আনন্দে উম্মত হইয়।) এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে 
যাবে, কাশী হয়ে ধাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি? 

স্বামীজী। আমার তে। ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়। 

নাগ-মঃ । আপনাকে কে বুধষে-_কে বুঝবে ? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার 
জো নেই। একমাজ্জে ঠাকুরই চিনেছিলেন ; আর নকলে তার কথায় 
বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি । 

স্বামীজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি__মছাবীর 
ঘেন নিজের শক্তিমতায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমূচ্ছে-_-সাড়া নেই, শব্ধ নেই। 


স্বামি-শিয্-সংবাদ ১৭১ 


সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপ জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও 
আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল এ ইচ্ছাটা! আছে-_মুক্তি-ফুক্কি 
তুচ্ছ বোঁধ হয়েছে । আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া ঘায়। 

নাগ-মঃ | ঠাকুরের আশীর্বাদ । আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও 
দেখি না; ঘা ইচ্ছা করবেন, ভাই হবে। 

স্বামীজী। কই কিছুই হয় না-_তীর ইচ্ছ! ভিন্ন কিছুই হয় না। 

নাগ-মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা 
ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা । জয় রামকুষখ! জয় রামকৃষ! 

ত্বামীজী। কাঁজ করতে মজবুত শরীর চাঁই 3 এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি 
শরীর ভাল নেই ) ওদেশে বেশ ছিলুম। 

নাগ-মঃ | শরীর ধারণ করলেই-ঠাঁকুর বলতেন--“ঘরের টেক্স দিতে হয়।' 
রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোছরের বাক্স; এ বাক্সের খুব 
ষত্বচাই। কেকরবে? কেবুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুবেছিলেন। 
জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকঞ্ণ ! 

্বামীজী। মঠের এর] আমায় বত্বে রাখে। 

নাঁগ-মঃ£। বারা করছেন তাদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার 
কমতি হ'লে দেহ রাখ। ভার হবে । 

ত্বামীজী। নাগ-মহাঁশয়! কি যে করছি, কি না করছি-_কিছু বুঝাতে 
পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দ্বিকে মহা ঝোঁক আসে, নেই 
মতে! কাজ ক'রে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্ব হচ্ছে, কিছু বুঝতে 
পারছি না। 

নাগ-মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন-_“চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন বুঝতে 
দিচ্ছেন না। বুঝামাঅই লীলা ফুবিয়ে যাবে। 
স্বামীজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্বামী প্রেমানন্দ 

ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া! আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্তান্ত সকলকে দিলেন। 

নাগ-মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া “জয় রামকৃষ্ণ বলিয়! 

বৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়! অবাক । প্রসাদ পাইয়া সকলে 

বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে স্বামীজী একখানি কোদাল 

লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতেছিলেন_ নাগ-মহাঁশয় 


১৭২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


দর্শনমাজ তাহার হস্ত ধরিয়! বলিলেন, "আমর! থাকতে আপনি ও কি করেন ? 
স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন £ 
ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন গুনলুম, নাঁগ-মহাশয় চার-পাঁচ দিন 
উপোস ক'রে ভার কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন? আমি, হরি 
ভাই ও আর একজন মিলে তো নাগ-মহাঁশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির? 
দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম--আপনার এখানে আজ 
ভিক্ষা পেতে ছবে। অমনি নাগ-মহাঁশয় বাজার থেকে চাঁল, হাড়ি, কাঠ 
প্রভৃতি এনে রীাধতে শুরু করলেন। আমর! মনে করেছিলুম আমরাও 
খাব, নাগ-মহাশয়কেও খাওয়াব। রাল্লাবানা ক'রে তো আমাদের দেওয়া 
হ'ল ; আমর! নাগ-মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বমলুম। আহারের 
পর, কে খেতে যাই অনুরোধ কর আঁর তখনি ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে 
কপালে আঘাত করে বলতে লাগলেন-_-যে দেহে ভগবান-লাভ হ'ল 
না, সে দেহকে আবার আহার দিব ? আমরা তে। দেখেই অবাক! অনেক 
ক'রে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুয | 
ত্বামীজী। নাগ-মহাঁশয় আজ মঠে থাকবেন কি? 
শিষ্য । না। ওর কি কাঁজ আছে, আজই যেতে হবে। 
স্বামীজী। তবে মৌক। দেখ। সন্ধ্যা হয়ে এল। 
নৌক1 আদিলে শিশ্ত ও নাগ-মহাশয় শ্বামীজীকে প্রণাম করিয়! 
কলিকীতা৷ অভিমুখে রওন] হইলেন। 


ক্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ১৭৩ 


৩১ 


স্থান- বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা 
কাল--€ ৩য় সপ্তাহ ) জানুআরি, ১৮৯৯ 
আলমঘাঁজার হইতে বেলুড়ে নীলাঘ্বরবাঁবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়। আসে, 
তাহার অল্পদিন পরে হ্বামীজী তাহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রত্তাব করেন যে, 
ঠাকুরের ভাব জননাঁধাঁণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদ- 
পত্র বাছির করিতে হইবে । ম্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহ! বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাছির 
করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হুইল এবং স্বামী ব্রিগুণাতীতের উপর 
উহ্বার পরিচালনের ভার অপিত হইল। স্বামী ব্রিগুণাঁতীত এইকপে কার্ধভার 
গ্রহণ করিয়! ১৩০৫ সালের ১ল! মাঘ এঁ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। শ্বামীজী 
এ পত্রের “উদ্বোধন” নাম মনোনীত করেন। 
পত্রের প্রস্তাবন। শ্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের 

সন্নযানী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত 
'রামকু্চ মিশনের” সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং 
ঠাকুরের ধর্মসন্বদ্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে 
উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়। উপবেশন করিলে শ্বামীজী তাহার সহিত 
'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইক্প কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন 
স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিরুত করিয়! পরিহা সচ্ছলে ) 'উত্বন্ধন' দেখেছিস? 
শিল্ত । আজে হ্যা? সুন্দর হয়েছে। 
স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা-_-সব নৃতন ছাঁচে গড়তে হবে। 
শিশ্ত। কিরখ? 
ত্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই ; অধিকস্ত বাউল! ভাষায় 

নৃতন ওজন্বিতা আনতে হবে । এই ধেমন-__কেবল ঘন ঘন ৮৪: 59 

(ক্রিক়াপদের ব্যবহার ) করলে, ভাষার দম কমে যাঁয়। বিশেষণ দিয়ে ৮৪৮ 

(ক্রিয়াপদ )-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হুবে। তুই এপ প্রবন্ধ লিখতে 

আরস্ভ কর্‌। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি। 


১৭৪ স্বামীজীর বাদী ও রচন। 


শিশ্ত। মহাশয়, ত্বামী ভ্রিগুণাতীভত এই পত্রের জন্ত যেরূপ পরিশ্রম 
করিতেছেন, তাহা অন্তের পক্ষে অসস্ভব। 

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সঙ্গ্যাসী সন্তানেরা কেবল 
গাছতলায় ধুনি জালিয়ে বলে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্ধম দেখে লোকে অবাক হবে । এদের 
কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ্‌, আমার আদেশ 
পালন করতে ব্রিগুণাতীত সাধনতজন ধ্যানধারণা পর্ধস্ত ছেড়ে দিয়ে 
কাজে নেবেছে। এ কি কম 5911605 (ম্বার্থত্যাগ )-এর কথা! 
আমার প্রতি কতটা ভালবাস! থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্‌ দেখি! 
90০০৪৪ (কাঁজ হাসিল ) ক'রে তবে ছাড়বে! তোদের কি এমন 
রোক্‌ আছে? 

শিশ্ত । কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সঙ্গ্যাসীর গৃহীদের ঘ্বারে হারে এরূপে 
ঘোর! আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে! 

শ্বামীজী। কেন? পত্রেক্স প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্ত । দেশে নবভাব- 
প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে । এই ফলাকাঁজ্ারছিত 
কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের 
উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় ঘ্বারা টাকা জধাবার 
অতলব আমাদের নেই। আমর] লর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাঁগছেলে নেই যে, 
তাদের জন্ত কিছু রেখে যেতে ছবে। 90০0655 (কাজ হাসিল) হয় 
তো! এর £)0922৪ ( আয়টা ) সমন্তই জীবনসেবাকল্পে বায়িত হবে। 
স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি ছিতকর কাজে 
এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্যয় হ'তে পারবে। আমর] তো! গৃহীদের মতো! 
নিজেদের, রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই 
আমাদের সকল 1০০৬০1০6196 ( কাঁজকর্ম )--এটা জেনে রাখবি। 

শিশ্ত । তাহা হইলেও-_সকলে এভাব লইতে পারিবে ন]। 

ত্বামীজী। নাই বা পারলে। তাঁতে আমাদের এল গেল কি? আমর! 
০101019 (সমালোচন। ) গণ্য ক'রে কাজে অগ্রসর হইনি। 

শিল্প । মহাশয়, এই পঞ্জ ১৫ দ্বিন অন্তর বাহির হইবে? আমাদের ইচ্ছা 
সাধাহিক হয়। 


গ্বাধি-শিস্ত-সংবাদ ১৭৫ 


খ্বামীজী । তা তো! বটে, কিন্তু £595 (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় 
টাকার যোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। 
রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে £6€ 01901500012 
(বিনাযূল্যে বিতরণ ) কর! যেতে পারে। 
শিশ্ত। আপনার এ জঙ্কল্প বড়ই উত্তম। 
্বামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাড় করিয়ে দিয়ে তোকে 
80100 (সম্পাদক ) ক'রে দেবো । কোন বিষয়কে প্রথমট1 পায়ে দাড় 
করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি । লেটা করতে এইপব সর্বভ্যাগী 
সাধুরাই ষক্ষম। এর] কাজ ক'রে ক'রে মরে যাবে, তৰু হটবার ছেলে 
নয়। তোরা একটু বাঁধা পেলে, একটু ০:16151900 ( সমালোচন। ) 
শুনলেই দুনিয়। আধা দেখিস! 
শিশ্ত। সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পৃজ! 
করিয়! তবে কাজ আরস্ভ করিলেন এবং কার্ধের সফলতার জন্য আপনার 
কৃপা প্রার্থন। করিলেন। 
স্বামীজী। আমাদের ০০০: ( কেন্দ্র) তো ঠাকুরই । আমর! এক একজন 
সেই জ্যোতি:কেন্দ্রের এক একটি 7৪5 (কিরণ)। ঠাকুরের পুজা 
ক'রে কাজটা আরম করেছে--বেশ করেছে। কই আমায় তো৷ 
পূজোর কথা কিছু বললে ন|। 
শিশ্ত। মহাশয়, তিনি আপনাকে তয় করেন। ব্রিগুণাতীত স্বামী আমায় 
কল্য বলিলেন, “তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের 
১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাঁশ করেছেন, তারপর আমি 
তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।' 
্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে 
আমার স্সেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতট। পারবি, 
তাকে সাহাখ্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই কর! হবে। 
কথাগুলি বলিয়়াই স্বামীজী ব্রদ্মানন্দ শ্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন 
এবং আবশ্কক হইলে ভবিষ্যতে “উদ্বোধনে'র জন্থ ব্রিগুপাতীত ম্বামীকে আরও 
টাকা দিতে আদেশ করিলেন। এ দিন রাত্রে আহারাস্তে শ্বামীজী পুনয়ায় 
শিষ্তের সহিত উদ্বোধন” পজ্জ লন্বন্ধে এরূপ আলোচন! করিয়াছিলেন £ 


১৭৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ত্বামীজী। “উদ্বোধনে সাঁধারণকে কেবল 9০3৫0 1683 ( গঠনমূলক 
ভাব) দিতে হবে। 228806 ১০৪৫০৮ ( নেতি-বাঁচক ভাব) 
মাচ্ষকে ৩৪1 (দুর্বল ) ক'রে দেয়। দেখছিস নাঃ ঘে-সকল মা বাপ 
ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাঁড়৷ দেয়, বলে «এটার কিছু হবে 
না, বোকা, গাধা তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দীড়ায়। 
ছেলেদের ভাল বললে--উৎলাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের 
পক্ষে যা নিয়ম, ০1)1101617 1 002 :০81070 0£17181)61 090981)0 
(ভাবরাজ্যের উচ্চত্তরে যাঁর! শিশু, তাদের ) সম্বন্ধেও তাই । 7০5:0%6 
10685 ( গঠনমূলক ভাবগুলি ) দিতে পারলে সাধাঁরণে মানুষ হয়ে উঠবে 
ও নিজের পায়ে ঈ্লীড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প 
সকল বিষয়ে ঘ। চিস্ত। ও চেষ্টা মানষ করছে, তাতে ভূল ন৷ দেখিয়ে 
এ-সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, 
তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের £56110£ ০10০৭ 
(মনে আঘাত দেওয়।) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি-যাঁদের আমরা হেয় 
মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে 
দিতেন। তার শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভূত! 
কথাগুলি বলিয়! ম্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার 
বলিতে লাগিলেন £ 
ধর্মগ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তাঁর উপর নাঁকপি'টকানে। 
ব্যাপার ব'লে যেন বুঝিসনি। [১1955105819 10677091, 5১1110051 
(শারীরিক, মানপিক ও আধ্যাত্বিক ) সকল ব্যাপারেই মান্ষকে 
190910%৪ 10693 ( গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্ত ঘেয়া ক'রে 
নয়। পরস্পরকে ঘেরা ক'রে ক'রেই তোদের অধঃপতন হয়েছে । এখন 
কেবল 9০510%5 6304£170 (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে 
তুলতে হবে। প্রথমে এরূপে সমস্ত হি'হু্ষাতটাকে তুলতে হুবে, তারপর 
জগৎ্টাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। 
তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি । মহা-অধঃ:পতিত মাঁছষকেও 
তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তার 
পদান্ুসর়ণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে ছবে। বুঝলি? 


স্বামি-শিষ্য-্সংবাদ ১৭৭ 


ভোদের 1১1300:5, 1806100516, 20500০10985 (€ ইতিহাস, সাহিত্য, 

পুরাঁণ ) প্রভৃতি সকল শাস্গ্রস্থ ষা্ধকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! 
মান্গবকে কেবল বলছে-__“তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই !, 
তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রযেশ করেছে। সেই 
জন্ত বেদ-বেদাস্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদ! কথায় মানুষকে বুঝিয়ে 
দিতে হুবে। সর্দাচার, সধ্যবহার ও বিস্তা! শিক্ষা দিয়ে ব্রাঙ্ষণ ও 
চণ্ডালকে এক ভূমিতে দ্লাড় করাতে হবে। “উদ্বোধন” কাগজে এই- 
সব লিখে আবাঁলবৃদ্ধবনিতাঁকে তোল্‌ দেখি। তবে জানব--তোর 
বেদ-বেদাস্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস-- পারবি ? 

শিশ্কা। আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিত্বকাম হইব 
বলিয়। মনে হয়! 

দ্বামীজী। আর একটা কথা--শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে 
হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ 
আমি ডামবেল কবি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি ; শারীরিক 
পরিশ্রম করবি। 73০05 250. 00100 1005 1010. 08181161 (দেহ 
ও ষন সমানভাবে চলবে )। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে 
চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে 
নিজেরাই তখন এ বিষয়ে তত্ব করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের 
জন্তই এখন ০৫৪০৪৫০:,-এর ( শিক্ষার ) দরকার । 


৯০১২ 


১৭৮ স্বামীজীর ধাঁপী ও রচনা 


৩২ 


স্বান--বেলুড় মঠ 
কান--১৯০৪ 

এখন স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন। শিশ্ত রবিবার প্রাতে মঠে আলিয়াছে। 

স্বামীজীর পাদপন্ু-দর্শনাস্তে নীচে আপিয়! শ্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদাস্ত- 

শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে । এমন সময়ে শ্বাধীজী নীচে নামিয়া আসিলেন 

এবং শিষ্যুকে দেখিয়া বলিলেন, “কিরে, তুলীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল ? 

শিল্ত। মহাশয়, তুললী মহারাজ বলিতেছিলেন, “বেদান্তের ত্রহ্মবাদ কেবল 
তোর ম্বামীজী আর তুই বুঝিদ। আমরা কিন্ত জানি-_ কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ 
্বয়মূ।' 

ত্বামীজী। তুই কি বললি? 

শিল্ত। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য । কৃষ্ণ ব্রন্মজ্ পুরুষ ছিলেন মাজ্। 
তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদাস্তবাদী, বাছিরে কিন্ত ঠঘতবাদীর পক্ষ 
লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্ষিবিশ্ষ বলিয্া কথা অবতারণা 
করিয়। ক্রমে বেদাস্তবাদের ভিত্তি হুদৃঢ় প্রমাপিত করাই তাহার অভিপ্রায় 
ধলিয়! মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় “বৈষ্ণব” বলিলেই আমি এ কথা 
ভূলিয়৷ যাই এবং ভীহার সছিত তর্কে লাগিয়া! যাই। 

স্বামীজী। তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, ভাই এক্সপ ব'লে তোকে খ্যাপায়। 
তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, “আপনি শুস্তবাদী নাস্তিক, 

শিশ্ত। মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্‌ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে 
কি? লোকে কিন্ত এনপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌। 

স্বামীজী।  সর্বেশ্বর কখনও ব্যকিবিশেষ হ'তে পারেন না। জীব হচ্ছে বানি, 
আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিষ্থা! প্রবল? ঈশ্বর 
বিষ্ভ। ও অবিষ্তার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত ক'রে রয়েছেন এবং ক্বাধীনভাবে 
এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎট1 নিজের ভেতর থেকে ০:০1০০চ (বাহির ) 
করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু এ ব্যা্ট-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে 
বর্তমান। ব্রনের অংশাংশভাগ হয় না। বোঝাবার জন্ত তার ভ্রিপাদ, 
টতুম্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা! হয়েছে মাত্র। যে পাদে হাট-স্থিতি-লয় 


ক্বামি-শিস্ত-সংবাদ ১৭৯ 


অধ্যাঁস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শান্তর 'ঈশ্বর* ব+লে নির্দেশ করেছে। অপর 
অিপাদ কুটস্থ, যাঁতে কোনকূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রন্ধ। 
তা ব'লে এরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রক্ষ- জীবজগৎ থেকে একট! 
স্বতন্ত্র বন্ত। বিশিষ্টাতৈতবাদীর1 বলেন, ব্রহ্মই জীবজগতরূপে পরিণত 
হুয়েছেন। অদ্বৈতবাধীরা বলেন, তা নয়, ব্র্দে এই জীবজগৎ অধ্যন্ত 
হয়েছে মাত্র; কিন্তু বন্ততঃ ওতে ব্রদ্দের কোনক্ধপ পরিণাম হয়নি । 
অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, 
ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে 
যায়, তখন এক ব্রন্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের 
স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই নিত্য- 
শু্ব-ুদ্ধ প্রত্যক্‌-টচতন্য বা ব্রন্ম। জীবের ম্ববপই হচ্ছেন ব্রদ্গ ঃ ধ্যান- 
ধারণায় নামরপের আবরণট! দূর হয়ে এ ভাবট? প্রত্যক্ষ হুয় মাত্র। 
এই হচ্ছে শ্ুন্ধাদ্বৈতবাদের সারমর্ম । বেদ-বেদাস্ত শান্্-ফাম্্র এই কথাই 
নান! রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে। 

শিষ্ব। তাছ৷ হইলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্‌ ব্যক্তিবিশেষ--একথ। আর সত্য 
হয় কিরূপে? 

শ্বামীজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মান্য । মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় 
ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন ৷ ভাবে, তা 1:79160 ( সীমাবদ্ধ) 
হবেই। এ-জন্ত নিজের 79750781105 (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের 
70619078115 (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা কর! জীবের ত্বতঃসিদ্ধ ত্বভাব। 
মানুষ তার 19621 (আদর্শ )-কে মান্থষরূপেই ভাবতে সক্ষম । এই 
জরামরণসন্কুল জগতে এষে মানুষ ছুঃখের ঠেলায় “হা হতোহন্মি” 
করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, ধার উপর নির্ভর ক'রে 
সে চিন্তাশুন্ত হ'তে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ 
আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মান্য তা টের পায় না! 
বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে 
টের পায়। কিন্ধু যে যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই 
অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাঁবকে জাগিয়ে তুলছে। তৰে 
'আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। যার 767507913০৭ (ব্যক্িবিশেষ 


৯৮৩ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশ্বর )-এ বিশ্বাম আছে, তাকে এ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হুয়। 
এঁকাস্তিকতা এলে এ থেকেই কালে ব্রদ্ব-সিংহ তার ভেতরে জেগে 
ওঠেন । ব্রদ্ষজানই হচ্ছে জীবের £০৪] (লক্ষ্য )। তবে নানা পথ-_নানা 
মত। জীবের পারমাধিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান 
থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় হুখ-ছুঃখ ভোগ করে। কিন্তু 
নিজের শ্বরূপলাভে আব্রক্ষস্তত্ব পর্ধস্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ ন। 
'অহং ব্রদ্ধ' এই তত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মস্ত্যু-গতির হাত থেকে 
কারুরই নিস্তার নেই। মাহ্যজন্ম লাভ ক'রে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে 
ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হু'লে-_-তবে মাহষের আত্মজ্ঞানম্পৃহা বলবতী 
হয়। নতুবা! কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না । 
মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে ব'লে মনে যার সম্বল্ল রয়েছে, তার কি 
ক'রে ব্রহ্ষ-বিবিদিষ। হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তত, যে সুখ-দুঃখ 
ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শীস্ত সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞানলাভে 
যত্বপর হয়। সেই “নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিগুরাদিব কেশরী'-_মহাবলে 
জগজ্জাল ছিন্ন ক'রে মায়ার গণ্ডি ভেঙে নিংছের মতে বেরিয়ে পড়ে। 


শিল্ত । তবে কি মহাশয়, সন্গ্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজান হইতেই পারে না? 
ত্বামীজী। তা একবার বলতে? অন্তর্বহিঃ উভয় গ্রকারেই সন্গ্যা অবলম্বন 


শিস্ত 


করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের “তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ১__এই 
অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্গ্যাসের বাহ্‌ চিহ্ুম্বরূপ 
গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না ক'রে তপস্য। করলে দুরধিগম্য 
্রহ্ষতত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ ন। এলে, ভোগস্পৃহা- 
ত্যাগ না! হ'লে কি কিছু হবার জো আছে? “সে যেছেলেরহাতে, 
মোয়া নয় যে, ভোগ! দিয়ে কেড়ে খাবে ।, 

॥ কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আপিতে পারে? 


স্বামীজী। যার ক্রমে আনে তাঁর আন্থক। তুই তা ব'লে বনে থাকবি কেন? 


এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, “হচ্ছে-হবে 


১. মু্ক উপ.--৩২।৪ মন্ত্রের ভায় ভষ্টবা 


্বামি-শিষ্ক-সংবাদ ১৮১ 


--ও-সব মেদাটে ভাব । পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, 
না, জলের জন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? পিপাস৷ পায়নি, তাই 
বদে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার 
করছিস। 

শিশ্ত। বাস্তবিক কেন যে এখনও এরূপ সর্বন্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহ 
বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একট! উপায় করিয়া! দিন। 

ত্বামীজী। উদ্দেশ্য ও উপায়-_সবই তোর হাতে । আমি কেবল 503000190 
(উদ্ছদ্ধ) ক'রে দিতে পারি। এইসব সংশাস্্ পড়ছিস, এমন ব্রদ্ষত্ঞ 
সাধুদের সেবা! ও সঙ্গ করছিস-_এতেও যদ্দি না ত্যাগের ভাব আসে, 
তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল 
ভেড়েফু'ড়ে বেরুবেই বেরুবে। 

শিক । ( অধোমুখে বিষগ্রভাবে ) মহাশয়, আমি আপনার শরণাঁগত, আমার 
মুক্তিলাভের পন্থা! খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্বজ্ঞ হইতে 
পারি। : 

স্বামীজী। (শিস্তের অবদন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্ধদ। বিচার 
করবি-_-এই দেহগেহ, জীবজগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, হ্বপ্রের মতো ঃ 
সর্বদা! ভাঁববি--এই দেহটা একট] জড় ঘন্ত্রমাত। এতে যে আত্মারাম 
পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ ত্বব্ূপ। মনরূপ উপাধিটাই তার 
প্রথম ও সুক্ম আবরণ, তারপর দেহটা তার স্ুল আবরণ হয়ে রয়েছে। 
নিফল নির্বিকার শ্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মাক্সিক আবরণে 
আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর হ্ব-দ্বর্ূপকে জানতে পারছিস না। এই 
রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে 
মারতে হবে। দেহটা তো স্থুল-_এট] ম'রে পঞ্চতৃতে মিশে যায়। কিন্তু 
সংস্কারের পু্টলি-মনট! শীগগীর মরে না। বীভাকারে কিছুকাল থেকে 
আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থুল শরীর ধারণ ক'রে জন্মমত্যুপথে 
গমনাগমন করে, এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয় । সেজন্য বলি, ধ্যান- 
ধারণ! ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা ম'রে 
গেলেই সব গেল_ ব্রহ্মসংস্থ হলি । 

শিষ্য । মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত মনকে ব্রহ্ধাবগাহী করা মহা কঠিন। 


১৮২ স্বামীজীনপ বাণী ও রচন। 


ত্বামীজী। বীরের কাছে আবার কঠিন ঝ'লে কোন জিনিস আছে? 
কাপুরুষেরাই ও-কথ! বলে।__বীরাণামেব করতলগতা৷ মুক্তি, ন পুনঃ 
কাপুরুষাণাম্‌।, অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর্‌। গীতা 
বলছেন, 'অত্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে।” চিত 
হচ্ছে যেন ্থচ্ছ হুদ। রূপরসার্দির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে» 
তার নামই মন। এজন্যই মনের শ্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক । এ সঙ্বল্প- 
বিকল্প থেকেই বাসন। ওঠে । তারপর এ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত 
হয়ে স্ুলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনস্ত, 
কর্মের ফলও তেমনি অনস্ত। সুতরাং অনস্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে 
মন সর্বদা ছুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশৃস্ত ক'রে দিতে হুবে_ পুনরায় 
ত্রচ্ছ হদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্বিরূপ তরঙ্গ আর একটিও ন! 
থাকে ; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শান্তকার এ অবস্থারই আভাফ 
এই ভাবে দিচ্ছেন-_“ভিগ্যতে হৃদয়গ্রস্থিঃ ইত্যাদি। বুঝলি? 
শিল্ত । আজ্ঞে হা। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই ? 
ত্বামীজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা--এটিই মনন 
ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্ুল নই, সুক্ম নই 
-এইকধপে “নেতি নেতি” ক'রে প্রত্যক্চৈতন্তরূপ হ্থ-শ্বপ্ূপে মনকে 
ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে 
ফেলবি। তবেই বোধন্বরূপের বোধ ব৷ শ্ব-্বর্ূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা- 
ধ্যেয়ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞয়-জ্ঞান এক হয়ে ঘাবে। 
নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে ক্রিপুটিভেদ' । 
. এরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাত1, 
তখন তাকে আবার জানবি কি ক'রে? আত্মাই জান, আত্মাই চৈতন্ত, 
আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই ব'লে নির্দেশ কর! যায় 
না, নেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্তি-প্রভাবেই জীবরপী ব্রদ্ষের ভেতরে জাতা- 


১ মুক্তি বীরগণেরই করতলগত, কা'পুরুষের নয় । 
*২ গীতা, ৬1৩৫ 
৩ মুণ্ডক উপ. ২২।৮ 


ক্বামি-শিহ্য-সংবাদ ১৮৩ 


জেয়-জানের ভাবটা এসেছে । এটাকেই সাঁধারণ মাস্থয ০070901008 
৪96 (চেতন ব! জ্ঞানের অবস্থ! ) বলে। আর যেখানে এই ঠৈত- 
সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্তে এক হয়ে যায়, তাকে শান 53195:50105000$ 
990৪ (সমাধি, সাধারণ জানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা ) ব'লে এইরূপে 
বর্ণনা করেছেন-_“স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্‌।+ 
(গভীর ভাবে মগ্ন হইয়। খ্বামীজী বলিতে লাগিলেন ) 
এই জ্ঞাতাজেয় বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাম্ব বিজ্ঞান 
সব বেরিয়েছে । কিন্তু মাঁনব-মনের কোন ভাব বা ভাষ। জানাজানির 
পারের বস্ধকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি 
78108] 090 (আংশিক সত্য )। ওরা ।সেজন্ত পরমার্থতত্বের অম্পূর্ণ 
8%016558018 (প্রকাশ) কখনই হ'তে পায়ে না । এই জন্য পরমার্থের দিক 
দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়- ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি 
মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা ৷ তখনই বোধ হয় যেআমিই সব, আমিই 
সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই । আমার অস্তিত্বের গ্রমাণের জন্য 
আবার প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা কোথায় ? শাস্ত্রে যেমন 'বলে, “নিত্যমন্মৎ- 
প্রসিদ্ধ” নিত্যবস্তরূপে ইছা! শ্বতঃসিন্ধ--এইভাবেই আমি সর্বদা ইছা। 
অনুভব করি। আমি এ অবস্থ। সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি । 
তোরাও দেখ, অনুভূতি কর্‌ আর জীবকে এই ব্রহ্ধতত্ব শোনাগে। 
তবে তো শাস্তি পাবি। | 
এ কথ! বলিতে বলিতে ত্বামীজীর মুখমগুল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং 


তাহার মন যেন কোন্‌ এক অজ্ঞাতরাজ্যে বাইন! কিছুক্ষণের জন্ত স্থির 
হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন £ 


এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জস৷ ব্রদ্মবিভ্া নিজে অনুভব কর্‌, আর জগতে 


প্রচার করু। এতে নিজের মঙ্গল হুবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে 
আজ সারকথা বললাম $ এর চাইতে বড় কথা৷ আর কিছুই নেই। 


শিশ্ত। মহাশয়, আপনি এখন জানের কথ! বলিতেছেন? আবার কখন বা 
তক্তির, কখন কর্মের এবং কখন যোগের প্রাধান্ত কীর্তন করেন। 
উহ্বাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়। যায়। 


১৮৪ দ্বার্মীজীর বাণী ও রচনা 


শ্বামীজী। কি জানিস্‌--এই ব্রদ্ষজ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। 'তবে 
মান্য তো আর সর্বদা ব্রন্ষসংস্থ হয়ে থাকতে পায়ে না! বুুখান- 
কালে কিছু নিয়ে তো৷ থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম কর। উচিত, 
যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ ছয়। এইজন্ত তোদের বলি, অভেদ- 
বুদ্ধিতে জীবসেবায়প কর্ম কর্‌। কিন্ধু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাচ 
ঘে বড় বড় সাধুরাও এতে বন্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাজ্াহীন 
হয়ে কর্ম 'করতে হয়। গীতায় এ কথাই বলেছে। কিন্তু জানবি, 
ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ষের অন্ুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম হবার বড়জোর চিত্তশুদ্ধি 
হয়। এ-জন্তই ভাম্তকার১ জানকর্মসসূহ্রে প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ 
-এত দোষারোপ করেছেন। নিঞ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও 
ব্রহ্ষজঞান হ'তে পারে। এও একট! উপায় বটে, কিন্ত উদ্দেশ্ত হচ্ছে 
ব্রক্ষজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ২_বিচারমার্গ ও অন্ত 
সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজতা লাভ করা । 

শিষ্ভ । মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপষোগিত্ব বলিয়া আমার 
জানিবার আকাক্ষা দূর করুন। 

স্বামীজী। এ সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ 
হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ_-910৬ 179:095655 (মন্থর গতি ), দেক্সীতে ফল 
হয়, কিন্তু সহজদাধ্য। যোগে নান। বিশ্ব) হয়তো বিভূতিপথে মন 
চলে গেল, আর হ্বরূপে পৌছুতে পারলে না। একমাত্র জানপথই 
আত্তফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক ব'লে সর্বকালে সর্বদেশে সমান 
আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন ছুত্তর তর্কজালে বদ্ধ 
হয়ে যেতে পারে। এইজন্ত লঙ্গে লঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার 
ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্তে বা! ব্রহ্মতত্বে পৌষ্ছুতে হবে। এইভাবে সাধন 
করলে £০৪1-এ (লক্ষ্যে) ঠিক গৌছানে। যায়। আঁমার মতে, এই 
পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ। 

শিল্ক । এইবার আমায় আবৃতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন । 

স্বামীজী। তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাঁন্‌! 


চে 


এনে 


১ শঙ্ষরাচার্য 


হ্বামি-শিস্ত-সংবাধ ১৮৫ 


শিল্ক | মহাশয়, মনের ধাধা একদিনে মিটিয়া বাঁক তো বারবার আর 
আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না। 

স্বামীজী। যে-আত্মার এত মহিমা শান্ত্মুখে অবগত হুওয়। যায়, সেই 
আত্মজাঁন হার্দের কুপায় এক মুহূর্তে লাভ হুয়, তীরাই সচল তীর্থ 
অবতারপুরুষ । তার! আজন্ম ব্রন্ষজ, এবং ব্রন্ধ ও ব্রহ্ষজে কিছুমাত্র 
তফাত নেই-__ক্রক্ম বেদ ক্রদ্দেব ভবতি।* আত্মাকে তো আর জানা যায় 
না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাত। ও মস্ত1 হয়ে রয়েছেন-_এ কথা পূর্বেই 
বলেছি। অতএব মাহুষের জানাজানি এ অবতার পর্বস্ত- খাঁর! 
আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে 12185251029] ( সর্বাপেক্ষা! উচ্চ 
আদর্শ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা এ পর্যস্ত। তারপর আর জানাজানি 
থাকে না। এক্সপ ব্রঙ্গজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জম্মায়। অল্প লোকেই তাদের 
বুঝতে পারে। তারাই শাস্্রোজির প্রমাণস্থল--ভবসমুদ্রে আলোক- 
স্তভস্বূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মূহূর্তমধ্যে হৃদয়ের 
অন্ধকার দুর হয়ে যায়-__সহস। ত্রদ্ষজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেনবাকি 
ঢ2:০০235-এ ( উপায়ে ) হয়, তার নির্ণয় কর] যায় না.। তবে হয়-__ 
হ'তে দেখেছি । শ্রীক্চ আত্মসংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে 
ষে স্থলে “'অহং শবের উল্লেখ রয়েছে, তা “অতপর” ব'লে জানবি। 
“মামেকং শরণং ব্রজ' কিন। “আত্মসংস্থ হও । এই আত্মজ্ঞানই গীতার 
চরম লক্ষ্য । যোগাদির উল্লেখ এ আত্মতত্বলাভের আনুষক্ষিক 
অবতারণা । এই আত্মজান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী । 
“বিনিহস্ত্য দ্গ্রহাৎ_রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যাঁয়। তোরাও 
তো মান্ছষ-_ছুদিনের ছাই-ভম্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবিনি? 
“জায়ন্ব ঘিয়দ্ের দলে যাবি? প্রেয়ঃকে গ্রহণ কর, “প্রেয়ঃকে 
পরিত্যাগ কর্‌। এই আত্মতত্ব আচগ্াল সবাইকে বলবি। বলতে 
বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিফার হয়ে যাবে। আর “তত্বমসি” “সোহহু- 
মন্মি, সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা! উচ্চারণ করবি এবং 
হাদয়ে সিংহের মতে! বল র্লাখবি। তয় কি? ভয়ই মৃত্যু-_ভয়ই 
মহাঁপাতক। নররূপী অজুবনের তয় হয়েছিল--তাই আত্মসংস্থ ভগবান্‌ 
শ্রক্ণ তাকে গীতা উপদেশ দিলেন $ তবু কি তীর ভয় যায়? পরে 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অভুন যখন বিশ্বরপ দর্শন ক'রে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্রিদগককর্মী 
হয়ে যুদ্ধ করলেন। 

শিল্ক । মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে ? 

স্বামীজী। জ্ঞানলাভের পর সাঁধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ষ থাকে না। 
তখন কর্ম “জগদ্ধিতায়' হয়ে দড়ায়। আত্মজ্ানীর চলন-বলন সবই 
জীবের কল্যাণসাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি “দেহস্থোহপি ন দেহস্থঃ”১ 
-_এই ভাব! এক্প পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র 
বল! যায়__লোকবত্ত, লালা-কৈবল্যম্‌।”২ 


৬৩ 


স্থান_-বেলুড মঠ 

. কাল--১৯*১ 
কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাৰু, 
রণদাগ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাঁশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে । 
রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সৃপপ্ডিত ও ম্বামীজীর গুপগ্রীহী। আলাপ- 
পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিচ্যা সন্বন্ধে নান প্রসঙ্গ করিতে 
লাগিলেন $ রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন: 
যাইতেও ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। নিত নানা অস্থবিধায় ব্বামীজীর তথায় 

যাওয়া ঘটিয়! উঠে নাই। 

্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন ঃ 
পৃথিবীর প্রায় সকল সত্য দেশের শিল্প-সৌন্দ্য দেখে এলুম, কিন্ত 
বৌদ্ধধর্মের প্রাছ্তীবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাঁশ দেখা যায়, 
ভেমনটি আর কোথাও দেখলুষ না। মোগল বাদশাদের সময়েও এ বিস্ঞার 


১ দেহেতে থাকিয়াও দেহবুদধিশুদ্ত । 
২ বোস্তহুত্র, ২অ, ১ পা, ৩৩ ছু 


'্বামি-শিষ্ব-সংবাদ ১৮৭ 


বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীতিত্তম্তরূপে আজও তাজমহল, 
জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাড়িয়ে রয়েছে । 
মাঙ্থষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা 1168. 6291655 
(মনোভাব প্রকাশ) করার নামই ৪: (শিল্প )। ঘাঁতে 1068-র 63001:295102 
(ভাবের প্রকাশ ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে 
প্রকৃত ৪: ( শিল্প ) বল। যাঁয় না। ঘটি, বাটি, পেম়্াল। প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ 
জিনিসপত্রগুলিও এরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি করা 
উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মুতি দেখেছিলাম । 
মৃতিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা], 4১: 01256117078 08001? 
অর্থাৎ শিল্প কেমন ক'রে প্রকৃতির নিবিড় অবগুঠন শ্বহস্তে মোচন ক'রে 
ভেতরের বূপসৌন্দর্য দেখে। মুর্তিটি এমনভাবে তৈরি করেছে যেন 
প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি ; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু 
সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী ঘেন যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাম্বর এই ভাবট প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না৷ ক'রে থাক। যায় না। এ রকমের 
0118156] (মৌলিক ) কিছু করতে চেষ্ট! করবেন। 
রণদদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে সময়মত ০01181781 270061117)6 
(নৃতন ভাবের মুক্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই 
ন1। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গ্রণগ্রাহী লোকের 
অতাব। 
স্বামীজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিস করতে পারেন, ' 
য্দি ৪:৮এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ ৪9:59 ( প্রকাশ ) করতে 
পারেন, কালে নিশ্চয় তার 2201:50190107 ( সম়াদর ) হবে। খাটি 
দ্িনিষের কখনও জগতে অনাদর হয়নি । এক্সপও শোন! ষায়, এক-এক 
জন 2:15: (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার 
81995019800 (সমাদর ) হ'ল ! 
রণধাবাবু। তা ঠিক। কিন্ত আমর) .যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 
গ্ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাঁড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাচ 
বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ'ক কিছু কৃতকার্ধ হয়েছি । আশীর্বাদ করুন 
ঘেন উদ্ভধম বিফল না হয়। 


১৮৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী। যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যাঁন, তবে নিশ্চয় 540595868] (সফল ) 
হবেন । যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাঁটে, তাতে তাঁর 50০০6৪৪ 
(সফলত।) তো! হয়ই, তারপর চাই কি এ কাজের তন্ময়তা থেকে 
্রহ্মবিদ্যা পর্যস্ত লাভ হয়। ঘে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান 
তার সহায় হন। 

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন ? 

স্বামীজী। প্রায় সবই সমান, 028108115 ( মৌলিকত্ব ) প্রারই দেখতে 
পাওয়া যায় না। এসব দেশে ফটোযস্ত্রের সাহায্যে এধন নাঁনা চিত্র 
তুলে ছবি আকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে নিলেই 07187791105 
(মৌলিকত্ব) লোপ পেয়ে যায়; নিজের 1962-র 8:১5591০1. নিতে 
( মনোগত ভাব প্রকাশ করতে ) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ 
নিজেদের মাথা থেকে নৃতন নৃতন ভাব বের করতে ব৷ সেইগুলি ছবিতে 
বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন ; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা 
খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের 
এক-একটা 0021:901611860 (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, 
আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাক্র্ষে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া 
যায়। এই ধরুন__ওদেশের গান-বাজনা-নাঁচের €72:855107. (বাহ্‌ 
বিকাশ )-গুলি সবই 7১07650 ( তীব্র, তীক্ক )১ নাচছে যেন হাত পা 
ছড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে ঘেন সভীনের খোঁচা দিচ্ছে! 
গানেরও এরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলেছুলে তরঙ্গের মতো 
গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মৃছনাতেও এরূপ :০010020 1070521027 
(মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব ৪: 
(শিল্প) “সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে 
জাতটা বড় 121865119115010 ( জড়বাদী ), তারা৷ 290015 (প্ররুতি ) 
উাকেই ?1581 (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদমুরূপ ভাবের 6:01655510 
(বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির 
অতীত একট] ভাবপ্রাপ্থিত্েই 1169] (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা এ 
প্ভাবই 129601০-এর (প্রকৃতিগত ) শক্তিনহায়ে শিল্পে ৪301655 (প্রকাশ) 
করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের [8055 (প্রকৃতি )-ই হচ্ছে 
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ঢা 08515 0৫810 (শিল্লের মূল ভিত্তি); আর তীয় শ্রেণীর 
জাতগুলোর [05811 (প্রকৃতির অতীত একট! ভাব ) হচ্ছে শিল্প- 
বিকাশের মূল কারণ। এরূপে ছুই বিভিন্ন উদ্দেশ ধ'রে শিল্পচর্চায় 
অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাড়িয়েছে, উভয়েই নিজ 
নিজ ভাবে শিল্লোক্তি করছে। ও-সব দেশের এক একট! ছবি দেখে 
আপনার সত্যকাঁর প্রারুৃতিক দৃশ্ত ঝলে ভ্রম হবে। এদেশের সন্বন্বেও 
তেমনি- পুরাকালে স্থাপত্য-বিষ্তার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার 
এক-একটি মৃতি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য তুলিয়ে 
একটা নৃতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে । ওদেশে এখন যেমন আগেকার 
মতো! ছবি হয় না, এদ্দেশেও তেমনি নৃতন নূতন ভাববিকাশকল্পে 
ভাক্করগণের আর চেষ্টা দবেখা যাঁয় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট 
স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন %5:65510 (ভাবের বিকাশ ) নেই। 
আপনার! হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মুতিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক 
6%1555101) ( বহিঃপ্রকাশ ) দিয়ে আকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়। 
রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহ উৎসাহ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখব, 
আপনার কথামত কাঁজ্ব করতে চেষ্টা ক'রব। 
স্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ 
এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমস্করী ও ভরয়ঙ্করী 
মৃতির সমাবেশ । এ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক 
য57:5558078 (প্রকাশ ) দেখ! যায় না। তা দুরে যাক, একটাও চিত্রে 
এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাঁশ করবার চেষ্টা কারুর নেই! আমি ম! 
কালীর ভীম সুতির কিছু 1069 (ভাব ) 9] 0১০ 7190১67 (কালী দি 
মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাঁটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। 
আপনি এঁ ভাবটা একখানা ছবিতে 620553 (প্রকাশ ) করতে পারেন কি? 
রণদাবারু। কি ভাব? 
ত্বামীজী শিষ্ের পানে তাকাইয়া! তাহার এ কবিতাটি উপর হইতে 
আনিতে বলিলেন। শিষ্ক লইয়া আপগিলে স্বামীজী রণদাবাবুকে পড়িয়! 
শুনাইতে লাগিলেন 0116 90215 21৩ 61066 0৫৮ 8:০১. 
১ জব্য £ বীরবাণী কবিত। পুস্তক বা! 0500901805৬ ০: 


১৯৩ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


স্বামীজীর এ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন 
মহাপ্রলয়ের সংহারমূতি ভাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুগ 
কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ ত্য্ধ হুইয়া বসিয়া! রছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে 
রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে এ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া “বাপ” বলিয়! 
ভীত-চকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন। 
আ্বাসীজী। কেমন, এই 1069. (ভাঁবট। ) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন 

তো? 
রণদাবাবু। আজ্ঞে, চেষ্টা ক'রব।১ কিন্তু এ ভাবের কল্পনা করতেই যেন 

মাথা ঘুরে ঘাচ্ছে। 
্বামীজী। ছবিখানি একে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা 

দর্বা্গলম্পন্ন করতে যা ঘা! দরকার, তা আপনাকে ব'লে দেবো। 

অতংপর হ্বামীজী রামরুষ্খ মিশনের সীলমোহরের জন্ত বিকশিত- 
কমলদলযুক্ত হ্দমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত ষে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, 
তাহা আনাইয়া রণদাঁবাবুকে দেখাইয়া তৎসন্বদ্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে 
বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হুইয়া ম্বামীজীকেই 
উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন । হ্বামীজী বুঝাইয়। দিলেন ঃ 

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি- কর্মের, কমলগুলি--ভক্তির এবং উদীয়মান 
হূর্ঘটি-_জ্ঞানের প্রকাঁশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি-_ধোগ এবং জাগ্রত 
কুগুলিনীশক্তির পরিচায়ক । আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকতিটির অর্থ পরমাত্ম!। 
অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার 
সন্দর্শন লাভ হয়-চিত্রের ইহাই অর্থ। 

রণদাবাবু চিত্রটির এরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হুইয়। রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে বলিলেন; 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিগ্া শিখতে পারলে 
আমার বাস্তবিক উন্নতি হ'তে পারত | 

অতঃপর ভবিষ্যতে প্রীরামকঞ্চ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাছার 
ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র (10£9.712£ ) আনাইলেন। চি্খানি 


৯ শিল্প তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিয়াছিলেন, রণদাবাবু বাড়ি ফিরিয়া! 
পরদিম হইতেই খর প্রলয়তাগবোন্সত্ত চণ্তীমূতি জীকিতে আরম্ত করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ 
হয় নাই, এবং ম্বামীীকে দেখানোও হয় নাই। 


ত্বামি-শিল্ত-সংবাদ ১৯১ 


স্বামী বিজ্ঞানাননদ ত্বামীজীর পরামর্শমত আকিয়াছিলেন। চিত্রখাঁনি রণদাবাবুকে 
দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন ঃ 

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার 
একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমাঁর। পৃথিবী ঘুরে গৃহশি্পসন্বন্ধে 
যত নব 1৫6৪ (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে 
বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব। বহুনংখ্যক জড়িত স্তত্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড 
নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহম্র প্রফুল্ল কমল ফুটে 
থাকবে । হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি 
এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রারামকষ্-মন্দির ও নাটমন্দিরটি 
এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক 'গুকার' বলে 
ধারণ। হবে। মন্দিরষধ্যে একটি রাজহংসের উপক্প ঠাকুরের মৃতি খাঁকবে। 
দরে ছুদিকে ছুটি ছবি এইভাবে থাকবে- একটি দিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে 
উভয়ে উভয়ের গ! চাটছে-_অর্থাৎ মহাঁশক্তি ও মহাঁনভ্রতা যেন প্রেমে একন্ 
সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব 1069 (ভাব) রয়েছে । এখন জীবনে 
কুলোয় তে! কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী £০767:8001 
( বংশীয়ের] ) এগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে । আমার 
মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিস্তা ও ভাবের ভেতরেই 
প্রাপসঞ্চার করতে। সেজন্ত ধর্ম কর্ম বিদ্যা ভান ভক্তি-__সমস্তই যাতে এই 
মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই অঠটি গড়ে 
তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনার! আমার সহায় হউন। 

রণদ্বাবাবু এবং উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ হ্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া 
অবাক হুইয়! বসিয়া রছিলেন। ধাছার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল 
প্রকার মহান্‌ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামীজীর মহথের 
কথা ভাবিয়া সকলে একট! অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়! স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 

অল্পক্ষণ পরে হ্থামীজী আবার বলিলেন £ 

আপনি শিল্পবিষ্ভার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই আজ এ সম্বন্ধে এত 
চর্চ। হুচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা ক'রে আপনি এ বিষয়ের যা 
কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন। 


১৯২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নৃতন কথ! কি শোনাব, আপনিই 
এ বিষয়ে আঁজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন | শিল্পাসন্বদ্ষে এমন জানগর্ড 
কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি । আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট 
যে-সকল ভাব পেলাম, ত৷ যেন কাজে পরিণত করতে পারি। 


অতঃপর ম্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতত্ততঃ বেড়াইতে 
বেড়াইতে শিশ্তকে বলিলেন, “ছেলেটি খুব তেজস্বী? | 

শিল্প । মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হুইয়। গিয়াছে। 

স্বামীজী শিল্তের এ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া! 
ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন--পিরম ধন সে পরশমণি ইতাদি। 

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজী মুখ ধুইয়া শিশ্তসঙে উপরে 
নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং 0১০5 ০1019892019, 71:09101025 পুস্তকের 
শিল্প-স্ম্ীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ববঙ্গের 
কথ|। এবং উচ্চারণের ঢং অনুকরণ করিয়া! শিষ্তের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাস্টা- 
তামাস। করিতে লাগিলেন । 


৩৪ 


স্থান_-যেলুড় মঠ 
কাল-_মে (শেষ ভাগ ), ১৯১ 

স্বামীজী' কয়েকদিন হুইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আিয়াছেন। 
শরীর অসুস্থ, পা ফুলিক্াছে। শিষ্য আদিয়। মঠের উপর তলায় স্বামীজীর 
কাছে গা প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্বেও স্বামীজীর সহ্ান্ত 
বদন ও ন্েহমাখা! দৃষ্টি সকল ছুঃখ ভূলাইয়। সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত। 
শিশ্ত। হ্বামীজী, কেমন আছেন ? 
স্বামীজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তোদিন দিন অচল হচ্ছে। 

বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই 


ক্াজি-শিষ্ঞ-সংবাদ ১৯৩ 


আছে। এদেশের 71355100০ (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল 
নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে-কট। 
দিন দেহ আছে, তোদের জন্ত খাটব। খাটতে খাটতে ম'রব। 
শি্ত। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়ি স্থির হইয়া থাকুন, তাছ। 
হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল। 
স্বামীজী। বসে থাকবার জে! আছে কি বাবা! এ ষে ঠাকুর যাঁকে 'কালী, 
কালী” ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে 
দেইটে এই শবীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক 
কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের 
স্থখের দিক দেখতে দেয় না! 
শিষ্ঠ । শক্তি-প্রবেশের কথাট! কি ব্বপকচ্ছলে বলিতেছেন? 
্বামীজী। ন।রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চার দিন আগে তিনি আমাকে 
একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিদ্ে আমার 
দিকে একটৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক 
অনুভব করতে লাগলুম, তার শরীর থেকে একট! সুক্ম তেজ ৫12০61০ 
৪0১০০], ( তড়িৎ-কম্পন )-এর মতো! এনে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে 
আমিও বাহ্জ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুষ । কতক্ষণ এরূপভাবে 
ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে নাঃ যখন বাহ্‌ চেতন! হ'ল, দেখি 
ঠাকুর কাদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সন্মেহে বললেন, “আজ 
ঘথানর্বন্ধ তোকে দিয়ে ফকির হুলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের 
অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি। আমার বোধ হয়, এ 
শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার 
জনক আমার এ দেহ হয়নি । . 
শিষ্য অবাক হইয়। শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, এসকল কথা সাধারণ 
লোকে কিভাবে বুবিবে, কে জানে ! অনস্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়। 
বলিল, “মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ ) আপনার কেমন লাগিল ?” 
স্বামীজী | দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শক্ক ফলেছে। আবহাওয়াও 
জন্দ নয় 3 পাহাড়ের দিকের দৃষ্ট অতি মনোহর । ক্রহ্মপুত্র ৮৪1165-র 
(উপত্যকার ) শোভা অতুলনীয় । আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো 


৪১৩ 


১৪৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিছু মজবুত ও কর্ণঠ। তান কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব 
খায় $ যা করে, খুব গৌঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চদি 
দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চবি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে । 

শিষ্য । ধর্মভাব কেমন দেখিলেন? ূ 

ত্বামীজী। ধর্মভাব সম্বদ্ধে দেখলুম--দেশের লোকগুলো বড় ০0:0367:5801%6 
(রক্ষণশীল )$ উদ্দারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে ৫50800 
(ধর্ষোন্সাদ ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন 
একটি ছেলে একখানা কার 0০০০ (প্রতিকৃতি ) এনে আমায় 
দেখালে এবং বললে, “মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কি না?" 
আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, “তা বাবা, আমি কি জানি? 
তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুষ কিছুতেই তার জেদ 
ছাঁড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, “বাবা, এখন 
থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তা হ'লে মস্তিফধের বিকাশ হুবে। 
পুিকর খান্াভাবে তোমার মাথা ষে শ্তকিয়ে গেছে। এ-কথ শুনে 
বোঁধ হয় ছেলেটির অসস্তোধ হয়ে থাকবে। তা কি ক'রব বাবা, 
ছেলেদের এক্প ন1 বললে তার ষে ক্রমে পাগল হয়ে দাড়াবে। 

শি্ত। আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে! 

স্বামীশী। গুরুকে লোৌকে অবতার বলতে পারে, ঘা ইচ্ছা! তাই বলে ধারণ! 
করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন 
যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি 
অবতার দাড়িয়েছে! 

শিশ্ত। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন ? 

স্বামীজী। মেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ব-ভাবট। ঢাকায় বেশ 
দেখলুম। “হর ম্্রীকে খুব 17706111861): ( বুদ্ধিমতী ) ঝলে বোধ 
হ'ল। সে খুব বত্ব ক'রে আমায় রেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত। 

শিষ্ক । শুনিলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ি নাকি গিয়াছিলেন ? 

স্বামীজী। হা, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তার জন্মস্থান দেখব না? 
নাগ-মহাশয়ের আী আমায় কত রেধে খাওয়ালেন | বাড়িখানি কি 
ম্নোরম--ঘেন শাস্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সীতার 
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কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিত্রা দিলুম যে বেল! ২টা। 
'আমার জীবনে যে-কয় দিন স্থনিন্্া হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ির 
নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার । নাগ- 
মহাশয়ের স্ত্রী একখান! কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেধে 
ঢাকায় রওন হুলুম । নাগ-মহাশয়ের ফটে| পৃজ। হয়. দেখলুম । তার 
সমাধিস্থানটি বেশ ভাল ক'রে রাখ! উচিত। এখনও--যেমন হওয়। 
উচিত, তেমন হয়নি । 


শিল্ক। মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেষন চিনিতে পারে 


নাই। 


স্বামীজী। ও-দব মহাপুক্রষকে সাধারণে কি বুঝবে? যার। তার সঙ্গ 


পেয়েছে, তারাই ধন্ত । 


শিশ্ত। কামাখ্যা (আসাম ) গিয়া কি দেখিলেন ? 
স্বামীজী। শিলং পাহাঁড়টি অতি স্থন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন 


(019161 00101015550161 7/17, 000৮0) সাহেবের সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞান। করেছিলেন-_ম্বামীজী ! ইওরোপ 
ও আমেরিক। বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে 
এসেছেন? কটন সাঁছেবের মতো অন সদাঁশয় লোক গ্রায় দেখ! 
যায় না। আমার অন্ুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 
ছুবেল। আমার খবর নিতেন। সেখাঁনে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে 
পারিনি? শরীর বড় অনুস্থ হয়ে পড়েছিল। বাস্তায় নিতাই খুব সেবা 
করেছিল। 


শিল্ক। সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখলেন? 
স্বামীজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক “হস্কর'দেবের নাম শুনলুম, ধিনি ও-অঞ্চলে 


অবভার ব'লে পৃজিত হন'। শুনলুম, তীর সম্প্রদায় “খুব বিদ্বত। এ 
হস্কর'দেব শক্বরাচার্ষেরই নামাস্তর কি না বুঝতে পারলাম না। ওর! 
ত্যাগী--বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্গযানী কিংবা! শঙ্করাচার্ধেরই জম্প্রদায়- 
বিশেষ। 

অতঃপর শিষ্য বগিল, “মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ- 


মহাশয়ের মতো আপনাঁকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই ।, 


১৪% স্বামীতীর বাদী'ও চন। 


স্বামীজী। আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক--এ অঞ্চলের লোকে চেয়ে 
কিন্ত তাদের রজোগুণ প্রবল? কালে সেটা আরও বিকাশ হুবে। 
যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সত্যতা ব। শিষ্টাচার বল। হয়, লেট! এখনও 
৩ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি । সেট! জমে হবে। বকল সময়ে 
০৪169] (রাজধানী ) থেকেই ক্রমে প্রদ্দেশসকজে চাল-চলন আদব- 
কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাঁগ- 
মহাশয়ের মতো! মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তার 
আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

শিশ্ত | কিন্ত মহাশয়, সাধারণ লোক তাহাকে তত জানিত ন৷ $ তিনি বড় 
গুপ্তভাবে ছিলেন। 

খ্বামীজী। ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়! নিয়ে বড় গোল ক'রত। ব'লত-_ 
ওট] কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যার্দি। তাই বলতে 
হ'ত--আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? 
তোদের শান্ত্েই না বলছে, “চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি শ্নেচ্ছকুলাদপি ৷”, 
তধে অবশ্তা বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অঙ্ভূতির জন্য প্রথম 
প্রথম চাই $ শাস্বজানটা নিজের জীবনে 17:8০008] (কার্ধকর) 
ক'রে নেবার জন্ত চাই। ঠাকুরের মেই পাজি নেওড়ানো। জলের 
কথা শুনেছি তো? আঁচার-বিচার কেবল মাহষের ভেতরেন্স মহা- 
শক্তিদ্ফুরণের উপা্প মাত্র। যাঁতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে 
মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেস্থা। 
উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক ৷ উদ্দেশ হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া 
করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি 
চলেছে । উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর এটি দেখাতেই 
এমেছিলেন।' “অন্ুভূতি'ই হচ্ছে সার কথ|। হাজার বৎসর গঙগাম্নান 
কর্‌, আঁর হাঁজার বংসর নিরামিষ খা--ওতে যদি আত্মবিকাশের 


১ মাধুকরী ভিক্ষা স্নেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে। 

২ পীঁজিতে লেখ! থাকে--'এ বংসর বিশ আড়া জল হবে" কিন্তু পাঁজিথান! নেঙড়ালে এক 
ফোটা জলও পড়ে না । দেইরূপ, শান্্রে লেখা আছে, «এইরূপ এইরাপ করলে ঈশ্বরার্শন হয়' ; 
না ক'রে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়ীচাড়।! করলে কিছুই ফল পাওয়। বায় না । 
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সহায়তা ন! হয়, তবে জানবি সর্বেব বৃথা! হ'ল। আর আচার-বর্জিত 
হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ 
আচাঁর। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু 
কিছু মানা ভাল । মোট কথ! মনকে একনি করা চাই । এক বিষয়ে 
নিষ্ঠ! হ'লে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে 
এক বিষয়ে একতাঁনতা হয়। অনেকের--বাহ আচার বা বিধিনিষেধের 
জালেই সব সময়ট। কেটে যায়, আত্মচিতস্তা আর করা হয় না। দিনরাত 
বিধিনিষেধের গণ্তির মধো থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি ক'রে? 
যে যতটা আত্মান্ভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে 
খায়। আচার্ধ শঙ্কক্পও বলেছেন, নিশ্বৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কে বিধিঃ 
কে! নিষেধঃ ?'১ অতএব মৃলকথা হচ্ছে-_অনুভূতি। তাই জানবি 
8০৪1 ( উদ্দেশ্থা বা লক্ষ্য); মত-_পথ, রাস্ত1 মাত্র। কার কতটা ত্যাগ 
হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির 653 ( পরীক্ষা ), কষ্টিপাথর । কাম- 
কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি-_-সে যে-মতের যে-পথের 
লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার 
আত্মাহভূতির দর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্‌, 
হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না! এসে থাকে তো 
জানবি-_জীবন বৃথা । এই অন্থুভূতিলাঁভে তৎপর হ, লেগে ধা। শাস্ত- 
টান তে! ঢের পড়লি। বল্‌ দিকি, তাতে হু'লকি? কেউটীকার 
চিন্তা ক'রে ধনকুবের হয়েছে, তুই ন1৷ হয় শা্্রচিত্তা ক'রে পণ্ডিত 
হয়েছিদ। উভয়ই বন্ধন । পরাঁবিষ্ঠালাতে বিস্ভা-অবিস্তার পারে চলে যা । 

শিশ্কা। মহাশয়, আপনার কপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা 
করিতে পারি না। * 

স্বামীজী। কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম ক'রে এই দেহ 
পেয়েছিস--এ-কথা দি সত্য হয়, তবে কর্মন্বারা কর্ম কেটে তুই আবার 
কেন না এ দেছেই জীবনুক্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর 
নিজের হাতে রয়েছে। জানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যারা 


সম 


১ গুণাতীত অবস্থায় ধাহার। বিচরণ করেন, তাহাদের কোন বিধিনিষেধ নাই। 


১৯৮ স্বামীর বাণী ও রচনা 


জীষনুক্ত হয়েও কাজ করে, তার! জানবি “পরহিভায় কর্ম করে। 
তারা ভাল-মন্দ ফলের দিকে চাঁয় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের 
মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে এক্সপ বথার্থ 'পরহিতায় কর্ম 
করা একপ্রকার অসভব--জানবি। সমগ্র হিন্মুশান্ত্রে এবিষয়ে এক 
জনক রাঁজার নামই আছে। তোর! কিন্ত এখন বছর বছর ছেলে 
জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে 'জনক' হ'তে চাস্‌। 

শিষ্ত। আপনি কপা করুন, যাহাতে আত্মাহুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়। 

ত্বামীজী। ভয় কি? মনের একাস্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, 
এ জন্মেই হবে; তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিম? 
আত্মজ্ান লাভ করবই করব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, ত1 
কাটাবই কাটাব-__এইরপ দৃঢ় সংকল্প । মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, সত্ী-পুত্ 
মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় ঘাঁক, আমি কিছুতেই ফিরে 
চাইব না, ঘতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে--এইরূপে সকল বিষয় 
উপেক্ষা ক'রে একমনে নিজের £০৪1 (লক্ষ্য )-এর দিকে অগ্রসর হ্বাঁর 
চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্ত পুক্রষকার তে। পশু-পক্ষীরাঁও 
করছে। মান্য এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজানলাভের 
জন্ত। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই শোতে গ৷ 
ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তে 
মরতে বসেছে! তুই যে স্বৃত্যু জয় করতে এসেছিস । মহাবীরের মতো। 
অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? 
ক-দিনের জন্তই বা! সুখ-ছুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের 
আত্মাকে জাগা আর ব্ল্‌--আঁমি অতয়-পদ্দ পেয়েছি। বল্‌--আমি 
মেই আত্মা, যাতে আমার কাচা আমিত্ব ভূবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ 
হয়ে যা) তারপর ঘতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্ধ- 
প্র্থ নির্ভয় বাণী শোনা-_“তত্বমনি, 'উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত।” এটি হ'লে তবে জানব যে তুই বথার্থই একগু য়ে বাডাল। 


আবামি-শিষ্ব-সংবাদ ১৪৪ 


৩৫ 


স্থান__বেলুড় মঠ 
কাল--( জুন ) ১৯*১ 
শনিবার বৈকালে শিশ্ত মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, 
শিলং পাহাড় হইতে অস্থস্থ হইয়া অল্প দিন হুইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
তাহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসধার হইয়াছে ; গুরুভাতাগণ 
সেই জন্য বড়ই চিস্তিত। ম্বামীজী কবিরাঁজী উঁষধ খাইতে ্বীকৃত হুইম়্াছেন। 
আগামী মঙ্গলবার হইতে হন ও জল বন্ধ করিয়া “বীধা, বধ খাইতে হইবে। 
আজ রবিবার। 
শিষ্ত। মহাশয়, এই দারুণ গ্রীন্মকাঁল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪1৫ 
বার করিয়া! জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া! উধ্ধ 
খাঁওয়। আপনার অসহ্‌ হুইবে। 
স্বামীজী। তুই কি বলছিন? ওষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান 
ক'রব না” বলে দৃঢ় সংকল্প ক'রব, তারপর সাধ্যি কি জল আর 
কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে 
পারছেন ন1। শরীরট1 তে] মনেরই খোঁলস। মন যা বলবে, সেইমত 
তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞজনের অনুরোধে 
আমাকে এটা! করতে হ'ল, ওদের ( গুরুভ্রাতাদের ) অনুরোধ তে? 
আর উপেক্ষা করতে পারিনে । 
বেলা প্রায় ১০ট1। ম্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্ের সঙ্গে 
প্রসরবদনে মেয়েদের জন্ত যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেন £ 
মাকে কেন্ত্র ক'রে গজার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে 
হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু--সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের 
মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধবী- সব তৈরী হবে। 
শিষ্ত। মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকাঁলে মেয়েদের জন্ত তো] কোন মঠের কথ। 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্বযুগেই শ্্রী-মঠের কথা শুনা যায়। 
কিন্তু উহা হইতে কালে নান! ব্যভিচার আসিয় পড়িয়াছিল, ঘোর 
বামাচারে দেশ পযুদত্ত হুইয়! গিয়াছিল। 


২৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দ্বামমীজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাঁভ কেন যে করেছে, তা বোবা! 
কঠিন। বেদান্তশান্সে তো৷ বলেছে, একই চিৎসত। সর্বভূতে বিরাজ 
করছেন। তোর! মেয়েদের নিমন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য 
কি করেছিস বল্‌ দেখি? স্থতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ ক'রে 
এদেশের পুরুষের মেয়েদের একেবারে 10210019000171176 108010176 
(উৎপাদনের যন্ত্র) ক'রে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব 
মেয়েদের এখন ন1 তুললে বুঝি তোদের আর উপায়াস্তর আছে ? 

শি্ত। মহাশয়, স্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মৃতি। মাস্থষের অধঃপতনের জন্য 
েন উহাদের হ্যটি হইয়াছে। আ্ত্রীজাতিই মায়া ছারা মানবের জ্ঞান- 
বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শাম্বকার 
বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানতক্তি কখনও হুইবে না। 

ত্বামীজী। কোন্‌ শান্ত এমন কথা আছে যে মেয়ের! জান-ভক্তির অধিকারিণী 
হবে না? ভারতের অধঃপতন হ'ল ভটচাঁধ-বামুনরা ব্রাক্মণেতর 
জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকাঁরী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই 
সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকাঁর কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক 
যুগে, উপনিষদ্দের যুগে দেখতে পাঁবি- মৈত্রেয়ী গার্গা প্রভৃতি প্রাতঃ- 
ন্মরণীয়া মেয়ের! ব্রহ্মবিচারে খধিস্থানীয়। হয়ে রয়েছেন। হাজার 
বেদজ ত্রা্মণের সভায় গাগা সগর্বে যাজবন্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান 
করেছিলেন । এ-সব আদশশ্থানীয়া মেয়েদের ঘখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার 
ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? 
একবার ঘা ঘটেছে, তা আবার অবস্তা ঘটতে পারে। [19005 
[৩6215 15616 ( ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় )। মেয়েদের পৃজা করেই 
সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, 
সে-দেশ-_সে-জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কশ্মিন কালে পারবেও 
না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ 
এইসব শক্তিমৃর্তির অবমাননা! করা । মন্ছ বলেছেন, 'যত্র নার্যস্ব পূজান্তে 
রমন্তে তত্র দেবতাঃ। ঘন্রৈতাত্ত ন পুজ্যন্তে সর্বাস্তআাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥+, 


*১ ধেখানে নারীগণ পুঁজিতা হন, সেখানে দেবতার। প্রসন্ন । বেখানে নারীগণ সম্মানিত 
হুন না, সেখানে সকল কাজই নিক্ষল।- মনুমংহিতা, ৩৫৬ 


'াি-শিব্-সংবাদ ২৬১ 


বেখাঁনে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্্ীলোকের| নিরানন্দে অবস্থান করে, 
সে সংসারের--সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই । এ-জন্য এদের 
আঁগে তৃলতে হবে--এদের জন্ত আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে । 

শিল্ত। মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি স্টার থিয়েটারে 
বত দিবার কালে তত্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন 
আবার তন্ত্রসমধিত স্্রী-পৃজার সমর্থন করিয়। নিজের কথা নিজেই 
যে বদলাইতেছেন। 

স্বামীজী। তন্ত্রের বামাচার-মতট। পরিবতিত হয়ে এখন যা হয়ে দাড়িয়েছে, 
আমি তারই নিন্দ1 করেছিলুম। তন্ত্ো্ত মাতৃভাবের অথব1 ঠিক ঠিক 
বামাচারেরও নিন্দা করিনি। তগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পৃজ। করাই 
তন্ত্রের অভিগ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধংপতনের সময় বামাচারটা ঘোর 
দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দুষিত ভাবটা! এখনকার বামাচারে এখনও 
রয়েছে ; এখনও ভারতের তন্্রশান্ত এ ভাবের দ্বারা 17010677020 
(প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। এ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা 
করেছিলুম-_এখনও তো তা করি। যে যহামায়ার রূপরসাত্মক 
বাহবিকাশ মাহ্ুষকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, তারই জান-তক্তি-বিবেক- 
বৈবাগ্যাদি আস্তরবিকীশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসংকল্প ব্রদ্মজঞ 
ক'রে দিচ্ছে__সেই মাতৃরূপিণীর ক্ফুরঘিগ্রহম্বক্ূপিণী মেয়েদের পৃজ! করতে 
আমি কখনই নিষেধ করিনি । “টসষা গ্রসঙ্না বরদা নৃণাঁং ভবতি মুক্তয়ে*+ 
_-এই মহামায়াকে পূজ! প্রণতি দ্বারা প্রদন্লা না করতে পাঁরলে সাধ্য 
কি ব্রহ্ষা বিজু পর্বস্ত তার হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ীগণের 
পুজাকল্পে--তাদের মধ্যে ব্রক্মবিদ্তাবিকাঁশকয়ে মেয়েদের মঠ ক'রে যাব। 

শিল্প । আপনার উছছা! উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্ত মেয়ে কোথায় 
পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্বী-মঠে যাইতে 
অন্ধুমতি দিবে? 

স্বামীজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়ের রয়েছেন। 
তাদের দিয়ে জ্রী-মঠ 50: (আরভ ) ক'রে দিয়ে যাব। 


১ চস্তী, ১৫৬ 


ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভত্রীমাতাঠাকুরানী তাদের ০6708] 58076 ( কেন্দ্রত্বরূপা ) হয়ে 
বসবেন। আর শ্রীরামকফদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্তারা ওখানে প্রথমে 
বাস করবে। কারণ, তারা এরূপ স্ত্রীমঠের উপকারিতা সহজেই 
বুঝতে পারবে । ভারপর তাঁদের দেখার্দেখি কত গেরস্ত এই মহাঁকার্ষে 
সহায় হবে। 


শিষ্ত। ঠাকুরের ভক্তের! এ কার্ধে অবশ্ঠই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ 


লোকে এ কার্ধে সহায় হইবে বলিয়। মনে হয় না। 


ত্বামীজী। জগতের কোন মহৎ কাজই 59০116০5 (ত্যাগ ) ভিন্ন হয়নি। 


বটগাঁছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে--কালে উহ! প্রকাণ্ড 
বটগাছ হবে? এখন তো! এইভাবে মঠস্থাপন কণ্রব। পরে দেখবি, এক- 
আধ £570791107. ( পুরুষ ) বাদে এ মঠের কদর দেশের জোক বুঝতে 
পারবে । এই যে বিদেশী মেয়ের আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাঁজে 
জীবনপাত ক'রে ষাবে। তোর! ভয় কাপুক্লষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে 
সহায় হ। আর এই উচ্চ 12] (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর্‌। 
দেখবি, কাঁলে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। 


শিষ্কু । মহাশয়, মেয়েদের জন্ত কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ 


বিবরণ আমাঁকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে। 


্বামীজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে 


অবিবাহিতা কুমারীর1 থাকবে, আর বিধব। ব্রন্মচারিণীর। থাকবে। 
আর ভক্তিমতী গেরস্তর মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। 
এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ 
সাধুর] দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্ধতাঁর চালাবে । ্্রী-মঠে মেয়েদের একটি 
হ্ধুল থাকবে ? তাতে ধর্মশান্্, সাহিত্য, সংস্কত, ব্যাকরণ, চাই কি-_অল্প- 
বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রানা, গৃহকর্মের 
যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থুল বিষয়গুলিও' শেখাঁনো। হবে। 
আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই । যার! বাড়ি 
ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্্ এই মঠ থেকে 
দেওয়া! ছবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে 
এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে 


'যামি-শিব্-সংবাদ ২৩ 


যধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে থেতেও পাবে । মেয়েদের 
্রক্ষচর্যকয়ে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীর! ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। 
এই যঠে ৫1৭ বৎসর শিক্ষার গর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিনে 
দিতে পারবে । যোগ্যাধিকারিণী ব'লে বিবেচিত হু'লে অভিভাবকদের 
মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমানী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে 
পাঁরবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের 
শিক্ষপ্ষিত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
০87055 ( শিক্ষাকেন্দ্র ) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ব করবে। 
চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্া এব্ধপ গ্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার 
বিষ্তার হবে । ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংঘম এখানকার ছাত্রীদের 
অলঙ্কার হবে ; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ 
জীবন দেখলে কে তাদের ন! সম্মান করবে__কেই বা তাদের অবিশ্বাস 
করবে ? দেশের ভ্রীলৌকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো 
তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গা্গার আবার অভাতথান হবে। দেশাচারের 
ঘোঁর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়ের! এখন কি যে হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। 
মেয়েদের এ দূর্শার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের 
পুনরায় জাগিয়ে তোলাঁও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাঁজে 
লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদবেদাস্ত মুখস্থ ক'রে? 

শিশ্ত । মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়ের! বিবাহ করে, তবে 
আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে 
পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহীরা এই মঠে 
শিক্ষালাঁভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে ন1? 

স্বাীজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হুবে। 
তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে ক'রে সংসারী হলেও 
এরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণ। দেবে 
এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকের! 
১৫ বৎসরের পূর্বে ভাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না এ 
নিয়ম রাখতে হবে। 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শিষ্ষ । মহাশয়, তাছা। হইলে সমাজে এ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহুই 
তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাছিবে না। 

্বামীজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। 
এই সব বিদুষী ও কর্মতৎ্পরা৷ মেয়েদের বরের অভাব হুবে না। প্বশষে 
কন্তকাগ্রাপ্তি*_-সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি 
দেখতে পাঁচ্ছিসনে ? 

শিশ্ত। যাঁছাই বলুন, কিন্ত প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর 
আন্দোলন হইবে । 

স্বামীজী। তা হোক না; তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুঠিত সংকাজে 
বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদ্দের শক্তি আরও জেগে উঠবে । হাতে বাধা নেই, 
প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। 5608516 
(বাধাবিত্ব অতিক্রম করবার চেষ্টাই ) জীবনের চিহ্ছ। বুঝেছিস? 

শিল্ক। আজে ই]। 

শ্বামীজী। পরমত্রখাতবে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা “আমি-তুমি'র 01976-এ 
(ভূমিতে ) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই $ আবার মন ঘত অস্তমু হ'তে 
থাকে, ততই এ ভোজ্ঞানট1! চলে যাঁয়। শেষে মন যখন সমরস 
্্ধতত্বে ডূবে যায়, তখন আর «এ স্ত্রী, ও পুরুষ এই জ্ঞান একেবারেই 
থাকে না। আমরা ঠাঁকুরে এরপ প্রত্যক্ষ দেখেছি । তাই বলি, মেয়ে- 
পুরুষে বাহা ভেদ থাকলেও ম্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ 
যদি ব্রহ্ষজ্ হ'তে পারে তো। মেয়ের! তা! হ'তে পারবে না কেন? তাই 
বলছিলুযম-_মেয়েদের মধ্যে একজনও যদ্দি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তার 
প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের 
কল্যাণছবে। বুঝলি? 

শিল্ত । মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া! গেল। 

স্বামীজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভানক আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করবি, 
তখন দেখবি-_এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে $ তখনই 
মেয়েদের ব্রদ্ষরূপিণী ব'লে বোধ হুবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্্রীমাত্রেই 
মাতৃভাব-_তা যে-জাতির যেক্বপ ত্ীলোকই হোক না. কেন। 
দেখেছি কি না!__-তাই এত ক'রে তোদের এরূপ করতে বলি এবং 


খ্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ২৫ 


মেয়েদের জন্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশাল। খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। 
মেয়ের মান্য ছ'লে তবে তো কালে তাদের সস্ভান-সত্ভতির হারা 
দেশের মুখ উজ্জল হবে-_বিদ্যা, জান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। 
শিল্প। আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ 
হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই 
শিখিতেছে, কিন্ত ত্যাগ-সংঘম-তপন্যা-্রক্মচর্যাদি ব্রন্মবিভ্ালাভের উপযোগী 
বিষয়ে কতট। উন্নত যে হইতেছে, তাহ বুঝিতে পারা যাইতেছে ন।। 
শ্বামীজী। প্রথম প্রথম অমনট! হয়ে থাকে । দেশে নৃতন 145৫-র (ভাবের) 
প্রথম প্রচারকাঁলে কতকগুলি লোক এঁ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে 
না৷ পেরে অমন খারাপ হয়ে ষায়। তাতে বিরাঁট সমাজের কি আমে 
যায়? কিন্তু যার! অধুনা প্রচলিত যৎসামান্ত স্বীশিক্ষার জন্তও প্রথম 
উদ্যোগী হয়েছিলেন, ভাদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহে আছে? তকে 
কি জানিস, শিক্ষাই বলিন আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হ'লে তাতে 
গলদ থাকবেই থাকবে । এখন ধর্মকে ০6705 (কেন্দ্র) ক'রে রেখে 
স্্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্ত শিক্ষাটা 5০০০1709:5 
(গৌণ) হুবে। ধর্মশিক্ষা, চরিজ্রগঠন, ক্রদ্ষচর্যব্রত-উদ্যাপন__এ জন্ত 
শিক্ষার দরকার । বর্তমানকালে এ পর্যস্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার 
হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই 55০01705815 (গৌণ ) কয়ে রাখা হয়েছে, 
তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্ত 
তাতে ম্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্‌? সংস্কারকের! নিজে ব্রহ্মজ্ঞ ন! হয়ে 
স্্ীশিক্ষ1 দিতে অগ্রসর হুওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। 
সকল সংকার্ধের প্রবর্তকেরই অভীগ্দিত কার্ধাহুঠানের পূর্বে কঠোর 
তপন্যাস্হায়ে আত্মজ্ঞ হওয়। চাই। নতুবা! তার কাজে গলদ বেরোবেই। 
বুঝলি। 
শিষ্ত। আজে হা। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিত মেয়ের]! কেবল 
নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায় ॥ পূর্ববন্গে কিন্তু মেয়ের! শিক্ষিতা 
হইয্লাও নান। ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে এক্সপ করে কি? 
স্বামীজী। ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের 
কাজ হচ্ছে--নিজের জীবনে ভাল কার্জ ক'রে লোকের সামনে 


২০৬ 


শি্ক 


ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


€810116 (দৃষ্টান্ত) ধরা। (0017061001 (নিন্দাবাদ ) ক'রে কোন 
কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে ষা বলে বলুক, 
কাঁকেও ০0205156 (অস্বীকার ) করবিনি। এই মায়ার জগতে 
ঘা করতে খাবি, তাঁইতেই দোষ থাকবে । 'সর্বারস্তা ছি দোষেণ 
ধূমেনাগ্সিরিবাবৃতাঞ১--আগুন থাকলেই ধূম উঠবে । কিন্তু তাই ব'লে 
কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতট। পারিস, ভাল কাঁজ ক'রে 
যেতে হুবে। 

| ভাল কাজটা কি? 


স্বামীজী। যাতে ব্রক্ষবিকাশের সাহাধ্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই 


শিষ্য 


প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে 
করা যায়। তবে খধিপ্রচলিত পথে চললে এ আত্মজান শীগগীর ফুটে 
বেরোয় । আর যাকে শাস্ত্কারগণ অন্তায় ব'লে নির্দেশ করেছেন, 
মেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্মজল্লাস্তরেও 
সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকাঁলেই জীবের মুক্তি 
অবশ্তসভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরধূপ। নিজের স্বরূপ 
নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই 
করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিম? সে তোর সঙ্গে থাকবেই। 

। কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জানের পরিপস্থী-- 
জানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বছধা খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব কর্ম কেমন 
করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে? 


খ্বামীজী। আচার্য শঙ্কর এরূপ ব'লে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে 


ঞ 


আপেক্ষিক সহায়কাঁরী এবং ষত্বশুদ্ধির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। 
তবে শুদ্ধ জানে কর্মের অন্থপ্রবেশ নেই-_ভাস্তকারের এ সিদ্ধান্তের আঁমি 
প্রতিবাদ করছি ন1। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ খতকাল মানুষের 
থাকবে, ততকাল সাধ্য কি- সে কাঁজ না ক'রে বসে থাকে? অতএব 
কর্মই ঘখন জীবের স্বভাব হয়ে দীড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই 
আত্মজ্ঞানবিকাঁশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে যা না? 


১ 


১ গীতা, ১৮1৪৮ 


খামি-শিষ্ত-সংবাদ ২৩৭ 


কর্মমাত্রই ভরমাত্মক--এ-কথা পারমাধিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে 
কর্ষের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই খন আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করবি, 
তখন কর্ম করা বা ন। কর। তোর ইচ্ছাঁধীন হয়ে দীড়াবে। সেই অবস্থায় 
তুই ঘ৷ করবি, তাই বত কর্ম হবে? তাতে জীবের, জগতের কল্যাণ 
হবে। ব্রক্ষবিকাশ হ'লে তোর শ্বামপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যস্ত জীবের 
সহায়কারী হবে। তখন আর 2150 (মতলব ) এটে কর্ম করতে হবে 
ন1। বুঝলি? 
শিল্ত। আহা, ইছা বেদীস্তের কর্ষ ও জ্ঞানের সমন্বয্নকারী অতি সুন্দর 
মীমাংসা । 
অনস্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং শ্বামীজী শিশ্তকে 
প্রসাদ পাইবার জন্ত যাইতে বলিলেন। শিশ্বও যাইবার পূর্বে স্বামীজীর 
পাদপন্পে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, “মহাশয়, আপনার স্ষেছাশীর্বাদে 
আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজান অপরোক্ষ হয়।* শিল্তের মন্তকে হাত 
দিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ 
ভয় কি বাবা? তোর! কি আর এ জগতের লোক- _ন। গেরস্ত, না 
সন্ন্যাসী! এই এক নৃতন টং । 


৩৬ 


স্থান__বেলুড় মঠ 
কাল- (জুন? )। ১৯*১ 

স্বামীজীর শরীর অনুস্থ। আজ ৫1৭ দিন যাবৎ স্বামীজী কবিরাজী ওঁষধ 
খাইতেছেন। এই উধধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। ছুগ্ধমাত্র পান করিয়া 
তৃষ্ণ নিবারণ করিতে হইতেছে। 

শিষ্ত গ্রাতেই মঠে আনিয়াছে। আমিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের 
ভোগের জন্ত আনিয়াছে। মাছ দবেখিয়! শ্বাী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, 
“আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ রাবার, তার উপর ত্বামীজী অসুস্থ 


২৪৮ খ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


--শুধু ছুধ খেয়ে আজ ৫1৭ দিন আছেন।” শিস্ত অগ্রস্তত হুইয়। নীচে মাছ 
ফেলিয়া ব্বামীজীর় পাধপন্প-দর্শনমানসে উপরে গেল। শিল্তকে দেখিয়। শ্বামীজী 
লক্গেছে বলিলেন, “এসেছিস? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুয ।” 
শিল্ভ। শুনিলাম, শুধু ছুধমাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ-সাত দিন 
আছেন? 
স্বামীজী। হা, নিরঞ্জনের একাস্ত অনুরোধে কবিরাঁজী ওধধ খেতে হ'ল। 
ওদের কথ! তে এড়াতে পারিনে। 
শিল্ত। আপনি তে! ঘণ্টায় পাচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া 
একেবারে উচু! ত্যাগ করিলেন? 
স্বামীজী। বখন শুনলুম এই উধধ খেলে জল খেতে পাঁব না, তখনি দৃঢ় সঙ্ল্প 
করলুষ--জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না। 
শিল্ত। ওুঁধধে রোঁগেয় উপশম হইতেছে তো? 
ত্বামীজী। উপকার অপকার-_জানিনে। গুরুভাইদের আন্ঞাপাঁলন ক'রে 
যাচ্ছি। 
শিল্য । দেশী কবিরাজী ধধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক 
উপযোগী । 
ত্বামীজী। আমার মত কিন্কু একজন 5০16716161০ (বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান- 
বিশারদ ) চিকিৎসকের ছাঁতে মরাও তাল ) 197991 (হাতুড়ে )-- 
যার! বর্তমান ৪০15০০ (বিজ্ঞান )-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে 
পাবিপু'ধির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে টিল ছুঁড়ছে, তার! দি ছু-চারটে 
রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশ! 
করাকিছু নয়। রর 
এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় ক্বামী গ্রেমানন্দ ্বামীজীর ঝীছে 
আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য ঠাকুরের ভোগের জন্য একট! বড় মাছ আনিক্কাছে, 
কিন্তু আঙ্গ রবিবার, কি করা যাইবে। ম্বামীজী বলিলেন, “চল্‌, কেমন 
মাছ দেখব । 
অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জাম। পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাছা৷ বাষ্টি হাতে 
লহয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আমিলেন। মাছ দেখিয়া ত্বামীজী আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া! বলিলেন, “আজই ভাল ক'রে মাছ বেধে ঠাকুরকে ভোগ 
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দ্বে।' স্বামী গ্রেমানন্দ বলিলেন, 'রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়। হয় 
না যে।' তছুত্বরে শ্বামীজী বলিলেন, “ভক্তের আনীত ত্রব্যে শনিবার- 
রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।” স্বামী প্রেমানন্দ আর আপত্তি না 
করিয়া ব্বামীজীর আজা। শিরোধার্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও 
ঠান্কুরকে মত্ভোগ দেওয়া স্থির হইল । 

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের ভোগের জন্ত অগ্রভাগ রাধিয়! দিয়া ব্বামীজী 
ইংরেজী ধরনে রীধিবেন বলিয়া কতকট মাছ নিজে চাহিয়া! লইলেন এবং 
আগুনের ভাতে পিপাসার বুদ্ধি হইবে বলিয়। মঠের সকলে তাহাকে রীধিবার 
স্বল্প ত্যাগ করিতে অন্থরোধ করিলেও কোন কথা নল! শুনিয়া! ছধ ভারমিসেলি 
দধি প্রভৃতি দিয়! চার-পাচ প্রকারে এ মাছ রাধিকা ফেলিলেন। প্রসাদ 
পাইবার সময় ম্বামীজী এসকল ম্বাছের তরকারি আনিয়া শিহ্তকে 
বলিলেন, “বাঙাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ, দেখি কেমন রাম! হয়েছে । এ কথ! 
বলিয়া তিনি এ-দকল ব্যঞচনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়! 
শিশ্তকে দ্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ম্বামীজী 
জিজ্ঞাপা করিলেন, “কেমন হয়েছে? শিষ্ত বলিল, 'এমন কখনও খাই নাই। 
তাহার প্রতি ত্বামীজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার 
প্রাণ পূর্ণ! ভারমিসেলি € ৮51001০9111) শিল্ত ইছজন্মে খায় নাই। ইহা! কি 
পদার্থ জানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা! করায় ম্বামীজী বলিলেন, “ওগুলি বিলিতী 
কেঁচো । আমি লগ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি । মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে 
হাষিক্সা! উঠিলেন ; শিস্ক রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হুইয়। বসিয়। 
রহিল। 

কবিরাক্জী ওধধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়। শ্বামীজীর এখন 
আহার নাই এবং নিজ্ঞাদেবী তাহাকে বহুকাল হুইল এককপ ত্যাগই 
করিয়াছেন, কিন্ত এই জনাছার-অনিভ্রাতেও শ্বাীজীর শ্রমের বিরাম নাই। 
কয়েক দিন হইল মঠে নৃতন! চ:)০০107995016 7811091015109 ( এনসাইক্লো- 
পেডিয় ব্রিটানিক। ) ক্রয় করা হুইয়াছে। নৃতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া 
শিষ্ত ত্বামীর্জীকে বলিল, “এত বই এক জীবনে পড়া ছুর্ঘট । শিল্ত তখন 
জানে না'বে, স্বামীত্বী এ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ 
করিযা একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আস্ত করিয়াছেন। 


৯-১৪ 
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খ্বামীনী। কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা! জিজেদ 
কর্‌ সব ব'লে দেবো 
শিশ্ত। (অবাক হইয়া! ) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন? 
স্বামীজী। না পড়লে কি বলছি? 
অনস্তর ন্বামীশীর আদেশ পাইয়। শিষ্য এ-দকল পুস্তক হুইতে বাছি়া 
বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্ধের 
বিষয়, ত্বামীজী এ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ষয তে1! বলিলেনই, তাহার 
উপর স্থাঁনে স্থানে এঁ পুম্তকের ভাষ! পর্বস্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! 
শিষ্য এ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেখানি হইতেই ছুই-একটি 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামীজীর অসাধারণ ধী-ও স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়া অবাক হুইয় বইগুলি তুলিয়া রাঁখিয়! বলিল, “ইহা মানুষের শক্তি 
নয়!” 
দ্বামীজী ।. দেখলি, একমান ব্রদ্ষচর্ধপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্কা 
মুহূর্তে আয়ত হয়ে যায়- শ্রতিধর, স্বতিধর হয়। এই ব্রহ্ষচর্ষের 
অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল। 
শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ক্রহ্মচর্যরক্ষার ফলে এপ 
অমাহুধিক শক্তির স্ফুরণ কখনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই। 
' উত্তরে শ্বামীজী আর কিছুই বলিলেন না । 
অনন্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়মকলের বিচার ও সিদ্ধাস্তগুলি 
শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে এ দিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া 
দিবার জন্তই ষেন আজ তিনি এগুলি এন্পপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। , 
এইক্প কথাবার্ত। চলিয়াছে, এমন সময় হ্বামী ব্রহ্মানন্দ ম্বামীজীর ঘরে 
প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, “তুই তো বেশ! ম্বামীজীর অন্থস্থ 
শরীর- কোথায় গল্পসল্প ক'রে শ্বামীভীর মন প্রহুল্প রাখবি, তা ন! তুই কি 
না এ-নব জটিল কথ! তুলে ব্বামীজীকে বকাচ্ছিস 1 শিষ্য অপ্রত্তত হইয়া 
আপনার ভ্রম' বুঝিতে পারিল। কিন্তু শ্বামীজী ব্রদ্ধানন্দ মহানাজকে 
বলিলেন, "নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিম্বম-ফিয়ম। এয়। আমার 
লন্তান, এদের সভুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় তো বন্ধে গেল । 
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শিল্ত কিন্ত অতঃপর আর কোন দাঁশনিক প্রশ্ন না করিয়া বাডালদেশীয় 
কথা লইয়া! হাসি-তামাসা করিতে লাঁগিল। ত্বামীজীও শিল্তের সঙ্গে র- 
রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বদ্সাহিত্যে 
ভারতচন্ের স্থান সম্বন্ধে গ্রসঙ্গ উঠিল। 
প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্ত্রকে লইয়া নান। ঠাট্টাতামাদ। আর্ত 
করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-বাবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও 
নানান্প ব্যস করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাছ-সমর্থনকাঁরী 
ভারতচন্ত্রের কুরুচি ও অল্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত কোন দেশের 
সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া! বলিলেন, 
“ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে ন। পড়ে, তাই করা উচিত ।” পরে মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের কথা তুলিয়! বলিলেন £ | 
এ একটা অদ্ভুত 8৫153 (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 
'মেঘনাঁদবধের মতো! ঘিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তে৷ নেই-ই, সমগ্র 
ইওরোপেও অমন একখান! কাব্য ইদ্দানীং পাঁওয়। ছুর্লভ। 
শিষ্য । কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শবাঁড়ঘঘরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়। 
স্বামীজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নৃতন করলেই তোর তাকে 
তাড়া করিস। আগে ভাল ক'রে দেখ্--লোকটা কি বলছে, তা না, 
যাই কিছু আগেকার মতো! না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু 
লাগলে! । এই “মেঘনাঁদবধকাব্য'-_-যা1 তোদের বাঙল! ভাষার মুকুটমণি 
তাকে অপাস্থ করতে কিনা "ছুঁচোবধকাবা” লেখা হ'ল! তা যত 
পারিস লেখ্‌ না, তাতে কি? সেই “মেঘনাদবধকাব্য/ এখনও 
হিমাঁচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। "কিন্তু তার খু'ত 
ধরতেই ধার] ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব ০10০ ( সমালোচক )দের মত ও 
লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নৃতন ছন্দে, ওজস্ষিনী 
ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, ত1 সাধারণে কি বুঝবে? এই 
ধে জি. সি. কেমন নৃতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল 
লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত ০:100156 
(সমালোচনা) করছে-দৌষ ধরছে! জি. সি. কি তাতে ভ্রক্ষেপ 
করে? পরে লোকে এসব বই ৪2০:০০$৪৮ ( আদর ) করবে। 


২১২ ত্বামীজীর বাদী ও রচমা 


এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, “ঘা, নীচে লাইব্রেরী 
থেকে মেঘনাদবধকাব্য-খাঁন। নিয়ে আক্র।' শিশ্ত মঠের লাইব্রেরী হইতে 
“ঘেঘনাদবধকাব্য লইয়। আসিলে বলিলেন, "পড়, দিকি--কেমন পড়তে 
জানিস” 

শিল্ত বই খুলিয়া প্রথম সর্গের থানিকট। সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু 
পড়া স্বামীজীর মনোমত ন। হওয়ায় তিনি এ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া 
শিল্তকে পুনরায় উহ] পড়িতে বলিলেন। শিশ্ত এবার অনেকটা কুতকার্ধ 
হইল দেখিয়া প্রসন্গমুখে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “বল্‌ দিকি--এই কাব্যের 
কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট? 

শিল্ত কিছুই বলিতে ন। পারিয়। নির্বাক হইয়। রহিয়াছে দেখিয়! ত্বামীজী 
বলিলেন £ 

যেখানে ইন্ত্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শৌকে মুহ্মান! ষন্দোদরী রাঁবণকে 
যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে 
ফেলে মহাবীরের স্তায় যুদ্ধে কৃতসন্বক্প-_প্রতিছিংস। ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র 
সব তুলে যুদ্ধের জন্য গমনোচ্ত-__সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ করন! । 
'ষ1] হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি তুলব না, এতে ছুনিয়া থাক, আর 
যাক এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল মেইভাবে অন্ধপ্রাণিত 
হয়ে কাব্যের এ অংশ লিখেছিলেন । 

এই বলিয়। শ্বামীজী মে অংশ বাহির করিয়া! পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজীর 
নেই বীরদর্পন্যোভক পঠন-তঙ্গী আজও শিস্তের হৃদয়ে জলস্ত-_-জাগরূক 
রহ্য়াছে। 


গানি-শিদ্ত-সংবাদ ২১৩ 


৩৭ 


স্থান-_-বেলুড় মঠ 
কাল--১৯*১ 

স্বামীজীর অনুখ এখনও একটু আছে । কবিরাজী ওধধে অনেক উপকার 
হুইয়াছে। মাসাধিক শুধু ছধ পান করিয়। থাকার স্বামীজীর শরীরে আজকাল 
যেন চস্্রকান্তি ফুটিয়া। বাহির হইতেছে এবং তীছার হ্থবিশাল নয়নের জ্যোতি 
অধিকতর বধিত হুইয়াছে। 

আজ ছুই দিন হুইল শিষ্য মঠেই আছে। ঘথাসাধ্য ম্বামীজীয় সেব। 
করিতেছে । আজ অমাবন্তা। শিল্প নির্ভয়ানন্দ-স্বামীর সহিত তাগাভাগি 
করিয়া হ্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধা। 
হইয়াছে। 

স্বামীজীর পদসেবা1! করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞান1! করিল, “মহাশয়, যে 
আত্ম! সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাধুতে অনুস্থাত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হুইয়। 
তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাহার অনুভূতি হয় না কেন?" 
স্বামীজী। তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের 

কথা বলে, তখন “আমার চোখ আছে? ব'লে কতকটা ধারণা হয়ঃ 

আবার চোখে বালি পড়ে হখন চোখ কর্কর্‌ করে, তখন চোখ যে 

আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণ] হয়। সেইয়প অন্তর হইতে অন্তরতষ এই 

বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শান্ত ব1 গুরুমুখে শুনে 

খানিকটা ধারণ! হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকছুঃখের 

কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, বখন জআত্মীয়ত্ষজনের বিয়োগে 

জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্ত জান করে, যখন ভাবী জীবনের ছুরতি- 

করমণীয় দুর্তেস্ক অন্ধকায়ে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই 

'আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্ত ছুখ আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্ত 

ধারণা থাকা চাই । ছুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মতো যাঁরা মরে, 

তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই দ্ুখছঃখের হন্ব- 

প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচাঁরবলে এ-সকলকে নশ্বর ধারণ! ক'রে 

'্সান্ভুরতিপর হয়। মাছুষে ও অন্ত জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রতেদ। 


২১৪ বামীজীর বাণী ও রচনা 


যে জিনিসট! ঘত নিকটে, তার তত কম অস্থৃভূতি হয়। আত্মা অন্তর 
হ'তে অস্তরতম, তাই অমনম্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তার সন্ধান পায় না। 
কিন্তু সমনস্ক, শাস্ত ও জিতেক্দ্িয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা 
ক'রে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহ্ষি! 
উপলব্ধি ক'রে গৌরবাদ্িত হয়। তখনি সে আত্মজান লাভ কয়ে এবং 
আমিই সেই আত্মা”, “তত্বমসি শ্বেতকেতো? প্রভৃতি বেদের মহাবাক্য- 
সকল প্রত্যক্ষ অন্থভব করে। বুঝলি? 

শিল্ত। আজ্ঞা, হ!। কিন্তু মহাশয়। এ দুঃখকষ্ট-ভাড়নার মধ্য দিয়া 
আত্মজ্ঞানলাঁভের ব্যবস্থা কেন? হ্ঠি না হইলেই তো বেশ ছিল। 
আমরা সকলেই তে! এককালে ব্রন্মে বর্তমান ছিলাম। ব্রদ্দের এইরূপ 
নিল্ক্ষাই১ বা কেন? আর এই হন্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্বন্ণপ 
জীবের এই জন্ম-মরণসঙ্কুল পথে গতাগতিই ব1 কেন ? 

স্বামীজী। লোকে মাতাল হ'লে কত খেয়াল দেখে । কিন্ত নেশা যখন 
ছুটে যায়, তখন দেগুলে। মাথার ভূল ব'লে বুঝতে পারে। অনাদি 
অথচ সাস্ত এই অজ্ঞান-বিলমিত স্বা্ি-ফিস্টি ঘা কিছু দেখছিস, সেটা তোর 
মাতাল অবস্থার কথ; নেশ! ছুটে গেলে তোর এ-সব প্রশ্নই থাকবে না। 

শিশ্ত। মহাশয়, তবে কি স্থষ্ট-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই? 

স্বামীজী। থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে "আমি 
আমি' করছিস, ততক্ষণ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি 
আত্মক্রীড়, তখন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; সি জন্ম মৃত্যু 
প্রভৃতি আছে কি ন।-_ এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন 
তোকে বলতে হবে-- 

কক গতং কেন বা নীতং কু লীমমিদং জগৎ। 
অধুনৈব ময়! মৃষ্টং নাস্তি কিং মহদভভূতম্‌ ॥২ 

শিষ্ক। জগতের জাঁন একেবারে ন৷ থাকিলে “কুত্র লীনমিদং জগৎ কথাই বা 
কিক্ূপে বলা যাইতে পারে? 

"১. হৃজনের ইচ্ছা 
২ বিবেকচুড়ামণি, ৪৮৪ 


ত্বামি-শিষ্া-সংবাদ ২১৫ 


স্বামীজী। ভাষায় এ ভাবটা প্রকাশ ক'রে বোঝাতে হচ্ছে, তাই এরক্ষপ বল। 
হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা 
ভাব ও ভাবায় প্রকাশ করতে গ্রস্থকার চেষ্টা করছেন, ভাই জগৎ কথাট। 
যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যাবহারিকরূপেই বলেছেন ? পাঁরমাধিক সত 
জগতের নেই, সে কেবলমাত্র 'অবাঙ্মনসোগোচরম্‌ ব্রন্মের আছে। বল্‌, 
তোর আর কি বলবার আছে। আঙ্ধ তোর তর্ক নিরত্ত ক'রে দেবো। 
ঠাকুবঘরে আরাত্রিকের ঘণ্ট। বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে 
চলিলেন। শিশ্ত স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া! রহিল দেখিয়া শ্বামীজী বলিলেন, 
'ঠাকুরঘরে গেলিনি ? 
শিশ্ত । আমার এখানে থাঁকিতেই ভাল লাঁগিতেছে। 
ঘামীজী। তবে থাক্‌। 
কিছুক্ষণ পরে শিষ্ক ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়! বলিল, 'আঙ্জ অমাবন্তা, 
আধারে চারিদিক যেন ছাইয়। ফেলিয়াছে ।__-আজ কালীপুজার দিন ।” 
খ্বামীন্ধী শিষ্তের এ কথায় কিছু না! বলিয়। জানাল? দিয়! পূর্বাকাশের পানে 
একৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, “দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভূত 
গম্ভীর শোভ1!, কথা কয়টি বলিয়া! মেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে 
দেখিতে স্তভিত হুইয়। দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে 
ঠীকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামরৃষ্ণ-স্তবমাজ শিষ্যের কর্ণগোঁচর হইতেছে। 
স্বামীজীর এই অনৃষ্পূর্ব গাভীর্ব ও গাঁ তিমিরাবগ্ুঠনে বছিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ 
খ্বির ভাব দেখিয়া শিষোর মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হুইয়! উঠিল। 
কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আন্তে আস্তে গাছিতে লাগিলেন £ 
“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও বূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥+ 
গীত সাঙ্গ হইলে হ্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধো 
মধ্ো, 'মা, মা, কালী কালী বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। 
কেবল শিষ্য স্বানীজীর আঁজাপাঁলনের জন্ত অবস্থান করিতেছে। 
ত্বামীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন 
এখনও কোন এক দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন । শিষ্য তাঁহার এ প্রকার 
তাব দেখিয়! পীড়িত হুইয়। বলিল, 'মহাশয়, এইবার কথাবার্ত। বলুন ।” 


২১৬ স্বামীজীর বাদী ও ঘ্নচনা 


স্বামীজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই ঘেন মৃছ হাসিতে হালিতে বলিলেন, 
“ধার লীলা এত মধুর, মেই আত্মার সৌন্দর্য ও গাস্তীর্ধ কত দূর বল্‌ দবিকি ?, 
শিষ্য তখনও তাহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক অপগত হয় নাই দেখিয়া! বলিল, 
“্হাশয়, ও-সব কথায় এখন আর দরকার নাই ; কেনই বা.আজ আপনাকে 
অমাবস্যা ও কালীপৃজার কথ! বলিলাম--সেই অবধি আপনার থেন কেমন 
একটা পরিবর্তন হইয়া গেল! 
খ্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন £ 
“কখন কি রঙ্গে থাকে মা, শ্যামা হৃধ-তরঙ্গিণী, 
- কালী সুধা-তরঙ্গিণী ॥ 
গান সমাপ্ত হইলে বজিতে লাগিলেন £ 
এই কালীই লীলান্বগী ব্রহ্ম । ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর মাপের 
স্থির ভাব _শুনিল নি? 
শিষ্য । আজে হা। 
স্বামীজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো ক'রব! রঘুনন্দন 
বলেছেন, 'নবম্যাং পৃজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্মমম্‌-_এবার ভাই 
ক'রব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজে! করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ন 
হন। মা'র ছেলে বীর ছবে-_ মহাবীর হবে। নিয়ানন্দে, দুঃখে, গ্রলয়ে, 
মহাঁপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে । 
এইরূপ কথ। হইতেছে, এমন সমক্স নীচে প্রসাঁদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। 
স্বামীজী শুনিয়! বলিলেন, “যা, নীচে প্রসাঁদ পেয়ে শীগগীর আসিল ।, 


ক্বামি-শিক্-সংবাদ ২১৭ 


৩৮ 


স্থান বেলুড় মঠ 
কাল--১৯ চু 


স্বামীজী আজকাল মঠেই আছেন । শরীর তত স্থস্থ নছে ; তবে সকালে 

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্ত আজ শনিবার মঠে আলিয়াছে। 

স্বামীজীর পাদপন্পে প্রণত হুইয় তীহাঁর শারীরিক কৃশলবার্তা জিজ্ঞাসা 

করিয়াছে। 

স্বামীজী। এ শরীরের তো এই অবস্থা! তোরা তে] কেউই আমার কাঁজে 
সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না । আমি এক] কি ক'রব বল্‌? বাউল! 
দেশের মাটিতে এবার এই শরীরট। হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী 
কাজ-কর্ম চলতে পারে? তোরা সব এখানে আসিস- শুদ্ধ আধার, 
ভোর! যর্দি আমার এইসব কাজে সহায় ন। হ'স তে। আমি এক কি 
কণ্রব বল্‌? 

শিশ্ত ॥ মহাশয়, এইসকল ত্রক্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া 
বহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্ধে ইহারা প্রত্যেকে জীবন 
দিতে পারেন; তথাপি আপনি এ কথ! বলিতেছেন কেন? 

্বামীজী। কি জানিস, আমি চাই ৪ ৮৪70. ০06 5001)8 7217851 ( একদল 
যুবক বাঙালী ); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিজ্বান্‌, বুদ্ধিমান, 
পরার্থে সর্বতযাগী এবং আজ্ঞান্ুবর্তাঁ যুধকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ 
ভরসা--আমার 1969 (ভাব )গুলি যারা ০]. 00: (কাজে পরিণত) 
ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপ্রাত করতে পারবে। 
নতুবা দলে দলে কত ছেলে আলছে ও আনবে। তাদের মুখের 
তাব তমোপুর্ণ, হৃদয় উদ্ধবশূন্ত, শরীর অপটু, ধন সাহসশৃন্ত । এদের 
দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্‌ দশ-বারোটি ছেলে 
পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে চালন। ক'রে দিতে 
পারি। 

শিশ্ত। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাঁদের ভিতর এরূপ 
স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাঁইতেছেন ন1? ্ 


২১৮ ত্বামীজীর বাদী ও রচন। 


খ্বামীজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে 
ক'রে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-হশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় 
বিকিয়ে গিয়েছে ; কারও ব! শরীর অপটু। তারপর বাঁকি অধিকাংশই 
উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাঁব নিতে সক্ষম বটে, 
কিন্ত ততোরাঁও তো কা্ধক্ষেত্রে সে-সকল এখনও বিকাশ করতে 
পারছিস না। এইসব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়? মনে 
হয়, দৈব-বিড়ঘনে শরীরধারণ ক'রে কোন কাঁজই ক'রে ঘেতে পারলুম 
না। অবশ্ত এখনও একেবারে হতাঁশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে 
এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মা ধর্মবীর বেরুতে পারে 
_ছবার1 ভবিষ্যতে আমার 1768 ( ভাব) নিয়ে কাজ করবে। 

শিল্ক । আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না৷ একদিন 
লইতে হুইবে। এটি আমার দৃঢ় ধারণা । কারণ, স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার 
চিস্তাগ্রবাহু ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রন্মবিস্তা- 
চর্চা, কি ব্রহ্ষচর্ধ--সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়। উহাদের ভিতর 
একটা অভিমবত্ব আনিয়। দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা 
আপনার নাম প্রকাশ্তে করিয়!, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন 
করিয়া নিজেদের নামে আপনার এ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ 
করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে । 

ত্বামীজী। আমার নাম না৷ করলে তাতে কি আর আমে যায়? আমার 
1068. (ভাব) নিলেই হ'প। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা 
নিরানববই জন সাধু নাম-যশে বন্ধ হয়ে পড়ে। চ9776, 009 195 
17)00015 06 0915 2000১ (যশের আকাক্ষাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ 
দুর্বলতা )__পড়েছিস না? একেবারে ফলকাঁধনাশুন্ত হয়ে কাজ ক'রে 
যেতে হবে। ভাল-মন্দ _-লোকে ছুই তো৷ বলবেই, কিন্তু 19991 
(উচ্চাদর্শ ) সামনে রেখে আমাদের পিঙ্গির মতো! কাজ করে যেতে হবে $ 
তাতে “নিন্দস্ক নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবস্'২ (পণ্ডিত ব্যক্তির। নিন্দা বা 

* স্বতি যাছাই করুক )। 

১:79০1245--1411100 ২ নীতিণতকম্‌, ভর্ভৃহরি 


ামি-শিষ্ব-সংবাদ ২১৯ 


শিল্তভ। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ কর। উচিত? 
ত্বামীজী। মহাবীরের চরিআ্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হুবে। 
দেখনা, রামের আজায় সাগর ডিডিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে 
দৃক্পাত নেই-মহা। জিভেক্দিয়, মহ! বুদ্ধিমান! দীশ্তভাবের এ মহ 
আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হুবে। এরূপ হলেই অন্তান্ত ভাবের 
ক্ষুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে ঘাবে। ঘিধাশৃন্ত হয়ে গুরুর 
আজ্ঞাপালন আর ব্রদ্থচর্য-রক্ষা_এই হচ্ছে 9০:6৮ ০% ৪0০০65$ ( সফল 
হবার একমাত্র রহস্য )7 'নান্তঃ পন্থা। বিভ্যতেইয়নায়' (এ ছাড়। আর দ্বিতীয় 
পথ নেই)। হন্তুমীনের একদিকে যেমন ষেবাভাব, অন্তদিকে তেমনি 
ভ্রিলোকসন্ত্রাদী সিংহবিক্রম। রামের ছিভার্থে জীবনপাঁত করতে কিছুমাক 
ছিধ! রাখে না! রামসেব1 ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা রক্বত্ব- 
শিবত্ব-লাঁভে পর্বস্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশপাঁলনই জীবনের 
একমাস্ত ব্রত । এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া! চাই । খোল-করতাল বাজিয়ে 
লম্ষঝম্প ক'রে দেশট1 উৎমর গেল। একে তো! এই 552028 
(পেটরোগা ) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে-বাপালে সইবে 
কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেঁশে, গাঁয়ে গায়ে যেখানে, যাবি, 
দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? 
তৃরীভেরী কি ভারতে মেলে না? এ-সব গুরুগন্ভীর আওয়াজ ছেলেদের 
শোনা । ছেলেবেল! থেকে মেয়েমানধি বাঁজন। শুনে গুনে, কীর্তন শুনে 
শুনে দেশট] যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে 
যাবে? কবিকর্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শি! 
বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের ছুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, “মহাবীর, 
মহাবীর? ধ্বনিতে এবং “হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্, শবে দিগদেশ কম্পিত 
করতে হুবে। ঘে-সব 119510-এ (গীতবাঁন্তে ) মাঞ্ছষের ৪০৫ 
£5611789 (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ ) উদ্দীপিত করে, নে-সব 
কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্লী বন্ধ ক'রে পদ 
গান শ্বনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্ত্রে 
দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে, ছবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোক 
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হাগ্রাথতা আনতে হবে। এইকধপ 12981 £০11০% (আমর অনুসরণ ) 
করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই হদ্গি একা 
এ-ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিন, তা হ'লে তোর নেখাদেখি হাজার 
লোক এরূপ করতে শিখবে । কিন্তু দেখিস, 1168] ( আদর্শ ) থেকে 
কখন যেন এক প1-ও হটিমনি। কখন সাহসহীন হবিনি। খেতে- 
শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সৎসাহষের 
পরিচয় দিবি । তবে তে মহাঁশক্তির কপা হবে। 


শিশ্ক। মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহুস হুইয়। পড়ি । 
ব্বামীজী। তখন এরূপ ভাবধি--“আমি কার সন্তান? তার কাছে গিয়ে 


আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস 1 হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় 
লাথি মেরে “আমি বীর্ধবান্, আমি মেধাবান্‌, আমি ব্রক্ষবিৎ, আমি 
প্রজ্ঞাবান্, বলতে বলতে ফ্ীড়িয়ে উঠবি। “আমি অমুকের চেলা, 
কামকাঁঞনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর দঙ্গী'-_-এইরূপ অভিমান ধুব রাখবি। 
এতে কল্যাণ হবে । এ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন 
না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, “এ সংসারে ডরি 
কারে, রাজ! যার মা মহেশ্বকী $ এইক্সপ অভিমান সর্বদা] মনে জাগিয়ে 
ব্লাখতে হবে। তা হ'লে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। 
কখনও মনে ছূর্বলতা আসতে দিবিনি। মহ্াবীরকে ম্মরণ করবি-_ 
মহামায়াকে ন্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা৷ তখনই 
চলে যাবে। 

এরূপ বলিতে বলিতে হ্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে 


যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখান। ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় 
বধিতেন; অস্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমান্তে উপবেশন করিলেন । তাহার 
নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উপবিষ্ট ছইয়াই 
উপস্থিত সন্ধ্যা সি-ও ব্রদ্মচারিগণকে দেখাইয়! তিনি শিন্তকে বলিতে লাগিলেন £ 


এই যে প্রত্যক্ষ ব্রদ্ম! একে উপেক্ষা! ক'রে ধার! অন্ত বিষয়ে মন দেয়, ধিকৃ 


তাদের! করামলকবৎ এই যেত্রদ্ধ! দ্বেখতে পাচ্ছিসনে ?--এই--এই! 


এখন হায়ম্পর্শা ভাবে ত্বামীজী কথাগুলি বলিলেন থে, গুনিয়্াই উপস্থিত 


সকলে “চিজ্াপিতারস্ত ইবাবতঙ্থে 1--সহুস! গভীর ধ্যানে ময় । কাহায়ও মৃথে 


হামি-শিষ্ক-সংবাদ ২২১ 


কথাটি নাই! স্থামী প্রেমানন্দ তখন গন্গ! হইতে ক্ষগ্ডলু করিয়া জল লইয়। 
ঠাকুরঘর়ে উঠিতেছিলন। তাহাকে দেখিয়াও স্বামীজী এই প্রত্যক্ষ ব্র্, 
এই প্রত্যক্ষ ত্রদ্ধ' বলিতে লাগিলেন। এ কথ শুনিয়া তাহার তখন হাতের 
কমগুলু হাতে বন্ধ হইয়া রছিল, একটা মহ! নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া 
তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে 
স্বামীভী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “যা, এখন ঠাকুরপুজায় 
যা।” স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতন! হয় ! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি- 
আমার' রাজ্যে নামিয়া আপিল এবং সকলে যে ধাছারু কার্ধে গমন করিল। 
সেদিনের সেই দৃশ্ট শিস্ত ইহজীবনে কখনও ভূলিতে পারিবে না। 


কিছুক্ষণ পরে শিশ্ত-সমতিব্যাহারে ম্বামীজী বেড়াইতে গেলেন । যাইতে 

যাইতে শিষ্তকে বলিলেন, “দেখলি, আজ কেমন হ'ল? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে 

হ'ল। এরা সব ঠাকুরের সম্ভান কি না, বলবামাত্র এদের তখনই তখনই 

অন্ুতৃতি হয়ে গেল ।, 

শিশ্ত। মহাশয়, আমাদের মতো। লোকের মনও হখন নিরবিষয় হইয়া গিয়াছিল, 
তখন গুদের ক] কথ1। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। 
এখন কিন্তু এ ভাবের আর কিছুই মনে নাই-_যেন ্বপ্নবৎ হই 
গিয়াছে। 

স্বামীী। সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর্‌। এই মহাযোহগ্রস্ত 
জীবসমূছের কল্যাণের জন্ত কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সব 
আপনা-আপনি হয়ে যাবে। 

শিল্ত। মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়--লে সাষর্থ্যও নাই। 
শান্ত্েও বলে "গহন! কর্মণে। গতিঃ। 

স্বামীজী। তোর কি ভাল লাগে? 

শিল্ত। আপনার মতো সর্বশাস্থার্থদশরর সঙ্গে বাস ও তত্ববিচার করিব, আর 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রদ্মতত্র প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়! 
কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় যেন অন্ত কিছু 
করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই। 

স্বামীজী। ভান লাগে তো তাই করে যা। আর তোর সব শাস্ব-সিদ্াস্ত 
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্বামীজীর বাণী ও রচন! 


লোকেদের জানিয়ে দে, ত| হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীন্প 
যতদিন আছে, ততদিন কাজ না ক'রে তো কেউ থাকতে পারে না 
স্ৃতরাং ঘে কাজে পরের উপকার হয়, তাই কর! উচিত। তোর নিজের 
অনুভূতি এবং শান্তীয় সিদ্ধাস্তবাক্যে অনেক বিবিদিযুর উপকার হ'তে 
পারে। এ-সব লিপিবন্ধ ক'রে যা । এতে অনেকের উপকার হ'তে পারে। 


শিশ্ত। অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব । ঠাকুর বলিতেন যে, 


চাঁপরাস ন1 পেলে কেহ কাহারও কথ! লয় না। 


স্বামীজী। তুই যে-সব সাধনা ও বিচারের 5086 ( অবস্থ1) দিয়ে অগ্রসর 


হচ্ছিস, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা! এ 36886 
(অবস্থা)-এ পড়ে আছে; এ অবস্থ! পার হয়ে অগ্রসর হ'তে পারছে না । 
তোর 6%81267০5 (অনুভূতি ) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হ'লে 
তাদেরও তো! উপকার হুবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে-সব চর্চা করিস, 
সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবন্ধ ক'রে রাখলে অনেকের উপকার 
হ'তে পারে। 


শিশ্ক । আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। 
স্বামীজী। যে সাধনভজন ব1 অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, 


মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় ন।, কামকাঞ্চনের গণ্ডি 
থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল 
কি? তুই বুঝি মনে করিস-_একটি জীবের বন্ধন থাঁকতে তোর মুক্তি 
আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম 
নিতে হবে তাকে সাছাষ্য করতে, তাকে ্র্ষান্থভূতি করাঁতে। প্রতি 
জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজন্তই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে 
আপনার 'জেনে তুই যেমন 'তাদের সর্বাজীণ মঙ্গলকামনা করিস, 
প্রতি জীবে ঘখন তোর এরূপ টান হবে, তখন বুঝব--তোর. ভেতর ত্রন্ধ 
জাগরিত হচ্ছেন, 20 ৪, 1200106170 02৫০: (তার এক মুহূর্ত আগে 
নয়)। জাতিবর্ণ-নিষিশেষে এই সর্বাগীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে 
তবে বুঝাব, তুই 10691-এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রসর হুচ্ছিস। . 


শিল্প ।' এটি তো মহাশয় তয়ানক কথা-_সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত 


মুক্তি হইবে না! কোথাও তো৷ এমন অভ্ভূত দিদ্ধান্ত গুনি নাই |; - 
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স্বামীজী। এক ০1855 (শ্রেণীর ) বেদান্তবাদীদের এনপ মত আছে। তারা 
, বলেন, 'ব্যঙ্টিগ্রত মুক্তি__মুক্তির যথার্থ দ্বরূপ নয়, সমগ্টিগত মুক্তিই 
মুক্তি।” অবশ্ত এ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখানো। যেতে পারে। 
শিল্ক । বেদাস্তমতে ব্যহিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত 
চিৎসতাই কামকর্মীদিবশে বন্ধ বলিয়া প্রভীত হুন। বিচাঁরঘলে 
উপাধিশৃন্ত হইলে, নিধিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে 
কিরূপে? যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে-__ 
সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাঁদি-বলে মন 
নিরুপাধিক হইয়] যখন প্রত্যগত্রহ্ষময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই 
বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায় ?--কিছুই থাকে না। তাহার 
মুক্তিতত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে ন1। 
স্বামীজী। হা) তুই যা বলছিস, তাই অধিকাংশ বেদাস্তবাদীর সিদ্ধান্ত । 
উহ নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু 
যে মনে করে-_-আমি আব্রক্ম জগৎ্টাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত 
হবো, তার মহা প্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি। 
শিল্ক । মহাশয়, উহা! উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়] 
মনে হয়। 
্বামীজী শিষ্তের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্তমনে কোন বিষয় 
ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়। বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া! উঠিলেন, 
ওরে, আমাদের কি কথা হুচ্ছিল ? যেন পূর্বের সকল কথ! ভুলিয়! গিয়াছেন ! 
শি্ত এ বিষয় স্মরণ করাইয়। দেওয়ায় শ্বামীজী বলিলেন, “দিনরাত ব্রক্ষবিষয়ের 
অনুধ্যান করবি। একাস্তমনে ধ্যান করবি। আর বুখান্কালে হয় কোন 
লোকছিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি--জীবের, 
জগতের উপকার ছোক, দকলের দৃষ্টি ব্রন্মাবগাহী হোক । এবপ ধারাবাহিক 
চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন অহুষ্ঠানই 
িরর্থক হয় না, তা সেটি কাজই হোক, আর চিন্তাই ছোক। তোর 
চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয়তো! আমেরিকায় কোন লোকের চৈতন্ত হবে ।' 
শিল্ত। মহাশয়, আমার মন যাহাতে বার্থ নিিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে 
আশীর্বাদ করুন-_এই'জন্গেই যেন তাহ! হয়। 


২২৪ ত্বামীজীর বাদী ও রচনা 


স্বামীজী। তা হুবে বইকি। এীকাস্তিকত! থাকলে নিশ্চয় হবে। 
শিল্ত । আপনি মনকে এঁকান্তিক করিয়া দিতে পারেন? সে শক্তি আছে, 
আমি জানি। আমাকে এরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থন।। 
এইন্ধপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিশ্যসহ ত্বামীজী মঠে আসিম়্। উপস্থিত 
হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎসার রজতধান্নায় মঠের উদ্ভান ঘেন প্লাবিত 
হইতেছিল। 


৩৯ 


স্থান- বেলুড় মঠ 

কাল--১৯০১ 
বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নেষ্ঠিক হিন্দুগণের যধ্যে অনেকে মঠের 
আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী- 
কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্ুর আচারনিষ্ঠ! সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং 
ভক্ষভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই- প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নান! 
স্থানে আলোচন1 চলিত এবং এঁ কথায় বিশ্বাধী হইয়া শীস্তানভিজ্ঞ 
হিন্দুনামধারী অনেকে সর্তত্যাগী সন্্যাসিগণের কার্কলাপের অবথ! নিন্দাবাদ 
করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিশ্য সময়ে সময়ে 
এরূপ সমালোচনা ম্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে ম্বামীজী কখন কখন 
এ-সকল সমালোচন। শুনিয়া বলিতেন, “হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোকে 
হাজার। সাধুন্কে] ছুর্ভাব নহি, ঘব নিন্দে সংসার ॥*১ কখনও বলিতেন, “দেশে 
কোন নৃতন ভাব প্রচার হওয়ার সময়- তার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের 
আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে । আবার কখনও বলিতেন, '261:56000 ( অন্তায় 
অত্যাচার ) না৷ হ'লে জগতের হিতকর তাঁবগুলি সমাজের অন্তত্থলে সহজে 
প্রবেশ করতে পারে না॥ স্তরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে 


ক সস্স্লল ্স 


১ তুলসীদাস 


. ক্বামি-শিল্ত-সংবা ২২৫ 


স্মামীজী তীহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিক্পা মনে করিতেন, কখনও 
উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাহা আশ্রিত গৃহী ও 
স্র্যাদিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, “ফলাঁভি- 
সন্ধিহীন হয়ে কাজ ক'রে যা, একদিন ওয় ফল নিশ্চয়ই ফলবে।” 
স্বাধীজীর প্রীমুখে একথাও সর্বদা গুন! যাইত, “ন হি কল্যাণক্কৎ কশ্চিৎ 
ভুর্গতিং তাত গচ্ছতি । : 
হিন্দুপমাজের এই তীব্র সমালোঁচন! ব্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বে কিরূপে 
অস্তহিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবন্ধ হইতেছে । ১৯০১ প্রীষ্টাবের 
মেকি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আপিক্মাছে। ম্বামীজী শিশ্তকে 
দেখিয়াই বলিলেন : ওরে, একখানা রঘুনন্দনের “অষ্টাবিংশতি-তত্ব” শীগগীয় 
আমার জন্তে নিয়ে আসবি। 
শিশ্ত। আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্থতি-__যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি 
বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া! 
আপনি কি করবেন? . .... 
স্বামীজী। কেন? রখুনদ্দন তদানীত্তন কালের একজন দিগ্গজ পণ্ডিত 
ছিলেন; প্রাচীন স্বতিসকল সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর দেশকালোপযোগী 
নিত্যনৈষিতিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমস্ত বাওল। 
দেশ তো তার অন্ুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তার তন্বী 
হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্মশানাস্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে 
সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রন্রাবে, খেতে-শুতে, অন্ত সকল 
বিষয়ের তো! কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বন্ধ করতে প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হ'তে 
পারলো! না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আঁচার- 
প্রণালী সর্বদাই পরিবতিত . হয়ে যায়। একমাআঅ জানকাওই 
পরিবতিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিগ্াকাঁও ক্রমেই 
পরিবতিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত 
একভাবে রয়েছে। তবে ভার 10510166515 (ব্যাখ্যাতা ) 'জনেক 
হয়েছে-_এইমাজ। 
শিশ্ত। আপনি রঘুনন্দনের স্থতি লইয়৷ কি করিবেন? 


৪৯-১৫ 


২২৬ স্বামীজীক্স বাদি ও রচন! 


স্বা্মীজী। এবার মঠে ছুগ্গোৎসব করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙগুলাম 

হয়. তো মহামায়ায় পূজো। ক'রব। তাই ছুর্গোৎসব-বিধি পড়বানস 

ইচ্ছে হয়েছে। তুই ,আগামী রবিবারে যখন আসবি, তখন এ 

পুথিখানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবি। 
শিল্ত। যে আজা!। 

পরের রবিবারে শিশু রঘুনন্দনকৃত “অষ্টাবিংশতি-তন্ব, ক্রয় করিয়া! শ্বামীজীর 
'জন্ত মঠে লইয়া আসিল। গ্রস্থথানি আজিও মঠের লাইব্রেরিতে রহিয়াছে। 
স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়! বড়ই খুশী হইলেন এবং এ দিন হুইতে উহা 
পাঠ কন্সিতে আরস্ভ করিয়া চার পাঁচ দিনেই শ্রন্থখানি আন্ঠোপাত্ত পাঠ 
করিয়া ফেলিলেন। শিল্তের সঙ্গে সপ্তাহাস্তে দেখা হইবার পর বলিলেন ঃ 
'তোর দেওয়া বঘুনন্দনের স্থতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। হর্দি পারি 
তো এবার মার পুজে! ক'রব। রঘুনন্মন বলেছেন, “নবস্যাং পৃজয়েৎ 
'দেবীং কত্বা রুধিরকর্দমম্-_মার ইচ্ছা হয় তো৷ তাও কণরব। 

স্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা! করিতে ইচ্ছ। করিলে প্রীরামকষ্ণতক্ত-জননী 
ভীত্রমাতাঠাকুর়ানীর অন্্মতিক্রমে স্থির হইল, তাহারই নামে সংকল্পা করিয়া 
পুজা হইবে । কলিকাত| কুমারটুলী হইতে প্রতিম। আন! হইল। ব্রহ্মচারী 
কৃষ্লাল পৃজক, স্বামী রামকুফ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বর ভট্টাচার্য 
ততন্ত্রধারক হুইলেন। যে বিষবৃক্ষমূলে বসিয় ক্বামীজী একদিন গান গাহিয়া- 
ছিলেন, 'বিষবৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরার আগমন'-_ 
সেইখানেই বোধনাধিবাসের সাদ্ধযপৃজা সম্পন্ন হইল। যথাশাম্্ মায়ের পূজা 
নির্বাহছিত হুইল + ব্রীশ্রীমাতাঠাক্রানীর অনভিমত বলিয়! পঞ্বলিদান হুয় নাই। 
গরীব-ছুঃখীদিগকে নারায়ণজানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাঁনে। ছুর্গোৎসবের 
অন্ততম প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত 
অনেক ত্রা্ঘণপণ্ডিত নিমস্ত্রিত হইক়্াছিলেন $ তাহারা সানন্দে পূজায় যোগদান 
করেন এবং পৃজ! দর্শন করিয়। তাহাদের ধারণ জন্মে যে মঠের বল্স্যাসীরা 
বার্থ হিন্দুসন্্যাসী। 

'হাষ্টমীর পূর্বরাত্ে স্বামীজীর জয় হওয়ায় পরদিন পূজায় ঘোগদান করিতে 
পারেন নাই) সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ায় চরণে তিনবার পুষ্পাঁঞলি গ্রদ্দান 


স্বামি-শিল্ত-সংবাদ ২২৭ 


করেন। নবমীরাতরে ভ্ীরামকৃষের গাওয়। ছু-একটি গান গাছিলেন। পুজা- 
"শেষে শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরানীর ঘর বজদক্ষিণাত্ত কর। হইল। দুর্গাপূজার পর 
'মঠে লক্ষমী- ও শ্যামাপুজাও যথাশাস্র নির্বাহিত হয়। 

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে ন্বামীজী তাহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছায় বাল্য- 
কালের এক 'মানত' পুজা সম্প্ন করিতে কালীঘাটে গর গঞ্জা্বানাস্তে ভিজা- 
কাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মায়ের পাদপন্মের সম্মুখে তিনবার 
গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্্ে 
অনাবৃত চত্বরে বসিক্া! নিজেই হোম করেন। এই-সকল কখা! বলিবার পর 
স্বামীজী শিশ্তকে বলিলেন, কালীঘাঁটে এখনও কেমন উদ্দান ভাব দেখলুম ; 
আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্াক্ষগণ 
'মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি; বরং পরম সমাদরে যন্দিরমধ্যে 
নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহাধ্য করেছিলেন ।' 

বেদাস্তবাদী বা ব্রক্ষজানী হইয়াও হ্বামীজী আচার্য শঙ্কর়ের মতো 
পুজাছুষ্ঠানাদির গ্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ও অনুরাগী ছিলেন। 


৪০ 


স্থান-_বেলুড় মঠ 
কাল- মার্চ, ১৯৭২ 


আজ শ্রীরামরুঞ্ণদেবের মহামহোৎসব--এই উত্সবই হ্ায়ীজী শেষ দেখিয়! 
গিয়াছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে ত্বামীজীর শরীর অনুস্থ। উপর হইতে 
নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারের! বেশী কথাবার্তা 
বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

শিশ্ক প্রীত্রঠান্থরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্তব রচনা করিয়া উহা 
ছাপাইয়! আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপন্ন দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। 
স্বামীজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বনিয়াছিলেন। শিশ্ক আসিয়াই 
ত্বামীজীর শ্রীপাদপন্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আন্তে আহ্তে পায়ে 


২২৮ ত্বামীজীর বাদী ও রচনা 


হাত বুলাইয়৷ দিতে লাগিল। স্বামীজী শিল্প-রচিত স্বটি পড়িতে আদ়ভ' 
করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাঁত বুলিয়ে দে, প] 
ভারি টাটিয়েছে। শিষ্তু তদস্থরূপ করিতে লাগিল। 
স্তব-পাঠান্তে ব্বামীজী হষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ হয়েছে ।, 
্বামীজীর শারীরিক অহু্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাহাকে দেখিয়া 
শিল্বের বুক ফাটিয়া কার! আসিতে লাগিল। 
স্বামীজী। (শিষ্তের মনোভাব বুঝিতে পারিস! ) কি ভাবছিস? শরীরটা 
জন্মেছে, আবার মরে যাবে । তোদের তেতরে আমার ভাবগুলির কিছু- 
কিছু ও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি,ভা হলেই জানবে। দেহট] ধর সার্থক হয়েছে। 
শিশ্ত। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আঁধার? নিজগুণে দয়! করিয়া 
যাহা করিয়! দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে হয়। 
স্বামীজী। সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মৃলমন্ত্। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না 
হ'লে ব্রন্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই। 
শিল্ত । মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে এ কথা নিত্য শুনিয়। এত দিনেও 
উহার ধারণ। হুইল না, সংসারাসক্তি গেল না__ইহ। কি কম পরিতাপের 
কথা! আশ্রিত "দীন সম্ভতানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শী উহা? 
প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়। 
স্বামীজী। ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস 'কালেনাত্মনি বিন্দতি”_ 
সময়. না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগৃজন্স-সংস্কার কেটে গেলেই 
ত্যাগ ফুটে বেরোবে। 
কথাগুলি শুনিয়! শিষ্য অতি কাতরভাবে শ্বামীজীর পাদপন্ম ধারণ করিয়া 
বলিতে লাগিল, “মহাশয়, এ দ্বীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপন্মে আশ্রয় দিন-- 
ইহাই একাস্ত প্রার্থনা । আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রন্মজ্ঞানলাভেও আমার 
ইচ্ছা হয় না।' 


স্বামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া অন্তমনক্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। 
শিল্পের মনে হইল, তিনি যেন দুরদৃষ্টি-চক্রবালে তাহার ভাবী জীবনের ছবি 
দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'লোকের গুলতোঁন দেখে কী 
আর হবে? আজ আমার কাছে থাক।। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে 
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বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে। শিশ্ত দৌড়িসবা 
গিয়া ্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও দকল 
কার্ধ উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর 
'ঘরের দরজার, সম্মুধে আঙিয়া৷ বসিলেন। 

অনস্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয় শিষ্য পুনরায় ত্বামীজীর কাছে আদিল। 
মনের সাধে আজ স্বামীজীর সেবা! করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে 
উৎফুন্প! স্থামীজীর পদসেবা' করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় ঘত মনের 
কথা শ্বামীজীকে খুলিয়! বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাণ্তমুখে তাহার প্রশ্নাদির 
উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন । এইব্ধপে সেদিন কাটিতে লাগিল। 


স্বামীজী। আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্ত- 
ভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে । 
১ম দিন হয়তো শাস্ত্াদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। ২য় দিন বেদবেদাস্তাদির 
বিচার ও মীমাংসা হ'ল। ৩য় দিন 096361013-01935 ( প্রশ্নোতর ) 

হ'ল। তার পরদিন চাই কি [.৪০এ:০ ( বতত। ) হ'ল। শেষ দিনে 

এখন ঘেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হু'ল। ছুর্গাপুজ। যেমন চার দিন ধারে 

হয়, তেমনি । একূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবস্থ 
ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে 
পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই যে 
ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হ'ল, ত তো নয়। 

শিশ্তু। মহাশয়, ইহা আপনার হ্ুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই কর! 
যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হুইবে। 

স্বামীজী। আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোবা 
ও-সব করিস। 

শিল্ত । মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে। 

এ কথ শুনিয়। শ্বামীজী উহ! দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের 
জানালার রেলিং ধরিয়া! উঠি! দাড়াইলেন এবং সমাগত অগশিত ভক্ত-মণ্ডলীর 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দ্াড়াইয়! কষ্ট 
হইয়াছে বুঝিয়! শিল্তু তাহার মন্তকে আত্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল। 


২৩৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ত্বার্মীজী। তোর] হচ্ছিল ঠাকুরের জীলার ৪০৮০৪ (অভিনেতা )। এর 
পরে আমাদের কথা তে ছেড়েই দে, লোকে তোদের নাম করবে।, 
এই যে-সব স্ব লিখছি, এর পর লোকে ভক্তিমুক্িলাতের জন্ত এইসব 
স্ব পাঠ করবে। জানবি, আত্মজ্ঞানলাভই পরম সাধন। অবতার- 
পুরুষরূপী জগদ্গুরুর প্রতি ভক্তি হলেই এঁ জ্ঞান কালে আঁপনিই ফুটে 
বেরোবে । 

শিষ্য । (অবাক হইয়া ) মহাশয়, আমার এ জান লাভ হইবে তো? 

ত্বামীজী। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জান-ভক্তি হবে। কিন্তু মংসারাশ্রমে 
তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না। 

শিল্ক। (বিষণ্ন ও চিন্তিত ভাবে ) আপনি যদি দয়া করিয়। মনের বদ্ধনগুলি 
কাটিয়া দেন তবেই উপায় ? নতুবা এ দাসের উপাযাস্তর নাই। আপনি 
শ্রীমুখের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই। 

স্বামীজী। তয়কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন নিশ্চয় হয়ে যাঁবে। 

শিল্ক। (স্বীমীজীর পাদপদ্প ধরিয়া কাঁদিতে কাদিতে ) এবার আমায় উদ্ধার 
করিতে হুইবেই হইবে । | 

হ্বামীজী। কে কার উদ্ধার করতে পারে বল্‌? গুরু কেবল কতকগুলি' 
' আবরণ দূর ক'রে দিতে পারে। এ আবরণগুলো৷ গেলেই আত্মা; 
আপনার গৌরবে আপনি জোতিম্মান্‌ হয়ে হুর্ষের মতে। প্রকাশ পাঁন। 

শি্ত। তবে শান্তে কপার কথ। শুনতে পাই কেন? 

ত্বামীজী। কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাঁক্ষাৎকাঁর করেছেন, 
তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাকে ০6706 (কেন্দ্র) ক'রে 
কিছুদুর পর্যন্ত [50195 (ব্যাসার্ধ) নিয়ে যে একটা ০1:০16 (বৃত্ত ) হয়, 
সেই ০1:০1-এর ( বৃত্তের ) ভেতর যারা এসে পড়ে, তার। এ আত্মবিৎ. 
সাধুর ভাবে অন্থপ্রাশিত হয় অর্থাৎ এ সাধুর তাবে তারা অভিভূত হয়ে 
পড়ে। স্থতরাং সাধন-ভজন না করেও তার! অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের 
অধিকারী হয়। একে যদি কপা বলিম তে৷ বল্‌। 

শিশ্কা। এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি, মহাশয়? 

ত্বামীজী।” তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তার সঙ্গে নঙ্গে মুক্ত. 
মুমুক্কু পুক্রযেরা৷ সব তাঁর লীলার সহ্থায়ত। করতে শরীর ধারণ ক'রে" 
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আসেন। কেটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত ক'রে দেওয়া 
কেবল মাঁজজ অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কপা। বুঝলি? 

শিল্ত। আজে ই|। কিন্ত যাহারা তাহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপাক় 

কি? ূ 

স্বামীজী। তাঁদের উপায় হুচ্ছে-_তাঁকে ডাঁকা। ডেকে ডেকে অনেকে তন 
দেখ! পায়, ঠিক এমনি আমাদের মতে শরীত্ঘ দেখতে পায় এবং তার 
কপাপায়। 

শিল্ত । মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাহার দর্শন পাইয়াছেন 
কি? 

স্বামীজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহাযী 
বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদুরে একট বাগানে 
এ সময় আমি থাকতুম। লোঁকে সেটাকে ভূতের বাগান বা'লত। কিন্ত 
আমার তাতে ভয় হ'ত নাঃ জানিন তো! আমি ব্রক্মদৈত্য, ভূত-ফুতের 
ভয় বড় রাখিনি। এঁ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিস্তর ফ'্লত। 
আমার তখন অত্যন্ত পেটের অস্থখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি 
ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা! মিলত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু 
খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত ক'রে তাকে খুব ভাল 
লাগলো । তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে 
হ'ল, শ্রীরামকষ্দেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় 
করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাব! গুনেছি, হঠযোগ 
জানেন।, এর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় 
ক'রে নেবার জন্ত এখন কিছুদিন সাধন ক'রব। জানিস তে! আমান 
বাঙালের মতে! রোক। যানে কণ্রব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা 
নেবে! যনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, 
এমন সময় দেখি-_ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে ঈীড়িয়ে একদৃষ্টে আমার 
পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ ছুঃখিত. হয়েছেন। তার কাছে মাথ! 
বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু ক'রব--এই কথা মনে হওয়ায় 
লজ্জিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২৩ ঘণ্টা? 
গত হ'ল; তখন কিন্ত আহার মুখ থেকে কোন কথ। বেরোল 'না। 


২৩২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তারপর হঠাৎ তিনি অস্তহিত হুলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রফম 
হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মতে! দীক্ষা নেবার সঙ্বল্প স্থগিত রাখতে 
হ'ল। দু-এক দিন বাদে আবার পঞ্ুহাঁরী বাঁধার মিকট মন্ত্র নেবার 
সল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্তাষ ছল--ঠিক 
আগের দিনের মতো । এইভাবে উপযুপিরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন 
পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্বল্প একেবারে ত্যাগ করলুম । মনে হ'ল, 
যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন 
নিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না। 
শিল্ত। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাহার সঙ্গে আপনার 
কোন কথা হয়েছিল কি? 
ত্বামীজী দে কথার কোন উত্তর ন। দিয়া নির্বাক হইয়া! রহিলেন। খানিক 
বাদে শিস্তকে বলিলেন £ ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য ! “কুলং 
পবিভ্রং জননী কৃতার্থা। তোরাঁও তীর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে 
পড়েছিস, তখন তোরা এখানকার লোক । “রামকৃষ্ণ নাম ধ'রে কে যে 
এসোঁছলেন, কেউ চিনলে নাঁ। এই যে তার অন্তরঙ্গ, সাোপাজ-_-এরাও তাঁর 
ঠাওর পায়নি । কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবৈ। 
এই যে রাখাল-টাখাল যার] তার সঙ্গে এসেছে-_এদেরও তুল হয়ে যায়। 
'অন্তের কথা! আর কি বলব! 
এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় ত্বামী নিরঞুনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় 
শিশ্ত উঠিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কে এসেছে ? তিনি বলিলেন, “ভগিনী 
নিবেদিতা ও অপর ছু-চার জন ইংরেজ মহিলা । শিল্তের 'মুখে এ কথা 
শুনিয়। শ্বামীজী বলিলেন, "এ আঁলখালাটা দে তো শিষ্য উহা! আনিয়। দিলে 
ভিনি জর্বাঙ্গ 'টাকিয়! সত্য-ভব্য হইয়া বসিলেন এবং শিত্য ঘার খুলিয়া! দিল। 
ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলার! প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বদিলেন 
এবং স্বামীজীর্ন শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্ত কথাবার্তার 
খয়ে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিশ্তকে বলিলেন, “দেখছিস, এর! 
কেমন সভ্য! বাঙালী হ'লে আমার অন্থখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা 
বকাত। শিষ্য আবার দরজ| বদ্ধ করিয়া ত্বামীজীকে তামাক সাজিয়া 
দিল। 
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বেলা প্রায় ২/টা; লোকের খুব ভিড় হইগ্কাছে। মঠের জমিতে তিল- 
পরিমাণ স্থান নাই। কত -কীর্ভন, কত প্রসাঁদ-বিতরণ হইতেছে--তাছার 
সীদ! নাই! স্বামীজী শিস্তের মন বুঝিয়া বলিলেন, “একবার নয় দেখে আয়, 
খুব শীগগীর আলবি কিন্তু শিশ্কও আনন্দে বাহির হুইয়া উৎসব দেখিতে 
গেল। শ্বামী নিরপরনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন। 

আন্দাজ দশ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া শ্বামীজীকে উৎসবের 
ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল। 
স্বামীজী। কত লোক হবে? 
শিল্তা। পঞ্চাশ হাজার । 

শিষ্বের কথ শুনি হ্বামীজী উঠিয়া ঈঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া 
বলিলেন, “বড়জোর তিরিশ হাঁজার।, 

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪টার সময় স্বামীজীর 
ঘরের দরজা জানাল। সব খুলিয়! দেওয়া হইল । কিন্তু তাহার শরীর অনুস্থ 
থাকায় কাহাঁকেও তাহার নিকটে যাইতে দেওয়। হইল ন]। 


৪৯ 


স্থান-_বেলুড় মঠ 
কাল--১৯০২ 


পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবাঁর পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের 
তত্বাবধান করিতেন ; কখন কখন কোন কাজ স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া! অনেক 
সময় অতিবাহিত করিতেন । কখন নিজ হত্ডে মঠের জমি কোঁপাইতেন, 
কখন গাছপাঁল। ফল-ফুলের বীজ রোঁপণ করিতেন, আবার কখন বা চাকর- 
বাকরের ব্যারাম হওয়ায় .ঘরঘারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে বাঁটা 
ধরিয়া এসকল পরিফার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া বলিতেন, 
“আপনি কেন! তাহ! হইলে হ্বামীজী বলিতে, জিনা! অপরিফার 
থাকলে মঠের সকলের যে অন্থখ করবে !' 


২৩৪ . শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


&ঁ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাতী, হাস, কুকুর ও ছাগল পুষি্পা- 
ছিলেন। বড় একটা ছাগলকে “হংশী* বলিয়া ডাঁকিতেন ও তারই দুধে 
প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে “মটরু' বলিয়া! ডাকিতেন 
ও আদর করিয়! তাহার গলায় ঘুডুর পরাইয়! দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা 
আদর পাইয়া ত্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এষং শ্বামীজী তাহার দে 
পাঁচ বছরের বালকের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেল! করিতেন। মঠদর্শনে 
নবাগত ব্যক্তির! তাহার পরিচয় পাইয়া! এবং তাঁহাকে এরপ চেষ্টায় ব্যাপৃত 
দেখিয়া অবাক হইয়া! বলিত, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী হ্বামী বিবেকানন্দ 1 কিছুদিন 
পরে “মটরু মরিয়! ধাওয়ায় স্বামীজী বিষগচিত্তে শিশ্কে বলিয়াছিলেন” "দেখ, 
আমি ঘেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে হায় 1, 

মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং মাটি কাঁটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি 
স্রী-পুরুষ সীওতাল আসিত। ম্বামীজী তাহাদের লইয়৷ কত রঙ করিতেন 
এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। 

সাওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে 
বড় ভালবাদিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন ম্বামীজীকে 
বলিত, “ওরে ম্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেল! এখানকে আঁসিদ না, 
তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়োবাবা এসে 
বকে। কথা শুনিয়। শ্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, 'ন। না» 
বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ ) বকবে না; তুই তোদের দেশের ছুটো৷ কথা 
বল্‌।” ইছ। বলিয়া তাহাদের লাংসারিক সুখ-ছুঃখের কথ! পাড়িতেন। 

একদিন স্বামীজী কেই্ীকে বলিলেন, “ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাঁবি ? 
কেই! বলিল, "আমরা যে তোদের ছোয়া এখন আর খাই নাঃ এখন ঘে বিয়ে 
হয়েছে, তোদের হোক! ছুন খেলে জাত যাঁবেরে বাঁপ।' ম্বামীজী বলিলেন, 
'্ছন কেন খাবি? হুম ন। দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে। তা হ'লে তে! 
খাবি? কেষ্টা এ কথায় শ্বীকৃত হইল। অনন্তর গ্বামীজীর আদেশে মঠে এ 
সাওতালদের জন্ত লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা 
হুইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে 
কেন্টা বলিল, “ছারে ব্বামী বাপ, তোরা এমন্‌ জিনিসটা! কোথা পেলি? হামর। 
এমনটা কখনে। খাইনি ।" স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া! খাওয়াইয়। 


দ্বামি-শিক্-সংবাদ ২৩৫ 


বলিলেন, “তো যে নারায়ণ ) আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল ।, 
ত্বামীভী যে দরিদ্র-নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইন্ধপে 
অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। 

আহারান্তে সীওতালর] বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্তকে বলিলেন, 
এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম 
ভালবাসা আর দেখিনি! অনস্তর মঠের সন্যাপিবর্গকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিতে 
লাগিলেন ঃ 

দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু ছুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা 
গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? “পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ--এরই নাম যথার্থ 
সন্ন্টাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি । ইচ্ছা হয়--মঠ-ফঠ 
সব বিক্রি ক'রে দিই, এইসব গরীবছুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, 
আমরা তো গাছপাল সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে 
পাচ্ছে না! আমরা কোন্‌ গ্রাণে মুখে অল্প তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুয, 
মাকে কত বললুম, মা! ' এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চ্ষ্ 
খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে 
পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না? ওদেশে ধর্ম- 
প্রচার করতে ধাওয়ার আমার এই আর একট! উদ্দেশ্য ছিল ঘে, এদেশের 
লোকের জন্ত যদি অননলংস্থান করতে পারি । 

দেশের লোকে ছুবেল! ছুমুঠো৷ খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে 
হয়--ফেলে দিই তোর শাখবাজানো। ঘণ্টানাড়া ; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া' 
ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গায়ে গায়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা- 
বলে বড়লোকদের- বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় ক'রে স্লিয়ে আসি এবং দরিদ্র- 
নারায়ণদের দেব! ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই। 

আহা, দেশে গরীব-ছুঃখীর জন্ত কেউ ভাবে না রে ! যারা! জাতির মেরু, 
যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাঁশ একদিন কাজ বদ্ধ করলে 
শহরে হাহাকার রব ওঠে,হায়। তাদের সহাঙ্গৃভূতি করে, তাদের হুখে ছুঃখে' 
সান্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই. রে! এই দেখনা হিন্দুদের সহাঙ্ুভূতি 
ন পেয়ে মাব্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়৷ কশ্চান হয়ে যাচ্ছে। ষনে 
করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃম্চান হয়, আমাদের সহাঁছভূতি পায় লা 


২৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচমা 


ঝলে। আমর! দিনরাত কেবল তাদের বলছি-'ছু'স্নে ছুঁস্ণে'। দেশে কি 
আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছু'মাঁর দল! অমন আচারেক় মুখে 
মার ঝাটা, মার লাথি! ইচ্ছা! হয়, তোর ছু'ত্মার্গের গণি ভেঙে ফেলে এখনি 
যাই-_“কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিজ্্ আছিস্” বলে তাদের সকলকে 
ঠীকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এর! ন। উঠলে মা জাগবেন না। আমর! 
এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা ধর্দি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? ছায়! 
এর! ছুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান 
করতে পারছে না । দে-_সকলে মিলে এদের চোখ খুলে । আমি দিব্য চোখে 
দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রদ্ধ_একই শক্তি রয়েছেন, কেবল 
বিকাশের ভারতম্য মাত্র । সর্বাজে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও 
কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্ত অঙ্গ সবল 
থাকলেও এ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না এ নিশ্চয় জানবি । 
শিষ্ত । মহাশয়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব! 
ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার। 
স্বামীজী। (সক্রোধে) কোন কাজ কঠিন ব'লে মনে করলে হেথায় আর 
আসিসনি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে ষায়। তোর কাঁজ 
হুচ্ছে দীনদুঃখীর সেবা কর! জাতিবর্ণনিধিশেষে । তার ফল কি হবে ন! 
হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কাজ ক'রে যাওয়া, 
পরে সব আপনা-আঁপনি হয়ে যাবে । আমার কাজের ধার! হচ্ছে__ 
গড়ে তোল!, যা আছে সেটাকে ভাঁঙ! নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে 
দেখ এক একজন মহাপুরুষ এক-একট] সময়ে এক-একট! দেশে যেন 
কেন্তরন্বরূপ হয়ে দাড়িয়ে ছিলেন । তাদের ভাঁবে অভিভূত হয়ে শতসহন 
লোক ন্অগতের হিতসাধন ক'রে গেছে। তোর। সব বুদ্ধিমাঁন্‌ ছেলে, 
হেথায় এত দিন আপছিস। কি করলি বল্‌দিকি? পরার্থে একটা জন্ম 
দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদাস্ত-ফেদাস্ত পড়বি। 
এবার পরসেবায় দ্েহট1 দিয়ে যা, তবে জানবো--আমার কাছে আসা 
সার্থক হয়েছে। 
_একথাগুলি বলিয়। স্বামীজী এলোথেলোভাবে বপিয়! তামাক খাইতে খাইতে 
গাভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন £ 
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আমি ঞত তপন্তা ক'রে এই সার বুঝেছি ঘে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান 
হয়ে আছেন) তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই ।--জীবে প্রেম করে 
যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1 

বেল! প্রায় শেষ হইয়। আসিল। ্বামীজী দোতলায় উঠিলেন এবং 
বিছানায় শুইয়া! শিশ্তকে বলিমেম, পা ছুটো। একটু টিপে দে।, শিশ্ত অগ্যকার 
কথাবার্তায় ভীত ও ত্যভিত হইয়া শ্বয়্ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন' 
সাহস পাইয়! গ্রফুল্পমনে দ্বামীজীর পদসেবা করিতে বনিল। কিছুক্ষণ পরে 
স্বামীজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “আজ যা বলেছি, সে-সব কথা' 
মনে গেঁথে রাঁখবি। ভূলিসনি যেন ।, 


৪২ 


স্থান__বেলুড় মঠ 
কাল--১৯০২ 
আজ শনিবার । সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিষ্য যঠে আপিয়াছে। মঠে এখন 
সাধন-ভজন জপ-তপন্তার খুব ঘটা। ম্বামীজী আদেশ করিয়াছেন--কি 
্রক্ষচারী, কি সন্্যাসী সকলকেই অতি গ্রত্যুষে উঠিয়া! ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান 
করিতে হইবে । স্বামীজীর তে। নিত্রা একপ্রকাঁর নাই বলিলেই চলে, রাজি 
তিনটা হইতে শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়। থাকেন। একটা ঘণ্টা কেন! 
হইয়াছে $ শেষরাঁজে সকলের ঘুম ভাঙাইতে এ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট 
সজোরে বাজানো হয়। 
শিল্ মঠে মাসিয়। শ্বামীজীকে প্রণাম করিবাঁমাত্র তিনি রি 
ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভঞ্জন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার 
সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। এ দেখ, ঘণ্টা আন! হয়েছে; এ 
দিয়ে সবার ঘুম ভাঁঙানে৷ হয়।' সকলকেই অরুণোঁদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে 
উঠতে হুয়। ঠাকুর বলতেন, “সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্বভাবাপনন থাকে, 
তখনই একমনে ধ্যান করতে হয় । 


২৩৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপধ্যান করতুম ৷ 
তিনটার সময় সব সজাগ হুতুম। শৌচান্তে কেউ চান কাঁরে, কেউ না ক'রে 
ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর ,কি 
বৈরাগ্যের ভাব! ছুনিয়াটা আছে কি নেই, তাঁর হু'শই ছিলনা। শশী, 
চব্বিশ ঘণ্ট1 ঠাকুরের সেবা নিয্বেই থাকত এবং বাড়ির গিশ্নীর মতো! ছিল। 
ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর 
যোঁগাঁড় ওই সব ক'রত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেল! ৪1৫ট1 
পর্বস্ত জপধ্যান চলেছে । শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে 
কোনরূপে টেনে-হি'চড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! 
শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি ! 
শিষ্ক | মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত ? 
স্বামীজী। কি ক'রে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী লোক। 
ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে ঘা আসত, তাতেই সব চলে যেত। আজ হ্থরেশ- 
বাবু বলরামবাবু নেই $ তারা ছু-জনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ 
করতেন! স্থুরেশবাবুর নাম শুনেছিল তো? তিনি এই মঠের এক- 
রকম প্রতিষ্ঠাতা । তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন 
করতেন। এ স্থরেশ মিত্িরই আমাদের জন্ত তখন বেশী ভাবত। তার 
ভক্তিবিশ্বাসের তুলন! হয় ন!। 
শিল্ত । মহাশয়, শুনিয়াছি- মৃত্যুকালে আপনারা! তাহার সহিত বড় একটা 
দেখা করিতে যাইতেন না । 
স্বামীর্জী। যেতে দিলে তো৷ বাব। যাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে 
জেনে রাবি, সংসারে তুই বীচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয় 
পরিজনন্দৈর বড় একট। কিছু আঁসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় 
আঁশয় রেখে যেতে পারিস তো। তোর মরবার আগেই দেখতে পাবি, তা 
নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশষ্যায় সাত্বনা দেবার 
কেউ নেই-_-স্বী-পুত্র পর্যস্ত নয়। এরই নাম সংসার | 
মঠের পূর্বাবস্থা সন্বদ্ধে স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 


"১. স্বামী রামকৃফানন্দ 


স্বামি-শিত্-সংবাদ ২৩৪ 


 শ্খয়চপত্রের অনটনের জন্ত কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। 
শ্নীকে কিন্ত কিছুতেই এ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না! । শশীকে আমাদের 
মঠে ০600৪] 8016 ( কেন্তর্বক্ষপ ) ব'লে জানবি। এক একদিন মঠে 
এমন অভাব হয়েছে ঘে, কিছুই নেই। ভিক্ষা ক'রে চাল আন! হ'ল তে। হন 
নেই। এক একদিন শুধু হন-ভাত চলেছে, তবু কারও জক্ষেপ নেই ; জপ- 
ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমর। তখন সব ভাসছি। তেলাঁকুচোপাতা সেদ্ধ, 
সুন-ভাত--এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে 
কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত-_মান্গবের কথা কি! এ কথাট। কিন্ত 
ঞব সত্য যে, তোঁর ভেতর যদি বস্ত থাকে তে! যত ০1:00775081303 
2881035 ( অবস্থা প্রতিকূল ) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হুবে। 
বে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার 
কারণ-_ আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হ'তে 
আসছে ভার! পারবে? আমর! ঠাকুরের জীবন দেখেছি, ভাই ছুঃখ-কষ্ট বড় 
'একটা গ্রাহ্থের ভেতর আনতুম না । এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে 
পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠে। অঙ্নের বন্দোবত্ত করা-_ 
মোটা ভাত মোট] কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং 
জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে ।, 
শিল্ক । মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছান। দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি 
বলে! 
স্বামীজী। বলতে দে না। ঠাট্টা! করেও তে। এখানকার কখ। একবার মনে 
আনবে! শক্রভাবে লীগগীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, “লোক না 
পোক'। এ কি বললে, ও কি বললে--তাই শুনে বুঝি চলতে হবে ? 
ছিঃ ছিঃ! 
শিষ্ত । মহাশয়, আপনি কখন বলেন, “দব নারায়ণ, দীন-ছুঃখী আমার 
নারায়ণ আবার কখন বলেন, “লোক না পোক"-_ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারি ন|। 
স্বামীজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাঁতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্ত সকল 
নারায়ণে তো। ০:100০$5০. (সমালোচনা ) করে না? কই, দীন-ছুংখীরা 
এনে মঠের খাট-ফাঁট দেখে তো। ০1100196 ( সমালোচন। ) করে না। 


২৪০ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সৎকাধ ক'রে যাব, যারা 2015186 ( সম্ধালে!চন! ) করবে তাদের দিকে 
দৃকপাতও ক'রব না--এই 5০০৪৩-এ (অর্থে) "লোক ন। পোঁক' কথা বল 
হয়েছে । যার এক্ধপ রোঁক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারে! কারে 
ৰা একটু দেরিতে_এই যা তফাত ? কিন্ত হবেই হবে । আমাদের এরূপ 
রোক (জিদ) ছিল, তাই একটু-আধটু ঘ1 হয় হয়েছে । নতুবা কি সব 
দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাত্যার 
ধারে একট! বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে 
এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হ'শ হয়েছিল ! অন্য এক সময়ে সারাদিন 
ন1 খেয়ে কলকাতায় একাজ সেকাঁজ ক'রে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১টার 
সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেক্কেছি--এমন এক দিন নয় ! 
কথাগুলি বলিয়! ত্বামীজী অন্তমন। হুইয়া কিছুক্ষণ বপিয়া রহিলেন। পরে 
আবার বলিতে লাগিলেন ঃ 
ঠিক ঠিক ষঙ্ন্যাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। 
একটু বেচালে পা পড়লে তে। একেবারে পাহাড় থেকে খাদে পড়ল-_হাত- 
পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে. 
যাচ্ছি। একট। কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনেন প্রায় ক্রোশাধিক দূরে 
আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক 
খেতে ইচ্ছে হ*ল। লোকটাকে বললুষ, “ওরে ছিলিমটে দিবি? সে যেন 
জড়সড় হয়ে বললে, 'মহারাজ, হাম্‌ ভাঙ্গি ( মেথর) হ্যায়। সংস্কার কিন! 
--শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক না খেয়ে পু্রায় পথ চলতে লাগলুম। 
খানিকট! গিয়েই মনে বিচার এল- তাইতো, সন্যাঁস নিয়েছি ; জাত কুল মান 
- সব ছেড়েছি, তবুও লোকট। মেখর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোয়া! 
তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তখন 
প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম ; 
দেখি তখনও লোকটা সেখানে বনে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুষ, 
“ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয । তার আপত্তি গ্রাহ 
করলুম না। যললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে । লোকটা কি করে ?-_ 
অবশেষে তামীক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান ক'রে বৃদ্দাবনে এলুম। 
সক্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি-না পরীক্ষা ক'রে আপনাকে 


কামি-শিয়া-স্যধনা " ২৪১ 


দেখতে হয় । ঠিক ঠিক লন্যাস-ব্রত রক্ষা কর। কত কঠিন! কথায় ও কাজে 

এঁকচুল এদিক-ওদিক হযার জে। নেই। 

শিল্প । মহাশয়, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর আদর্শ 
আমাদিগের লম্মুধে ধারণ করেন? উচ্বার কোন্টি আমাদিগের মতে। 
লোকের অবলম্বনীয়? 

ত্বামীজী। সব শুনে ধাবি3 তারপর ঘেট। ভাল লাগে, সেট? ধরে থাকবি-- 
১৪11-০৫-এর ( ডালকুতার ) মতে। কামড়ে ধরে পড়ে খাকবি। 
বলিতে বলিতে শিশ্ন হ্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখন মধ্যে 

মধ্যে "শিব, শিব বলিতে বলিতে, আবার কখন বা গুনগুন করিক্সা 

“কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্তামা হৃধাতরজিণী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে 

পদচাকণা করিতে লাগিলেন । 


৪৩ 


স্থান-_-বেলুড় মঠ 
কাল---১৯*২ 
শিশ্ত গত র্বাত্রে স্বামীভীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাজি ৪টাঁর সময় শ্বামীজী 
শিস্তকে জাগাইয়া বলিলেন, “বা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাঁধু-রদ্ষচারীদের জাগিয়ে 
তোল্‌।” আদেশমত শিল্ত প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। 
পরে তাহার! সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে যাইয়া ঘণ্ট। বাজাইয়া সব লাধু- 
্রদ্মচারীদের তুলিল। সাধুর] তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিকা, কেহ বা দ্মান 
কক্ষিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িস্। ঠাকুর-ঘরে জপধ্যান করিতে গ্রবেশ করিলেন। 
ত্বাধীজীর নির্দেশমত স্বামী অন্ধানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে 
ঘণ্টা-বাজানোর় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঙালের জালায় মঠে থাকা দায় 
হা'ল।, শিত্তদুখে এ কথ শুনিয়া! ব্বামীজী খুব হাসিতে ছাঁসিতে বলিলেন, 
“বেশ করেছিষ।* 
অতঃপর ব্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়! শিশ্সহ ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। 


৪-১৬ 


২৪২ | ্বামীজীর বাণী ও রচনা' 


স্বামী ন্ধানন্ন-গ্রমুখ সন্্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। ্ামীজীর 
জন্ত পৃথক আসন রাখ! ছিল? তিনি তাহাতে উত্তরান্তে উপবেশন করি! 
শিষ্ককে একখানি আসন দেখাইন্স! বলিলেন, “যা, এ আনে ব'সে ধ্যান কর্‌।' 
মঠের বাযুমগ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অক্ুণোদয় হয় নাই, আকাশে 
তার! জলিতেছে। 

শ্বামীজী আদনে বলিবার অল্লক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিম্পন্দ হইয়া! 
সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তীহার শ্বাস অতি ধীরে 
ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তভিত হইয়! ক্বামীজীর সেই নিবাত-নিষম্প 
দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নিনিমেষে দেখিতে লাগিল। ূ 

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামীজী “শিব শিব? বলিয়! ধ্যানোখিভ হইলেন । 
তাহার চক্ষু তখন অরুণরাগে রগ্িত, মুখ গভীর, শান্ত, স্থির । ঠাঁকুরকে 
প্রণাম করিয়া হ্বামীজী নীচে নাষিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন £ 

দেখলি, সাধুর! আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হ'লে 
কত কি দেখতে পাওয়। যায়! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে 
একদিন ঈড়। পিঙ্গল! নাঁড়ী দেখতে পেয়েছিলুম । একটু চেষ্টা করলেই দেখতে 
পাওয়া যায়। তারপর সুযুষ্নার দর্শন পেলে ঘা! দেখতে চাইবি, তাঁই দেখতে 
পাওয়া যায়। দৃঢ় গুরুভক্তি থাকলে সাধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা” 
আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। অক গুরুধিষু। গুরুর্দেবো 
মহেশ্বরঃ 1 

অনস্তর শিত্ত তামাক সাঁজিয়া ত্বামীজীর কাঁছে পুনরায় আসিলে. তিনি 
ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন : 

_ ধভেতরে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ দিঙ্গি (দি) রয়েছেন, ধ্যান- 
ধারণ ক'রে তার দর্শন পেলেই মায়ার ভুনিয়৷ উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই 
তিনি সমভাবে আছেন; ষে ত সাধনতজন করে, তার ভেতর কুগুলিনী 
শক্তি তত শী জেগে ওঠেন । এ শক্তি মন্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে যান্-_আত্ম- 
বর্শনলাভ হয়।? 
শিষ্য । মহাশয়, শানে এ-সব কথা গড়া মাত্। রতক্ষ কিছুই তে। 

এখনও হইল ন1। 


গামি-শিরা-দংবাদ ২৪৩ 


খ্বামীজী। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'--সষযে হতেই হবে। তবে কারও 
শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে ছয়। লেগে থাকতে হয়-_ 
নাছোড়বান্দ হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার । তৈলধারার মতো 
মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নান। বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 
হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হক্স। মনে যা ইচ্ছে 
উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে--:সগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে 
হয়। এভাবে দেখতে দেখতেই যন স্থির হয়ে যায়, আঁর মনে নানা 
চিন্তাতর্ থাকে না। এ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের কঙ্বপ্পবৃত্তি। ইতিপূর্বে 
ধে-সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস, তার একট! মানসিক প্রবাহ থাকে, 
ধ্যানকালে এগুলি তাই মনে ওঠে । সাধকের মন ষে ক্রমে স্থির হবার 
দিকে ধাচ্ছে, এগুলি ওঠ] বা ধ্যানকাঁলে মনে পড়াই তার প্রমাণ। যন 
কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়_-তারই নাম সবিকল্ন ধ্যান। 
আর মন যখন সর্ববৃত্তিশুন্ত হয়ে আমে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধ- 
স্বরূপ প্রত্যকৃূচৈতন্যে গলে যাঁয়, তার নামই বৃত্তিশুন্ত নিধিকল্প সমাঁধি। 
আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুমুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা 
ক'রে তাকে এ-সকল অবস্থ। আমতে হ'ত না। আপনা-আপনি সহস! 
হয়ে যেত। সে এক,আশ্চর্ধ ব্যাপান্স | তাঁকে দেখেই তে। এ-সব ঠিক 
ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা- 
আপনি খুলে যাবে। বিষ্যার্ূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, 
ভাই সব জানতে পাচ্ছিস ন!।. এ কুলকুগ্ুলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান 
করবার পূর্বে যখন নাড়ী শ্দ্ধ করবি, তখন মনে মনে মুলাধারস্থ 
কুলকুগ্লিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, 'জাগো মা, 
জাগে।ম) ধীরে ধীরে এ-সব অভ্যাস করতে হয়। দ210001281 5196-টা 
( ভাব-প্রবণতা! ) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। এঁটেই ঘড় 
তয়। স্বারা বড় ৫20619299]( ভাব প্রবণ ), তাদের কুগডলিনী ফড়ফড় 
ক'রে .ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। 
ষখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে. গিয়ে ছাড়েন। 
এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একট] ভয়ানক দৌষ আছে। 
. নেচে্ুঁদে সাময়িক উদ্ছ্াসে এ শক্তির উর্ধগতি হয় বটে, কিন স্থায়ী 


২৪৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হয় না, নিমনগামিনী হবার কালে জীবের ভগ্লানক কামবৃত্বির আঁবিক্ষ্য 
হয়। আমার আমেরিকার বত্তৃত। গুনে সামস্কিক উচ্ছ্বাসে অনেকের 
ভাব হ'ত-কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। অঙ্গস্ধানে পয়ে জানতে 
পেয়েছিলাম, এ অবস্থার পরই অনেকের কাষ-প্রবৃতির আধিক্য হু'ত। 
ঠিকঠিক ধ্যানধারণান অনভ্যাসেই ওযপ হয়। 
শিষ্ত । মহাশয়, এসকল গুহ সাধন-রহস্ত কোন শানে পড়ি নাই। আজ 
নৃতন কথা শুনিলাঁম। 
ত্বামীজী। সব সাধন-রহুম্য কি আর শানে আছে? এগুলি গুরু-শিত্য- 
পরম্পরায় চলে আসছে । খুব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে 
সুগন্ধি ফুল রাঁখবি, ধুনা জালবি। যাতে মন পবিজ্ব হয়, গ্রথমতঃ 
তাই করবি। গুরু-ইষ্রের নাম করতে করতে বলখি : জীব-জগৎ 
লকলের মঙ্গল হোঁক। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ উর্ধ্ব_সব 
দিকেই শুভ লক্কল্পের চিত্ত ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বসবি। এইক্ষপ 
প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর স্থির হয়ে বষে--যে-কোন 
মুখে বসলেই হ'ল-মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইক্ধপ 
ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝাঞ্ধাট থাকে তো৷ 
অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি 
হয় রেবাশ ? 
এইবার স্বামীজী উপবে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন £ 
তোদের অল্নেই আত্মদৃষ্টি খুলে ঘাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন 
মুক্তি-ফুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি কর। ছাড়া আর্তনাদ- 
পূর্ণ সংসারের ছুঃখণ্ড কিছু দুর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে ঘা দেখি। 
কঠোর সাধনা ক'রে এ দেহ পাত ক'রে ফেলেছি। এই হাঁড়মাসের 
খাচার় আন যেন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি 
একটু জিরুই। আর কিছু না পারিল, এইসধ বত শাঙ্থ-ফাঘ্ পড়লি 
এর কথা জীবকে শোনাগে। এক চেয়ে আর দান নেই। জান-দানই 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 


'যামি-শিস্ক-্ন্যাদ , ২৪৫ 
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স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--১৯*২ 


স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাগ্ীলোচনার় জন্ভ মঠে প্রতিদিন 
প্রশ্নোত্তর-ক্লাস হুইতেছে। ম্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্ন ও তবক্পানন্দ এই 
কালে প্রধান জিজান্থ। এক্সপ শান্তালোচনাকে হ্বামীজী “চর্চা শবে নির্দেশ 
করিতেন এবং চর্চা করিতে সঙ্ন্যাী ও ব্রহ্ষচারিগণকে সর্বদ! বহুধ! 
উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন 
বা উপনিষৎ ও ক্রদ্মনুত্-ভাষ্বের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় 
নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিস! প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। 
স্বামীজীর় আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা! চলিয়াছে, 
অপরদিকে তেমনি শাস্্ালোচনার জন্য এ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন 
হইতেছে। তাহার শাসন সর্বদা শিরোধার্ধ করিয়া মকলেই তত্প্রবতিত 
নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, 
ধ্যান-_-সকলই এখন কঠোর-নিষ্স্ববন্ধ। 

আজ শনিবার। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়। উপবেশন্স করিবামাআ শিষ্য 
জানিতে পারিল, তিনি ভখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, শ্বামী প্রেমানন্দকে 
সঙ্গে যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতে বলিয়্াছেন। শিগ্কের একান্ত বাসনা 
স্বামীজীর সঙ্গে যায়, কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া] কর্তব্য নছে-- 
ভাবিয়া বসিয়া রহিল। ম্বামীজী আলখাল্পা! ও গৈরিক বসনের কান- 
ঢাক! টুপী পরিয়া একগাছি মোট! লাঠি হাতে করিয়া ,বাঁছির হুইলেন-. 
পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ ৷ যাইবার পূর্বে শিশ্তের দিকে চাহিয়! বলিলেন, 
চল্‌ যাবি? শিল্ত কৃতরৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিল । 

কফি ভাবিতে তাবিতে স্বামীজী অন্তমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে 
গ্রাড ই্রীঙ্ষ রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । শিল্প ত্বামীজীর এরূপ ভাব 
দেখিয়া কথ! কহিয়! তাহার চিন্তা ও করিতে সাহসী ন। হুইয়। প্রেমানন্দ 
মহথায়াজের সহিত নাঁনা গল্প কর্ধিতে করিতে তাহাকে ভিজাসা করিল, 


২৪৬ ত্বামীজীর বাণী ও বচনা 


'মহাশর়, ত্বামীজীর মহত্ব স্দ্ধে ঠাকুর আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই 
বলুন।” স্বামী্জী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন। 
ক্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বলতেন তা তোকে একদিনে কি রন ? 
কখনও বলতেন, “নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এনেছে কখনও 
বলতেন, “ও আমার শ্বশুরঘর।, আবার কখনও বলতেন, এমনটি 
জগতে কখনও আসেনি--আলবে না। একদিন বলেছিলেন, “মহা 
মায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়! বাস্তবিকই উনি তখন কোন 
ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের 
ভেতরে ক'রে গুকে জগগ্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন । 
পরে ঠাকুরের কপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন। 
শিশ্ক । মহাশয়, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মাছষ নহেন। কিন্ত 
আবার কথাবার্ত। বলিবার এবং যুক্তি-বিচাঁর করিবার কালে মান্য 
বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয় ধেন কোন আবরণ দিয়া সে 
সময় উনি আপনার যথার্থ ্বরূপ বুঝিতে দেন ন1! 
প্রেমানন্দ । ঠাকুর বলতেন, “ও খনি জানতে পাঁরবে--ও কে, তখনি আর 
এখানে থাকবে না, চলে যাবে । তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের 
মনটা থাকবে আমর! নিশ্চিত্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণ। 
করতে দেখলে আমাদের ভয় হয়। 
এইবার হ্বামীজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এ সময়ে স্বামী 
প্রেমান্দ ও শিষ্তকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “কিরে, তোদের 
কি কথ হচ্ছিল? শিষ্ত বলিল, “এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা 
হুইতেছিল । উত্তর শুনিয়াই স্বামীতী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে 
মঠে ফিরিয়1'আজিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি 
তীছার বসিবার জন্ত পাতা ছিল, ভাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছু- 
ক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়1 উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে 
শিশ্তকে বলিতে লাগিলেন £ 
তোদের দেশে বেদাস্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা নাকেন? ওখানে 
তক্কানক তত্্রমনত্রের্ৰ প্রাছূর্তাব। অ্বৈতবাদের লিংহ্নাদে বাঙাল-দেশটা 
তোলপাড় ক'রে তোল্‌ দেখি, তবে জাঁনব--তুই বেধাস্তবাদী। ওদেশে 


ামি-শিয়-নংবা ২৪৭ 


প্রথম একটা বেদাক্ধের টোল খুলে দে--তাঁতে উপনিষৎ, ব্রদ্মহুজ এইসব 
পড়া। ছেলেদের ত্রহ্থচর্য শিক্ষা) দে। আর বিচার ক'রে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের 
হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল স্ভায়শীস্ের কচকচি 
পড়ে ।- ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজান আর অন্মান--এই নিয়েই হয়তে। 
নৈয়ারিক পর্ডিতদের মানাবধি বিচার চলেছে! আত্মজানলাঁতের তাতে আর 
কি বিশেষ সহায়ত। হয় বল্‌? বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত ব্রক্মতত্বের পঠন-পাঠন ন। 
হলে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক বা নাগ- 
মহাশয়ের বাড়িতেই হোক একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এইসব 'সংশান্্- 
পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা! ছবে। এরূপ করলে তোর 
নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোঁকের কল্যাণ হবে। তোর কীতিও 
থাকষে। 
শিল্া। মহাশক্স, আমি নামঘশের আকাক্ষা রাখি না। তবে আপনি যেমন 
বপিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও এরূপ ইচ্ছা! হয় বটে। কিন্তু বিবাহ 
করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়! পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোঁধ হয় মনেই 
থাকিয়। যাইবে। | 
স্বামীজী। বে করেছিস্‌ তো! কি হয়েছে? মা-বাপ ভাই-বোনকে অক্পবস্ 
দিয়ে যেমন পালন করছিম্‌, স্্রীকেও তেমনি করবি, বস্‌। ধর্মোপদেশ 
দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি ব'লে 
সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম-উদ্যাপনে “সহধষিণী' ব'লে মনে করবি। 
অন্য সময়ে অপর দশ জনের মতো দেখবি। এইরূপ ভাবতে ভাবতে 
দেখবি মনের চঞ্চলতা। একেবারে মরে যাবে। ভয় কি? 
খ্বামীজীর অতয়বাণী শুনিয়! শিশ্ক আশ্বস্ত হইল। 


আহারাস্তে হ্বামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন । অপর সকলের 
প্রসাদ পাইবার তখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শি্ত ্বামীনীর পদসেব! 
করিবার অবসর পাইল। 

স্বাধীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পনন হা জন্ত কথাচ্ছলে 
বলিতে লাগিলেন, “এইসব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস, এর] সব অদ্ভূত ত্যাগী, 
এদের সেবা ক'রে লোকেব চিত্বগুদ্ধি হবে- নাত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হবে। 'পরি- 


২৪৮ ত্বামীছীয় বাণী ও ঘচনা 


প্রঙ্গেম সেষয়া--গীতার উক্তি শুনেছিদ তো? এদের ফেব! করবি, ত1 হলে 
অব হয়ে যাবে। তোকে এর! কত দেহ করে, জাগিদ তো? রর 
শিল্প। মহাশয়, ইহাদের কিন্তু বুঝ! বড়ই কঠিন বলিক্া। নে ছুয়। এক এক 
জনের এক এক ভাব! 
স্বামীজী। ঠাকুর ওত্ান্দ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিল্বে 
এই সংঘর্ধপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, লব 
এতে এসে পড়েছে--কানে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, “যে 
একদিনের জন্তও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, ভাকে এখানে 
আসতেই হবে ।” যারা মব এখানে রয়েছে, ভারা এক একজন মহা সিংহ 8 
আমার কাছে কুচকে থাকে ব'লে এদের সামান্ত মাঙ্ছষ বলে মনে 
করিনি । এরাই আবার ঘখন বা'র হবে, তখন এদের দেখে 
লোকের ঠৈতন্ত হবে। অনভ্তভ-ভাবময় ঠাকুরের অংশ বলে এদেক 
জানবি। আমি এদের এ-তাবে দেখি। এ যে রাখাল রয়েছে, 
ওর মতো 53172098110 ( ধর্মভাব ) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে 
বালে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। 
ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা । এ বাবুরাঁম, হরি, 
সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, স্থবোধ প্রভৃতির মতো ঈশ্বরবিষ্বাসী 
ছুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এর! প্রত্যেকে ধর্ম- 
শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ 
হবে। 
শিল্ত অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামীজী আবার বলিলেন, “তোদের 
দেশ থেকে নাগ-মশায় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর ছু- 
একজন যারা, ঠাকুরকে দেখেছিল, তারা তাকে ধরতে পারুলে ন1।, 
নাগ-মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া ত্বামীজী কিছুক্ষণের জন্ত স্থির হুইয়। 
রছিলেন। স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাঁগ-মহাশক্বেক্স বাড়িতে 
গঙ্ষার উৎম উঠিক়্াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিশ্তকে বলিলেন, 
'্যারে, এ ঘটনাটা কিন্ধপ বল্‌ দবিকি 1 
শিল্ত) আমিও এ ঘটন। শুনিয়াছি মাআ-চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, 
একবার মহাবাক্রনীধোগে পিতাকে অঙ্গে করিয়া। নাগ-মহাশয় কলিকাতা 
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আসিধার জন প্রস্তত ছন। কিন্ত লোকের ভিড়ে গাড়ি না পাইন! 
ভিনশ্চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়িতে ফিরিয়া! আসেন। অগত্যা 
নাগ-মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্ষল্প ত্যাগ করেন এবং পিতাকে বলেন, 
“মন শুদ্ধ হ'লে ঝা গঙ্গা এখানেই আমবেন। পরে ঘোগের সময় বাড়ির 
উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল--এইযপ 
শুনিয়াছি। ধাহার। দেখিক়্াছিলেন, তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত 
আছেন। আমি তাহার সঙ্গলাভ করিবার বহু পূর্বে এ ঘটন। ঘটিয়াছিল। 
স্বামীজী। তার আর আশ্র্য কি? তিনি সিষ্ষসন্বয্প মহাপুরুষ ) তার অন্ত 
একপ হওয়া আমি আশ্চর্য মনে করি না । 
বলিতে বলিতে স্বামীজী পাঁশ ফিরিয়া শুইয়া! একটু তন্জ্াবিষ্ট হইলেন। শিষ্য 
প্রসাদ পাইতে উঠিয়া! গেল। 


৪৫ 


স্থান__কলিকাতা৷ হইতে নৌকাযোগে মঠে 
কাল---১৯*২ 


আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইভে শিশ্ত দেখিতে 
পাইল, কিছুদূরে একজন সঙ্গ্যাসী আহিরিটোলায় ঘাটের দিকে অগ্রসর 
হুইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিক দেখিল, সাধু আর কেহ নন-_ 
তাহারই গুরু, ম্বামী বিবেকানন্দ । দ্ামীজীর বামহত্তে শালপাতার ঠোঙায় 
চানাচুর ভাঁজ! $ বালকের মতে] উহ! খাইতে খাইভে তিনি আননে পথে 
অগ্রসর ছইতেছেন। শিক্ক তাহার চরণে প্রণত হইয়া] তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা- 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাম। করিল। 
স্বামীজী। একট! ঘরকাযক়ে এসেছিলুম। চল্‌, তৃই মঠে যাবি? চারটি 

চানাচুর ভাজ! খা না? বেশ ছন-বাল আছে। 

শিল্ত হাসিতে হানিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে যাইতে দ্বীকৃত হুইল। 
খামীজী। তবে একখান! নৌকো দেখ। 
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শিশ্ত দৌড়িক়! নৌক। ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া! লইয়। মাবিদের 
সহিত দরদস্তর চলিতেছে, এমন সময় ত্বামীজীও তথায় আলিয়! পড়িলেন। 
যাঁঝি মঠে পৌছাইয়! দিতে আট আন] চাহিল। শিষ্য ছুই আন। বলিল। 
“দের সঙ্গে আবার কি দরাত্তর করছিস? বলিয়া হ্বামীজী শিষ্কে নিরস্ত 
কত্সিলেন এবং মাঝিকে “ঘা, আট আনাই দেবো, বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। 
ভাটার প্রবল টানে নৌক। অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে 
পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্ট। লাগিল। নৌকামধ্যে শ্বামীজীকে এক। পাইয়। 
শিল্ত নিঃসঞ্ষোচে নকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সথযোগ লাভ করিল। 
গত জন্মোৎসবের সময় শ্রীরামকষ্-ভক্তদিগের মহিম। কীর্তন করিয়! শি 
ষে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়। ম্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নীম করেছিস, কি ক'রে 
জানলি-_তার। সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাজ ?” 
শিল্ত। মহাশয়, ঠাকুরের সঙ্গ্যামী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত 
করিতেছি, তাহাদেরই মুখে শুনিয়াছি--ইহীরা সকলেই ঠাকুরের 
ভক্ত। 
ত্বামীজী। ঠাকুরের ভক্ত হ'তে পারে, কিন্ত সকল ভক্তই তে। তার 
সাঙ্গোপাজের ভেতর নয়? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের 
বলেছিলেন, “মা দেখিয়ে দিলেন, এরা! সকলেই এখানকার (আমার ) 
অন্তরঙ্গ লোক নয়।* স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার তক্তদের সম্বদ্ধেই ঠাকুর 
সেদিন একূপ বলেছিলেন। 
অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ 
করিতেন, মেই কথ] বলিতে বলিতে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও অন্স্যাঁন-জীবনেন 
মধ্যে যে কতদুর প্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিশ্াকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে 
লাগিলেন। 
ত্বামীজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেব'ও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে--এ কি 
কখনও হয়েছে ?--না, হ'তে পারে? ও-কথা। কখনও বিশ্বাদ করবিনি। 
ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটা” 'অস্তরজ' ইত্যাদি 
বালে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ-বৈষ্থাগ্য কিছুই নিতে 
পারলে না, অথচ বলে কিন! তারা সব ঠাকুরের অস্বরল ভক্ত । ও-দব 
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কথা বেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর 'বাদশা?, তীর কৃপা পেয়ে কি 
কেউ কখন কাম-কাঞ্চনের লেবায় জীবনযাপন করতে পারে? 

শিল্প । তবে কি মহাশয়, ধাহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন, তীঁছাঁরা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন ? 

স্বাধীজী। তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ক'রে 
৪7111008115 ( ধর্মাঙ্ছভূতি )র দিকে অগ্রপর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। 
তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। ওবে কি জানিস, সকলেই কিস্তু তার 
অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে বল্লান্তরের সিদ্ধ খধির! 
দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। ত্ীরাই ভগবানের সাক্ষাৎ 
পার্দ। তীদের দ্বারাই ভগবান্‌ কার্ধ করেন বা জগতে ধর্মভাষ প্রচার 
করেন।” এট1 জেনে রাখবি--অবতাবের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তারাই, 
ধার। পরার্থে সর্বত্যাগী, ধার! ভোগহখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ ক'রে 
'জগদ্ধিতায়” “জীবহিতায়* জীবনপাত করেন। ভগবান্‌ ঈশার শিল্বেরা 
সকলেই সন্যাঁপী। শঙ্কর, রামাহুজ, ভ্রীচৈতন্ত ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ 
ককপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাী। এই ষর্বত্যাগী সন্্যাসীরাই 
গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্ষবিষ্ত! প্রচার ক'রে আসছেন। কোথায় 
কবে শুনেছিস-_কামকাঞ্চনের দাম হয়ে থেকে মাছুষ মাকে 
উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাঁভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ? আপনি মুক্ত 
ন| হ'লে অপরকে কি ক'রে মুক্ত করবে? বেদ-বেদান্ত ইতিাস-পুরাঁণ 
সর্বত্র দেখতে পাঁবি-_সন্গ্যাসীরাই সর্বকাঁলে লর্বদেশে লোকগুক্ুক্ষপে ধর্মের 
উপদেষ্টা হয়েছেন। [7150015 1606905 105611-- যথা পুর্বং তথা পরম্‌ 
--এবারও ভাই হবে । মহছাসমন্থয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী মন্ন্যাসী সম্ভানগণই 

, লোকগুরুরূপে জগতের সর্বসর পূজিত হচ্ছে ও হবে। 'ত্যাগী তি অতের 

কথ! ফাকা আওয়াজের মতো শৃন্তে লীন হয়ে যাবে । মঠের যথার্থ তাগী 
সন্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা। ও প্রচারের মহাকেগ্রন্বরূপ ছবে। বুঝলি? 

শিশ্ক। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তের! যে তাহার কথা নানাভাবে প্রচার 
করিতেছে, সে-দব কি সত্য নয়? 

গ্বাযীজী। একেবারে সত্য নয়-_বল! যায় ন! ? তবে ভার! ঠাকুরের সন্বষ্ধে যা 
বলে, তা সব 1281051 ঢে৪৮৮ (আংশিক সত্য )। যে খেমন আধার, গে 
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ঠাকুরের ততটুকু নিযে তাই আলোচনা করছে। এপ কাটা মন্দ 
নয়। তবে তার তকের মধ্যে এরূপ সি কেহ বুঝে থাকেন থে, তিনি 
ঘা বুঝেছেন ব। ধলছেন, তাই একমাজ সত্য, তবে তিনি দয়ায় পান্ত। 
ঠাকুরকে কেউ বলছেন-_তাম্ত্িক কৌল, কেউ বলছেন-_-চৈতন্তদেষ 
নারদীয়া তক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বলছেন--সাধনভজন 
কয়াটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন--সন্্যাসী 
হওয়! ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে 
শুনবি; ও-সব কথায় কাঁন দিবিনি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ- 
অবতাঁরগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, ত৷ জীবনপাতী তগন্ডা 
করেও একচুল বুঝতে পাঁরলুম না! তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে 
হয়। যে যেমন আধার, তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর ক'রে 
গেছেন। তার ভাবসমুদ্রের উচ্ছবানের একবিন্দু ধারণ! করতে পারলে 
মানুষ তখনি দেবত1 হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন লমন্বয় জগতের 
ইতিহামে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই 
বোব্‌্--তিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন । অবতার বললে তাকে ছোট 
কর] হয়। তিনি যখন তীর সন্গ্যামী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ 
দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন--কোন 
গেরম্ত দেখানে আছে কি না। যদ্দি দেখতেন-কেউ নেই বা আসছে 
না, তবেই জলত্ভ ভাষায় ত্যাগ-তপশ্তার মহিম| বর্ন করতেন। সেই 
সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমর! সংসারত্যাগী 
উদাসীন। 

শিল্ত। গৃহস্থ ও সন্গ্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রতেদ রাখিতেন ? 

স্বামীজী। তা ভার গৃহী ভক্তদেরই জিজাসা ক'রে দেখিস না। বুঝেই দেখু 
ন1] কেন-_ তীর যে-সব সন্তান ঈশ্বরলাতের জন্ঘ এছিক জীবনের সমস্ত 
ভোগ ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-আশ্রমে তপন্যায় ফেহপাত 
করছে, তারা বড়--ন। হারা তার সেবা! বন্ধন! স্মরণ মনন করছে 
অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তার] ঘড়? হারা 
আত্মজানে জীবসেবায় জাবনপাত করতে অগ্রপর, যাঁরা জকু্ার 
উর্ধবরেতা, ঘারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের সৃতিমান চলছিগ্রহ, তার? বড়--ন! 


স্বানি-শিয়-নংবাধ ২৫৩, 


হারা মাছির মতো একবার ফুলে বসে, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বলছে, 
ভার। বড়? এ-সব নিজেই বুঝে দেখ.। 

শিশ্ত | কিন্ধ মহাশয়, হাছার] তাহার (ঠাকুরের ) কপা পাইয়াছেন, তাহাদের 
আধার সংসার কি? তাছায়া গৃহে থাকুন বা সন্্যাম অবলম্বন করুন, 
উত্তয়ই সযান- আমার এইরূপ বলিয়। বোধ হয়। 

স্বামীজী। তীর কৃপা যার! পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর 
সংসারে আমক্ত হ'তে পারে না। রুপার €55% ( পরীক্ষা ) কিন্তু হচ্ছে 
কাষ-কাঞ্চনে অনাসভ্ি। পারছি হরিউনা রহ বারো জেরোলে 
ঠাকুয়ের কপ! কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি । 


পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিশ্ত অন্য কথার অবতারণা করিয়! 

ত্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আঁপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম 

করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হুইল? 

স্বামীজী। কি হয়েছে, তাঁর কিছু কিছু মাত্র তোর! দেখতে পাবি। কালে 
পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার তাব নিতে হুবে, তার হুচন| হয়েছে । 
এই প্রবল বন্তামুখে সকলকে ভেসে যেতে হুবে। 

শিশ্ত। আপনি ঠাকুরের বন্বন্ধে আরও কিছু বলুন । ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার 
মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে। 

শ্বামীশী। এই তো। কত কি দিনরাত শুনছিস। তার উপমা তিনিই। 
তার কি তুলনা আছে রে? 

শিল্ত। মহাশয়, আমর তে! তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায়? 

স্বামীজী। তীর সাক্ষাৎ কপাগ্রাপ্ত এইসব সাঁধুদের সঙ্গলাভ তো! করেছিস, 
তবে আর তাকে দবেখলিনি কি ক'রে বল্?'তিনি তীর ত্যাগী 
সন্তানদের মধ্যে বিয়াজ করছেন। তাঁদের সেবাবন্দনা করলে 
কালে তিনি 15৮5৪150 (প্রকাশিত ) ছবেন। কালে সব দেখতে 
পাবি। 

শিশ্ত। আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কপাগ্রাপ্ত অন্ত সকলের কথাই 
বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর বাহ! বলিতেন, দে কথা তে! 
কোন দিন কিছু বলেন না। 


২৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


খ্বামীজী। আমা কথা! আর কি বলব? দেখছিস তো, আমি তীর 
দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো। তীর সামনেই কখন কখন 
তাকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাঁসতেন। 
বলিতে বলিতে ম্বামীজীর মুখমগুল স্থির গম্ভীর হইল। গন্ধার দিকে 
শৃন্তমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্বিরভাবে বসিয়া রছিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা 
হুইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌছিল। ম্বামীজী তখন আপন মনে গান 
খরিয়াছেন-- 
*( কেবল ) আশার আশা, ভবে আসা, আপামাত্র সার হ'ল। 
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলে! |” ইত্যাদি 
গান শুনিয়! শিষ্য স্তত্িত হইয়। ক্বামীজীর মুখপানে তাকাইয়! রহিল। 
গান সমাঞ্ধ হইলে স্বামীজী বলিলেন, “তোদের বাঙালদেশে সুকঠ গায়ক জন্মায় 
মা। মা-গঙ্গার জল পেটে ন| গেলে স্থক হয় না।, 
এইবার ভাড়া চুকাইক্স! শ্বামীজী নৌক1 হইতে অবতরণ করিলেন এবং 
জাম! খুলিয়। মঠের পশ্চিম বারান্দায় বসিলেন। হ্বামীজীর গৌরকান্তি এবং 
গৈরিকবসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব শোভা। ধারণ করিল। 


৪৬ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল-_জুন (শেষ সপ্তাহ ), ১৯০২ 
আজ ১৩ই আধষাঢ়। শিষ্ত বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে 
'আনিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অন্ত সে অফিসের 
পোশাক পরিয়াই আসিয়াছে। উছু। পরিবর্তন করিধার পময় পায় নাই। 
আনিয়াই স্বামীজীর পাদপদ্নে গ্রণত হইয়। সে তাহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাস! 
করিল। শ্বামীজী বলিলেন, “বেশ আছি। (শিমের পোশাক দেখিয়া! ) 
কুই কোটগ্যান্ট পরিস্‌, কলার পর্ধিসনি কেন? এ কথা বলিয়াই 'নিকটন্থ 
ব্বামী সারদানন্বকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার যে-সব কলার আছে, তা 


'ামি-শিষ্-সংবাদ ২৫৫ 


থেকে ছটো! কলার একে কাল দিস্‌ তো।'  সারদানন্দ-্বামীও স্বামীজীর 
আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন। 
অতঃপর শিল্ক মঠের অন্ত এক গৃছে উক্ত পোশাক ছাড়িয়! হাতমুখ ধুইয়। 
স্বামীজীর কাছে আসিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন ঃ 
আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহ্থার পরিতাঁগ করলে ক্রমে 
জাতীয়ত্ববোপ হয়ে যায়। বিস্তা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। 
কিন্ত যে বিদ্ভালাতে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না--অধংপাতের 
সথচনাই হুয়। 
শিল্প। মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অঙ্গুমোদিত পোঁশাকাদি 
মা পরিলে চলে না। 
স্বামীজী। তা কে বারণ করছে? অফিদ-অঞ্চলে কার্ধানগরোধে এরূপ 
পোঁশাঁক পরবি বইকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি। 
সেই কৌচা-ঝুলানো, ান্কার। চাদর কাধে। বুঝলি? 
শিল্ত। আজে ছ1। 
হ্বামীজী। তোর] কেবল লার্ট (কামিজ ) পরেই এ-বাড়ি ও-বড়ি ঘাস্‌-_ 
ওদেশে (পাশ্চাত্যে ) এরূপ পোশাক প+রে.লোকের বাঁড়ি যাঁওয়। ভারি 
অভদ্রত1--178150 ( নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট ন। পরলে, 
ভত্তরলোকের বাড়ি ঢুকতেই দেবে না। পোঁশাকের ব্যাপারে তোর! 
কি ছাই অন্থকরণ কন্দতেই শিখেছিস! আজকালকার ছেলে- 
ছোকরার] যেসব পোশাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী--এক অদ্ভূত 
সংশিশ্রণ। 
এইক্বপ কথাবার্তার পর হ্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে ' 
লাঁগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্তই রহিল। শিত্ত সাধন' সম্বদ্ধে একটি কথা 
'এখন স্বামীজ্ীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল। 
শ্বামীজী। কি ভাবছিন্? বলেই ফেল্না। 
শিল্ত। ( সলজ্জভাবে ) মহাশয়, ভাবিতেছিলাঁম যে, আপনি যদি এমন একটা 
- কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, বাছাতে. খুব শীত্র অন: স্থির হইয়া! যায়, 
- যাহাতে খুব শী প্্যানন্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার,হয়। সংসারচক্রে 
পড়িয়। সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভারু। 


২৫৬ ত্বামীনীর যানী ও না 


শিল্তের একসপ দীনতা-দর্শনে সন্তোষ লাভ করি! শ্বাধীজী শিল্তকে ল্ষেছে 
বলিলেন, খানিক বাদে আমি উপরে হখন এক! থাকব, তখন তুই ঘাঁস্‌। 
এ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন ।, 

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পু্ঃপুনঃ গ্রণাম করিতে লাগিল। 
স্বামীজী 'থাক্‌ থাক্‌" বলিতে লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়৷ গেলেন। 

শিষ্ক ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদাস্তের বিচার আরস্ত করিয়া 
দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাতৈতমতের বাগবিতগ্ডায় মঠ কোলাহলষয় হইয়! উঠিল। 
গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, “ওরে, আস্তে 
আন্তে বিচার কর্‌; অমন চীৎকার করলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে ।* 
শিষ্য এ কথ শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে শ্বামীজীর 
কাছে চলিল। 

শিষ্কা উপরে উঠিয়াই দেখিল-_স্বামীজী পশ্চিমান্তে মেজেতে বসিয়! ধ্যানস্থ 
হইয়। আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্্রকাস্তি ফুটিয়। বাহির হুইতেছে। 
তাঁহার সর্বাঙজ একেবারে স্থির__ধেন “চিঞ্রাপিতারভ্ত ইবাবতদ্থে*। ম্বাধীজীর সেই 
ধ্যানস্থ যৃতি দেখিয়া সে অবাক হুইয়! নিকটেই দ্ীড়াইয়! রহিল এবং বহক্ষণ 
ঈগাড়াইয়৷ থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্‌ হ'শের কোন চিহ্ন ন। দেখিয়া নিঃশষে এ 
স্থানে উপবেশন করিল । আরও অর্থ ঘণ্ট1 অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যাবহারিক 
জগৎসন্ব্বীয় জানের যেন একটু আভাস দেখা গেল? তীহার বন্ধ পাণিপল্প 
কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী 
চস্রুম্মীলন করিয়। শিষ্কের প্রতি চাহিয়। বলিলেন, “কখন এখানে এলি ? 
" শিশ্ত। এই কতক্ষণ আনিয়াছি। 

শ্বামীজী। তাবেশ। এক গীদ জল নিয়ে আয়। 

শিল্ক তাড়াতাড়ি শ্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুজে। হইতে জর লইয়া আমিল। 
স্বামীজী একটু জল পাঁন করিয়। গ্লানটি শিস্তকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন । 
শিল্ক এরূপ করিয়া আপিয়! পুরন্নায় হ্বামীজীর কাছে বদিল। 
স্বার্মীজী। আজ খুব ধ্যান অমেছিল। 
শিল্ত। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে এরূপ ডূবিয়া খায়, তাছ। 
: আমাকে শিখাইয়! দিন। 


ক্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ২৫৭ 


স্বামীজী। তোকে সব উপায় তো পূর্বেই ব'লে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার 
ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল্‌ দেখি তোর কি ভাঁজ 
লাগে? 
শি্ত। মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয্মাছেন সেক্পপ করিয়া থাকি, তথাপি 
আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখন কখন আবার মনে হয়-- 
কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হইবে না, 
এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাছনীয়। 
স্বামীজী | ও-সব ০2107695-এর (ছুর্বলতার ) চিহ্ৃ। সর্বদ1 নিত্যপ্রত্যক্ষ 
আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মদর্শন একবার হ'লে 
সব হু'ল-_জন্ম-মৃত্যুর পাঁশ কেটে চলে যাবি । 
শিষ্য । আপনি কৃপ। করিয়। তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলি 
আপিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, 
তৎসম্বদ্ধে কিছু করিয়! দিন। 
স্বামীজী। সময় পেলেই ধ্যান করবি । স্থযয়া-পথে মন যদি একবার চলে 
যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে-_বেশী কিছু আর করতে 
হবে ন।। 
শিল্ত। আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্ত আমার সত্য-বস্ত প্রত্যক্ষ 
হইবে কি? 
স্বামীজী। হবে বইকি। আকাট-ত্রক্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে--আদ্গ 
তুই হবিনি? ও-সব ০815)259 ( ছুর্বলতা। ) মনেও স্থান দিবিনি। 
. পরে বলিলেন £ শ্রদ্ধাবান্‌ হু, বীর্ধবান্‌ হ, আত্মজাঁন লাভ কর্‌, আর 
পরহিতায়' জীবনপাত কর্‌-_এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ । 
অতঃপর প্রসাদের ঘণ্ট। পড়ায় বলিলেন, “যা প্রসাদের ঘণ্ঠ1 পড়েছে ।, 
শিশ্তয ব্বামীজীর পদনপ্রাস্তে গ্রণত হইয়] কৃপাভিক্ষা, করায় স্বামীজী শিবের 
মন্তকে ছাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, “আমার আশীর্বাদে যদি 
তোর কোন উপকার হয় তো বলছি-__ভগবান্‌ রামরুষ্চ তোকে কৃপা করুন। 
এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না। 
শিশ্ত এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়া৷ আলিয়! শিবাঁনন্দ মহারাঁজকে 
স্বামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। হ্বামী শিবানন্দ এ কথা শুনিয়। 


৯-১৭ 


২৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বলিলেন, “যাঃ বাঁডাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের 
ফল জানতে পান্নবি। | | 
'আহারাস্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ ত্বামীজী 
আজ সকাল-সকাল নিজ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন। 
পরদিন প্রত্যুষে শিল্তকে কার্ধানহরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই 
হুইবে। স্থতরাং তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সে উপরে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত 
হইলে তিনি বলিলেন, “এখনি যাবি? 
শিশ্ত। আজে হা। 
ত্বামীজী। আগামী রবিবারে আসবি তে।? 
শিল্ক। নিশ্চয়। 
স্বামীজী। তবে আয়? এ একখানি চলতি নৌকাঁও আসছে। 


শিশ্ক হ্বামীজীর পাদপস্পে এ-জন্মের মতে বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও 
জানে না যে, তাহার ইঠ্দেবের সঙ্গে স্থুলশরীরে তাহার এই শেষ, দেখা। 
স্বামীজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, 'রবিবারে 
আসিস শিশ্তও “আনিব' বলিয়। নীচে নামিয়া গেল। 

স্বামী সাঁরদানন্দ তাহাকে যাঁইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "ওরে, কলার 
ছুটে। নিয়ে ৷ । নইলে ম্বামীজীর বকুনি খেতে হুবে।, শি্ত বলিল, 'আজ 
বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব__আপনি স্বামীজীকে এই কথা 
বলিবেন ।” 

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, হুতরাং শিশ্ত এ কথাগুলি 
বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিত্ত নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে 
পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাহার উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌক ভাটার টানে আধ 
ঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পহুছিল। 


* ১ ২*শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই--পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাঁসমাধিতে প্রবেশ করেন। 


ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 


প্রকাশকের নিবেদন হইতে 


ন্বামীজীর সহিত হিযাঁলয়ে' ভগিনী নিবেদিতার ৭০6০3 ০৫ 50236 
ড/21067085 আঃ) 006 9৬8101 15618179708 নামক ইংরেজী 
গ্রন্থের বঙ্গাছবাদ 1১** 

এই গ্রে গ্রন্থক্ত্রী তাহার গুরুদেবের সহিত আলমোঁড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি 
স্থানে এবং কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। তবে ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের স্তায় নছে। বর্তমান যুগের 
ছইজন মহামনীষীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকখাঁনির১ ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান । 

নিবেদিতার সমুদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ, এবং বর্ণনাপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বারাই 
পাঠকের হৃদয়ে নৃতন নৃতন ভাব ও চিস্তাতরঙ্গের হৃষ্টির চেষ্টা করে। 
নিবেদিতার নিজের ভাষায় তীহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় সন্ধে 
আমর! বলি, "এমন সব সময় আসিয়াছে, যাহ! ভূলিবার নয় এমন সব 
কথ শুনিয়াছি যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে 
খাকিবে।'*" 
কাতিক, ১৩২৪ বশংবদ 
| প্রকাশক 


১ বর্তমান সংগ্রহে প্রধানত স্বামীজীর কথাগুলিই চয়ন কর! হইয়াছে, তংসহ প্রয়োজনীয় 
পটভূমিক। সঙ্গিবেশিত আছে। 


পুর্বভাষ 


বাক্রিগণ-স্যামী বিবেকানন্দ, গ্ঠাহার গুরুত্রাতৃবৃন্দ ও শিয্মগ্ডলী। কয়েক জন পাশ্চাত্য 
অভ্যাগত এবং শিল্ত--ধীর! মাতা, জয়! নায়ী এক মহিলা ও নিবেদিত। তাহাদের অগ্যতম। 
গান ভারতের বিভিন্ন অংশ 
কাল-_-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ 


এ বৎসর দিনগুলি কি সুন্বরভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে 
আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদদীতীরে বেলুড়ের কুটারে, তারপর 
হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নান স্থানে 
পরিভ্রমণ-কালে- পর্বব্রই এমন মব সয় আসিয়ছিল, ধাহা কখনও তূলিবার 
নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা! আমাদের লারা জীবন ধরিয়। গ্রতিধ্বনিত 
হইতে থাকিবে। 

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের 
উচ্ছ্বালে উত্তেজিত হুইয়। উঠিয়াছি,__এ সমস্ত দিব্য লীলায়, মনে হয়, শিশু 
ভগবান ঘেন জাগিয়। উঠিতেছেন, আর আমর] দাঁড়াইয়া সাক্ষিত্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিয়াছি ।*** 

-“*দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাঁচল-অরণ্যানীর দৃশ্াবলী আর 
দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাঁজভোগ্য লৌন্দর্যরাঁশি। স্থৃতির এই সকল 
নিদর্শন বর্ণনা করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহ1 বিবর্ণ 
হইয়। উঠিবে--কেনন! সে যে অসম্ভব! তাই স্মৃতির আলেখ্যে নয়, স্মৃতির 
আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত 
হইয়! বিষ্তমান থাঁকিবে তথাঁকার কোমলহায় শাস্তগ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ। 

কিরূপ মানসিক অবস্থায় নৃতন নৃতন ধর্ম-বিশ্বাস প্রন্থত হয়, এবং কী 
ধরনের মহাঁপুরুষের1! এইরূপ ধর্ম-বিশ্বাস স্ধারিত করেন- আমর! তাহ! 
কতকট প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ, আমর! এমন এক মহীপুরুষের সঙ্গলাভ 
করিয়াছি, ধিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, 
সকলের বক্তব্য শুনিতেন, সকলের প্রতি সহান্থভূতি দেখাইতেন, কাহাকেও 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই। 


২৬৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বিদ্বেশীর উপহাসস্থল, কিন্ত দেশবাসীর পূজাম্পদদ ভিক্ষুকের বেশে তাঁহাকে 
আমর] দেখিয়াছি; তাই মনে হয়-_শ্রমলন্ধ জীবিকা, সামান্ত কুটারে বাস, 
এবং শন্তক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ--কেবল এই সমস্ত পারসিপাশ্বিক দৃশ্তপটের 
মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিতে পারে। 

তাহার শ্বদ্দেশবাসী বিদ্বান্‌ রাষট্রনীতি-বিশারদ পণ্তিতমগ্ডলী তাহাকে যেমন 
ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজেরাও তাহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাহার 
নৌকার মাঝি-মালীরা পথ চাহিয়া থাকিত, কতক্ষণে তিনি আবার 
নৌকায় ফিরিয়া আদিবেন। যে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের 
পরিচারক ভূত্যদের মধ্যে “কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কে আগে তাহার 
সেব। করিবে। আর এই সকল ব্যাপার সর্বদাই যেন একট খেলার 
আবরণে জড়িত থাকিত। “তাহারা যে ভগবানের খেলার লঙ্গী'--এই 
ভাব তাহাদের মনে শ্বতই জাগরূক থাকিত। 

ধাহারা এরূপ শুভমুহূর্তের আম্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাহাদের নিকট 
অধিকতর মৃল্যবান্‌, অধিকতর মধুময় । দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তাঁলবন-সঞ্চারী 
বাযুও উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্তে তাহাদের কর্ণে শাস্তিময্স শিব! শিব!, 
বাণী ধ্বনিত করিয়া! তোলে। 


১ 


স্থান--বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়ি 
কাল- মার্চ হইতে ১১ই মে পর্যস্ত 


গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরা- 
মাতার ক্ষুদ্র বাড়িখানি তোমার ত্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ইছার 
আঁগাঁগোড়া মবটাই ভালবাঁসা-মাখ।।, 

বাঁুবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলামেশার ভাব, এবং বাছিরে 
প্রতি জিনিসটি সমান হুন্দর ; শ্যামল বিস্তৃত শম্পরাঁজি, উন্নত নারিকেল 
বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাঁদামী রঙের গ্রামগুলি-_-সবই সুন্দর ! 

ধাহাঁদদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগন্ধক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে 
মাঝে আদিতেন, এবং আমরা ম্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু 
বিবরণ শুনিতে পাইতাম? গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমন-কালে তাহার নাম- 
পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নিবিকল্প সমাধির কথা, এবং যাহা বাক্যের অতীত 
ও সাধারণ দৃষ্টির বহিভূতি, যাহা কেবল প্রেমিক হাদয়েরই অহ্ছভবগম্য, 
পরার্থে ত্বামীজীর সেই পবিজ্র মর্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম। 
আর দ্বয়ং ম্বামীজী তথায় আসিতেন, উমামহেশ্বরের ও রাধারষের গল্প 
বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন । ূ 

বেশীর ভাগ, তিমি আজ একটি, কাল একটি--এইবপ করিয়! ভারতীয় 
ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্পন। করিতেন,--তীহার যখন যেমন খেয়াল হইত; 
যেন তদনুসারেই কোন একটিকে বাছিয়। লইতেন। কিন্ত তিনি কেবল যে 
র্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে'। কখনও ইতিহাস, 
কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও 
লোকাঁচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি--এ সকলেরও আঁলোচন! 
হইত। বাস্তবিক তীহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হুইত, যেন ভারতমাতা৷ শেষ 
এবং শ্রেষ্ঠ গুরাণ-ম্বরূপ হইয়! তাহার শ্রীমুখাবলক্বনে শ্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন। 

ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে, যাছ! কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আম্বাদ করা 
অসম্ভব বলিয়! তাহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারভেই খুব 


২৬৬ ত্বামীক্জীর বাণী ও রচন! 


করিয়া! বাড়াইয়া৷ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়তো! 
তিনি হরগৌরীমিলনাত্মবক একটি কবিতা ০ করিতেন £ 


কতৃরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, 

শ্শানভম্মাঙ্গবিলেপনায়। রর 
সংকুগ্ুলায়ৈ ফণিকুগুলায়, কর্পরগৌবাধশরীরকায়। 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ধশ্মি্লবত্যৈ চ জটাধরায়, 
মন্দারমালাঁপরিশোভিতায়ৈ, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। 
কপালমালাপরিশোভিতায় । অস্ভোধরশ্যা মলকুস্তলায়ৈ, 
দিব্যাঘরায়ৈ চ দিগম্বরায়, বিভূতিভূষাক্জটাঁধরায়। 

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, 


নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 

আলোচনার বিষয় ধাহাই হউক না কেন, উহা! সর্বদাই পরিণামে অহয় 
অন্তরের কথায় পর্যবদিত হইত। সাহিত্য, প্রত্বতত্ব অথবা বিজ্ঞান-_ যে-কোন 
তত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই 
একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা! তিনি সদাই আমাদের মনে বছমূল করিয়! দিতেন। 
তাহার চক্ষে কোন জিনিনই ধর্মের এলাকার বহিভূত ছিল না। বন্ধনমাত্রকেই 
তিনি অত্যন্ত ত্বণাঁর চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহার! “শৃঙ্খলকে পুণ্যের আবরণে 
ঢাঁকিতে চাছে” তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন ; 
কিন্ত তাই বলিয়া উচ্চ স্তরের রদশিল্পের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত 
সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহ! কখনও তাহার দৃষ্টি এড়াইত ন1। 
একদিন আমরা কয়েক জন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয্াছিলাম । 
ত্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচন। করিয়াছিলেন ঃ 

€প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি লমরকন্দের সমস্ত এম্বর্ 
বিলাইয়! দিতে গ্রস্তত ! 

_-এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহস! সোৎসাহে বলিয়া 
উঠিলেন, “দেখ, ষে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার 
জন্ধ আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।” তাহার কথাবার্তা সরস 


স্পীীাটী 


১ অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রমূ-_শক্ষরাচার্য 


হ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৬৭ 


উত্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাহ্রে, কোন রাজনৈতিক বিষয়ের 
বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, “দেখ। যাইতেছে যে, একটি জাঁতিগঠনের' 
পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্ককত1 আছে !, 


কয়েক মান পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহার জগতে কোন বিশেষ কাজ 
করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উম এবং মহেশ্বর ভিজ্-অন্ত- 
দেবদেবীর কথ] বলি না। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্সাতা হইতেই কর্মবীরগণের 
উদ্ভব। ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া ঘে কি জিনিস, 
তাহার আভাস তিনি ন] দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের 
কাছে এই সব গাঁনও স্থর-সংষোগে গাছিতেন £ 
প্রেমের রাজ! কুঞ্জবনে কিশোরী, 
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাশরী, 
বাশী বলচে রে স্দাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই, 
কারু ষেতে মান! নাই ! 
_ ডাকচে বাঈ- আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে ।»১ 
তিনি তাছার বন্ধু-রচিত২ গোপগোপীগপের উত্তর-প্রত্যুত্রর-ম্থচক ভাব- 
গম্ভীর গীতটিও গাহিয়! শুনাইতেন £ 
'পরমাত্বন গীতবসন নবঘনশ্তা্কায় । 
কাল। ব্রঙ্জের রাখাল ধরে রাধার পায়। 
বন্দ প্রাণ নন্দছুলাল নমো নমো! পদপস্কজে, 
মরি মরি মরি, বীকা নয়ন গোপীর মন মজে। 
পাগুবদখা নারি রথে, বাশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে। 
যজেশ্বর বীততয় হর যাদবরায়, 
প্রেমে রাধা ঝ'লে নয়ন ভেসে যায়।” 
২৫শে মার্চ। প্রাতে কুটীরে আলিয়া! সকালের দ্রিকে কয়েক ঘণ্টা সেখানে 
অতিবাহিত করা, আবার বৈকাঁলে পুনরায় আপা ইহাই হ্বামীজীর এই 
সময়ের নিক্পম ছিল। কিন্ত এইক্সপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে-_ শুক্রবার 
১ কবি গিরিণচন্জ্র ঘোষ প্রণীত 'নিমাই-সঙ্ন্যাস' নাটক হইতে 
২ নাট্াচার্য গিরিশচশ্ত্র ঘোষ 


২৬৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের১ দিন--তিনি ফিরিবার সময় আমাদের ভিন 
জনকে সঙ্গে করিয়া! মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত 
অন্্ঠানাস্তে একজনকে ক্রক্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। যেই প্রভাতটি জীবনে 
সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পুজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। 
শ্বামীজী যোগী শিবের গ্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুগ্ডল পরিধান করিয়া 
একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাগ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন। 

তার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া ভিনি আমাদের 
নিকট অকপটভাবে তাহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়কধপে গ্রাপ্ত সেই 
মহৎকার্ধ সম্বন্ধে নানা! প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথ! বলিলেন। 

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দাজিলিং যাত্। করিলেন। 


৩রা মে। ভারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রমাত।- 
ঠাকুরানীর গৃহে তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনীতিক গগন 
তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সথচন। দেখা যাইতেছিল। ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক 
এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মৃত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
আচারধদেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বললেন, “মা কাঁলীর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কতকগুলি লোৌক ব্যঙ্গ করে। কিন্ত এ দেখ, আজ ম৷ প্রজাগণের মধ্যে 
আবিভূ্তা হুইয়াছেন। ভয়ে তাহার! কূলকিনারা দ্বেখিতে পাইতেছে ন। এবং 
মৃত্যুর দণ্ডদাতা৷ সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে ধে, ভগবান্‌ 
শুভের ন্যায় অণ্তত রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই 
তাহাকে অস্ত রূপেও পূজা করিতে লাহস করে ।, 

মহামারী দবেখ! দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্ত 
ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা 'সব দিক আতঙ্কিত করিয়। 
বাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন 
না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও 
অন্তছিত হইল। আমাদেরও যাআ! করিবার সময় আঁসিল। 


* ১1056 1025 06 4১025108601 যেদিন দেবদুত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের 
জন্মকথা জাপন করেন। 


ত্বামীজীর মছিত হিমালয়ে ২৬৯ 


হান_-হিমালয় 
কাল--১১ই হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত 

আমরা একটি বড় দল, অথব! প্রকৃতপক্ষে ছইটি দল, বুধবার সন্ধ্যাকালে 
হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলাম। 

তিনটি ঘটন! নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল--খেতড়ির বাঁজাকে 
আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্ধদেবের আহ্লাদ ; দুইজন 
বাইজীর আমার্দিগের নিকট সন্ধান জানিয়। লইয়া হ্বামীজীর নিকট গমন এবং 
অন্যের নিষেধ সত্বেও ম্বামীজীর তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা; আর, 
একজন মুদলমান ভত্রলোকের এই উক্তি £ 'ম্বামীজী, যার্দ ভবিষ্ততে কেছ 
আপনাকে অবতার বলিয়া! দাবি করেন, প্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান 
হইয়াঁও তাহাদের সকলের অগ্রণী ।, 

এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজ! রামমোহন রায় সন্ধে অনেক কথা 
বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্ধের শিক্ষার মূলন্ত্র বলিয়া 
নির্দেশে করেন £ তীছার বেদাস্ত গ্রহণ, হবদেশপ্রেম প্রচার, এবং 
হিম্দুমুদলমানকে সমভাবে ভালবানা। এইসকল বিষয়ে রাঁজা রামমোহন 
রায়ের উদারতা ও ভবিদ্বদ্বখিতা যে কার্ধপ্রণালীর সুচনা! করিক্লাছিল, 
তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি 
করিতেন। 

নর্তকীঘয়-সংক্রান্ত ঘটনাটি আমাদের নৈনী-সরোবরের উপরে অবস্থিত 
মন্দিরঘয় দর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এইস্থানে আমর! ছুইজন বাইজীকে 
পূজায় রত দেখিলাম । পুজান্তে তাহার! আমাদের নিকট আদিল, এবং আমরা 
ভাঙা ভাঙা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। শ্বামীজী 
তাহাদ্দিগকে তাঁড়াইয়। দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমগ্ডলীর মনোমধ্যে 
একটা আন্দোলন চলিম্নাছিল। খেতড়ির বাইজীর যে গল্প তিনি বারংবার 
করিতেন, তাহা প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীভালের বাইজীদের প্রসঙগেই 
বলিয়াছিলেন। খেতড়ির সেই বাইজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া 


২৭৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অন্থরোধে তথায় গমন করেন 
এবং তাহার সঙ্গীতটি শ্রবণ করেন £ 

প্রভূ মের! অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম. তুম্হারে]। 

এক লোহ পৃজামে রহত ছে, এক রছে ব্যাধ ঘর পরো। 

পাঁরশকে বন দ্বিধা নেহী হোক, ছুঁহু এক কাঞ্চন করো! ॥ 

এক নদী এক নহর বছত মিলি নীর ভয়ে। ৷ 

জব মিলে ডব এক বরণ ছোয়, গঙ্গানাম পরো ॥ 

এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহুত স্ুরদাস ঝগরো। 

অজ্ঞানসে ভেদ হোয়, জামী কাছে ভেদ করো ॥ 

অতঃপর আচার্দেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ 

হুইতে একটি পর্দা উঠিয়া গেল এবং সবই ষে এক বই ছুই নহে-_-এই উপলব্ধি 
করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়! দেখিতেন না। 


ঘখন আমর! নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা! করিলাম তখন বেলা 
পড়িয়া আপিয়াছে, এবং বনপথ অতিবাহুন করিতে করিতেই রাত্রি হুইয়া 
গেল। অবশেষে বৃক্ষরাঞ্জির অন্তরালে পর্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত 
একটি ডাকবাংলায় পৌছিলাম। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় 
পৌছিলেন। তাহার বদন আনন্দোৎফুল্, স্বীয় অতিথিগণের স্থাচ্ছন্দ্যবিধায়ক 
প্রত্যেক খুটিনাটির দিকে তাহার পূর্ণ দৃষটি। 

প্রাতরাশের'সময় আমাদের নিকট আলিয়া! কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তায় 
কাটাইয়। দেওয়] হ্বামীজীর পুরাতন অভ্যাম ছিল। আমাদের আলমোঁড়া 
পৌছিবার দিন হইতেই স্বামীজী এই অভ্যান পুনরায় শুরু করিলেন। তখন 
( এবং সকল সময়ই ) তিনি অতি অল্প সময় ঘুয়াইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে 
এত প্রাতে আমাদের নিকট আমিতেন, তাহা অনেক সময় আরও সকালে 
সন্ন্যাসিগণের সহিত তাহার এক প্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। 
কখনও কখনও, কিন্তু কালেভদ্রে, বৈকালেও আমর! তাহার দেখা পাইতাম, 
হুয় তিনিই বেড়াইতে বাছির হইতেন, নয় তো। আমরা নিজেরাই, তিনি 
যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেতিয়ারের গৃছে 
যাইয়। তাহার সছিত দেখা করিতাম। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭১ 


আঁলমোড়ার এই প্রাতঃকাঁলীন কথোপকথনগুলিতে একটি নৃতন এবং 
অননুভূতপূর্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও 
শিক্ষাপ্রদ ৷ ম্বামীজী উল্লাসের সহিত তীহার দীক্ষিত! এক ইংরেজ মহিলাকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি এখন কোন্‌ জাতিতৃক্তা ? উত্তর শুনিন্ন! ত্বামীজী 
বিশ্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাড় 
ভক্তি ও পুজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে একজন ভারতীয় নারীর 
তাহার ইঠ্টদেবতার প্রতি ঘে ভাব, ইছারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা! 
সেই ভাব। স্বামীজী বলিয়৷ উঠিয়াছিলেন, 'বাস্তবিকই, তোমার যেরূপ 
স্বজাতিপ্রেম” উহা! তো পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় 
কাজ করিয়া! থাকে, আমি চাই, তুমি এইটুকু বোঝ; কিন্তু তুমি ক্রমাগত 
ইহাকে উল্টাইয়! দিয়া বলিয়া থাকে। যে, একটি জাতিবিশেষের সকলেই 
দেবতা । অজ্ঞতাকে এরূপে আকড়াইয়া ধরিয়া! থাকা তে! শয়তানি 1” 

সুতরাং আলমোঁড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের 
সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত 
সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথব। তাহাতে ভারতীয় এবং ইওরোপীয় 
ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত, এবং অনেক সময় অতি 
সৃল্যবান্‌ প্রাসঙ্গিক মন্তব্য শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব 
এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাঁজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি 
উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্টে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিন্ত 
তথ। হুইতে চলিয়া আমিবার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই 
তাহার মনে নাই, এইরূপই বোধ হইত। 


২৭২ '্বামীজীর বাণী ও রচন। 


৩ 


স্থান__-আলসোড়া 
কাল-_-মে ও জুন 
প্রথম দিন সকালের কথোপকথনের বিষয় ছিন--সভ্যতার মূল আদর্শ : 
গ্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রক্মচর্য। হিন্দুবিবাহ-রীতিগুলিকে তিনি এই বলিয়। 
সমর্থন করিলেন যে, তাহীরা এই আদর্শের অন্গদরণে জন্সিয়াছে এবং সর্ববিধ 
সংহতিগঠনেই স্ীলোৌকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টির 
অদৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন। 
আর একদিন সকাঁলে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন £ যেমন 
জগতে ত্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুর্্--এই চারিটি মুখ্যজাতি আছে, তেমনি 
চারিটি মুখ্যজাতীয় কার্ংও আছে-ধর্মসন্ব্ীয় কার্য অর্থাৎ পৌরোছিত্য, 
যাহা হিন্দুর নিষ্পন্ন করিতেছে ; সামরিক কাধ, যাহা রোঁমক সাম্রাজ্যের হস্তে 
ছিল? বাণিজ্যবিষয়ক কার্ধ, যাহা আজকালকার ইংলগ্ড করিতেছে ; এবং 
গ্রজাতম্্মূলক কাধ, যাহা আমেরিক। ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে । এই স্থলে 
তিনি, কিরূপে আমেরিকা অতঃপর শুদ্রজাতির ন্বাধীনত। এবং একযোগে 
কার্ধকাঁরণরূপ সমস্যাগুলি পূরণ করিবে, সে বিষয়ে কল্পনাঘহায়ে ভবিষ্যতের 
এক উজ্জ্বল চিত্র অস্কনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ধিনি আমেরিকাবাঁসী নন, এরূপ 
একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া মাকিন জাতি কিরূপ বদান্ততার সহিত 
সেখানকার আদিম অধিবাপিগণের জন্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন, 
সে বিষয়ে বর্ণনা করিলেন। 


তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সম্কলন 
করিয়া! দিতেন । মোগলগণের গরিম! শ্বামীজী শতমুখে বর্ণনা! করিতেন। এই 
সার! গ্রীন্ম-ধাতুটিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দিজী ও 
আগ্রার বর্ণনায় গ্রবৃত্ব হইতেন। একবার তিনি তাজমহুলকে এইরূপ বর্ণন। 
করেন, 'ক্ষীণাঁলৌক, তারপর আরও ক্ষীণালোক-__-আর সেখানে একটি 
নমাধি 1-আর একবার তিমি সাজাহানের কথ! বলিতে বলিতে সহস। 
উৎসাহভরে বলিয়। উঠিলেন, "আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন! 


স্বাীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭৩ 


অমন সৌনদর্ধান্ুরাগ ও সৌন্দর্বোধ ইতিহাসে আর দেখ। যায় না। আবার 
নিজেও একজন কলাবিদ্‌ লোক ছিলেন ! আমি তাঁহার শ্বহস্তচিত্রিত একখানি 
পাওুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলা-নম্পদ্বের অঙ্গবিশেষ। কি 
প্রতিতা!' আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার 
সন্গিকটে সেকেন্দ্রার মেই গম্ুজবিহীন অনাচ্ছার্দিত সমাধির পাশে বদিয়! 
আকবরের কথ। বলিতে বলিতে শ্বামীজীর কঠ যেন অশ্রগদগদ হইয়া আসিত। 

সর্ববিধ বিশ্বজনীন ভাঁবও আচার্ধদেবের হদয়ে উদিত হুইত। একদিন 
তিনি চীনদেশকে জগতের কোধাগাঁর বলিয়! বর্ণনা করিলেন ; এবং বলিলেন, 
তত্রতায মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙলা-লিপি খোদিত, 
দেখিয়া! তাহার রোমাঞ্চ হুইয়াছিল। 

কথাপ্রসঙ্গে তিনি সুদূর ইটালি পর্বস্ত চলিয়! যাইতেন। ইটালি তাহার 
নিকট "ইওরোপের সকল দেশের শীর্বস্থানীয়, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে 
সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব লভ্যত] ও স্বাধীনতার 
প্রস্থাতি !* ও 

একদিন শিবাজী ও মহারা্রজাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাঁজী 
সাধুবেশে বর্ব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, সে বিষয়ে কথা 
হইল। ম্বামীজী বলিলেন, 'আঁজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্নাসীকে ভয় 
করে, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুকায়িত 
থাকে ।, 


অনেক সময়, “আর্ধগণ কাছার। এবং তীহাঁদের লক্ষণ কি? এই প্রশ্ন 
তাহার পুর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল 
সমন্তা_এইরূপ মত প্রকাঁশ করিয়া তিনি কিরূপে সইজারলণ্ডে থাকিয়াও 
বোধ করিতেন যেন চীনদেশে রহিয়াছেন_-উভয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্ত 
এত বেশী, সে গল্পও আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের 
সম্বন্ধে এটি সত্য বলিয়া! তাহার ধারণ ছিল। তারপর দেশভেদে 
আকৃতিভেদ সন্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হঙ্গারিদেশীয় পণ্ডিতের মর্মম্পর্শা 
গল্প (যিনি “তিব্বতই হুনদিগের আদিস্বান' এই আবির করিয়াছিলেন এবং 
দার্ধিলিং-এ ধাহার সমাধি আছে )_ এইরপ নান! কথ! শুনিতে পাইতাম। 

নী-১৮ 


২৭৪ ত্বামীজীর বানী ও রচন। 


কখনও কখনও ব্রাক্ধণ এবং ক্ষত্রিয়গণের বিরোধের আলোচনা -প্রসজে 
স্বামীজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতছুতয়ের সংঘর্ষ মাত্র বলিয়। বর্দন। 
করিতেন ঃ এবং জাতির উন্নতিশীল, এবং শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমৃহ 
কত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আঁধুনিক 
বাঙলার কায়স্থগণই থে মৌর্ধরাজত্বের. পূর্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাঁহার এই 
বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি 
এই ছুই পরম্পরবিরোধী সভ্যতাদর্শের এইক্সপ চিত্র উপস্থাপিত করিতেন ঃ একটি 
প্রীচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান- 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ; অপরটি ম্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ এবং উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন। রামচন্ত্র 
শ্রীক্ক এবং ভগবান বুদ্ধ__ইহাঁরা সকলেই ব্রাঙ্মণকুলে ন! জন্িয়া যে 
ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি এতিহাসিক উন্নতির এক গভীর 
নিয়মেরই ফলম্বরপ। এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হুইবামাত্র 
'বৌদ্ধধর্ম এক জাতিতেদধ্বংমী হুত্ররণে প্রতীয়মান হইত-_-“ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক 
উদ্ভাবিত ধর, ব্রাক্ষণ্যধর্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষম্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত। 

বুদ্ধ সম্বন্ধে ম্বামীজী ঘে সময় কথা কছিতেন, সেটি একটি মাহেন্্রক্ষণ $ 
কারণ জনৈক োত্রী স্বামীজীর একটি কথা! হইতে বৌদ্ধর্মের ত্রা্ষণ্য- 
গ্রতিদবন্দী ভাবটিই তাহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধাত্ত করিয়া 
বলিলেন, “ম্বামীজী ! আঁমি জানিতাঁম ন1 যে, আপনি বৌদ্ধ? উক্ত নাম 
এবণে তাহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাগিত হুইয়| উঠিল ১ প্রশ্নকর্রীর দিকে 
ফিরিয়া বপিলেন, “আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাহার মতো। কেহ 
কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হুইক্সাও তিনি নিজের জন্ত একটি 
কাজও করেন নাই,_আর কি হৃদয়! সমত্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়!| 
লইয়াছেন। এত দয়! যে, রাজপুত্র এবং মন্্যাসী হুইয়্াও একটি ছাগশিশুকে 
বাচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম থে, এক ব্যানীর ক্ধানিবৃত্তির 
অন্য হ্বীয় শরীর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন, এবং আশ্রয়দাতা এক চগ্ডালের 
জন্ত আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার 
বাল্যকালে এক দিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, আমি তাহার 
পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হুই়্াছিলাম ! কারথ, আমি বুবিয়াছিলাম ভগবান 
বুদ্ধই স্বয়ং আলিয়াছেন 1” 
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অনেক বার--কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে, 
তিনি এই ভাবে বুদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাধিগকে-_- 
ধিনি মৃখ্যবারাজনা হইয়াও বুদ্ধকে পরিতোষপূর্বক তোজন করাইয়াছিলেন, 
সেই রূপসী অন্বাপালীর উপাখ্যান গ্রাণম্পর্শী ভাষায় বর্ণন। করিয়া বলেন। 
একদিন প্রাতকালে এক সর্বাপেক্ষা! অধিক নৃতবত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণ। 
হুইয়াছিল। সেদ্দিনকাঁর দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল “ভক্তি'__ প্রেমাস্পদের 
সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ময, যাহা চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর 
রায় রামানন্দের মুখে এরূপ ্থন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে £ 
পাহছলহি রাগ নয়নভঙগ ভেল) 
অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি ন1 গেল। 
না সে। রমণ, না হাম রমণী 
ছু'হু মন মনোভব পেশল জানি।+ 
সেই দিন গ্রাতঃকালেই তিনি পারস্যের বাব-পন্থিগণের ( 891565 ) কথা 
বলিয়াছিলেন_ সেই পরার্থে আত্মবলিদীনের যুগের কথা, যখন শ্রীজাতিকর্তৃক 
'অন্ুপ্রাণিত হুইয়৷ পুরুষগণ কাজ করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে 
দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের 
'আকাজ্ষ। ন] রাখিয়া ভালবাদিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্থগণের মহত্ব ও 
'শ্রেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহুৎকার্ধের বীজ ুস্মভাবে নিহিত 
খাকে-_ইহাই তাহার ধারণ!। 
আর একদিন অরুণোদয়কালে উদ্ভান হইতে যখন উষার আলোকরহ্রিত 
চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হুইতেছিল, সেই লময় ম্বামীজী আসিয়া শিব ও 
'উম সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 
“এ থে উর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব; আর তাঁহার 
উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী ! কারণ, এই 
সময়ে এই চিস্তাই তাছার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল ঘষে, 
ঈশ্বরই জগং--ভিনি জগতের ভিতরে ব1 বাহিরে নহেন, আর জগৎ্ও ঈশ্বর বা 
ঈশ্বরের প্রতিমা] নহে, পরস্ত ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহ। কিছু আছে সব। 


১ শ্রীচৈতন্কচরিতামুত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


২৭৬ খ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস শুকের আখ্যানটি আমর] শুনিয়াছিলাম।, 

বাস্তবিক, শুকই ছিলেন ত্বামীজীর মনের মতো। ধোগী। তাহার নিকট 
শুক সেই পর্বোচ্চ অপরোক্ষান্ুভূতির আঁদর্শরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ 
ছেলেখেল! মাত্র! বহুদিন পরে আমর] শুনিলাম যে, শ্রীরাম কিশোর 
ত্বামীজীকে “যেন আমার শুকদেব' এই বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছিলেন । 
'অহং বেদ্মি শুকে। বেতি ব্যামো৷ বেতি ন বেত্তি বা'_গীতার প্রকৃত অর্থ 
আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন । ভগবদ্‌- 
গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্্য-ঘ্োতক এই শিববাক্য 
ঈাড়াইয়। উচ্চারণ করিতে করিতে তীহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ 
হইয়াছিল, তাহা! আমি কখনই ভুলিতে পারিব নাঃ তিনি যেন আনন্দ- 
সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্ধস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 

আর একদিন শ্বামীজী, হিন্দুসভ্যতার চিরস্তন উপকুলে_আধুনিক 
চিন্তাতরঙজরাজির বছদুরব্যাপী প্রাবনের প্রথম ফলম্বরূপ বঙ্গদেশে যে-সকল 
উদ্দারহ্ৃদয় মহাঁপুক্রষের আবির্ভাব হুইয়াছিল, ত্বাহাঁদ্দিগের কথ! বলিয়াছিলেন। 
রাজ। রামমোহন রায়ের কথা আমর] ইতিপূর্বেই নৈনীতালে তাহার মুখে 
শুনিয়াছিলাম | এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্ধে তিনি সাঁগ্রহে বপিলেন, “উত্তর 
ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাহার 
প্রভাব ন। পড়িয়াছে! এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ষে একই অঞ্চলে মাত্র 
কয়েক ক্রোশের বাবধানে জন্িয়াছেন, এ কথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই 
আনন্দ অনুভব করিতেন । 

ত্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট “বিধবাঁবিবাহ- 
প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর* বলিয়। উল্লেখ করিলেন। 
কিন্তু সে-দশ্বন্ধে কাহার একটি প্রিয় গল্প ছিল, সেই দিনকাঁর ঘটনাটি এই £ 

একদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভা! হইতে-__এই চিন্তা করিতে করিতে গুহে 
ফিরিতেছেন, এরূপ স্থানে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান কর উচিত কি না, এমন 
সময় তিনি দেখিলেন ষে, ধীরে স্থস্থে এবং গুরুগন্ভীর চালে গৃহগমনরত এক স্থুল- 
কায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়] সংবাদ দিল, “মহাশয় আপনার 
বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে! এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও 
হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটল নাঃ ইহ! দেখিয়া! সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈধৎ বিজ্ঞনোঁচিত 
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বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহান্স প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে 
ফিরিয়া বলিলেন, 'পাঞ্জি! খানকয়েক বাখারি পুড়িয্া! যাইতেছে বলিম্বা তুই 
আমায় বাপ-পিতামছের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস !-_এবং বিস্তাসাগর 
মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আলিতে দৃঢ় অঙ্কল্পল করিলেন যে, ধুতি 
চাদর এবং চটি জুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে 
একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্ধস্ত পরিলেন না । 

'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?”-_মাঁতাঁর এইক্ষপ সাগ্রহ 
প্রশ্নের শান্ত্রপাঠার্থ বিদ্যাসাগরের একমাসের জন্ত নির্জনগমনের চিত্রটি খুব 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জনবাসের পর তিনি 'শাস্ব এরূপ পুনধিবাহের 
প্রতিপক্ষ নহেন এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত 
সন্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দ্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; স্তরাং 
সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহাধা করিতে কৃতসন্কল্প না 
হইলে ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত ন!। দ্বামীজী আরও বলিলেন, 
“আর আজকাল এই সমস্যা সামাজক ভিত্তির উপর স্থাপিত ন। হইয়৷ 
বরং একটা অর্থনীতিসংক্রাস্ত ব্যাপার হইয়! ঈ্াড়াইয়াছে।” 

ঘে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম 
হুইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্সিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমর! 
অনুধাবন করিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ 
ুষ্টান্ের ছুতিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চক্সিশ হাজার লোক 
কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হুইয়া1 “আর ভগবান মানি না” বলিয়। 
সম্পূর্ণদূপে অজেয়বাদের চিস্তান্রোতে গ! ঢাঁলিয় দিয়াছিলেন, তখন “পোশাকী? 
সতবাদের উপর ভারতবাপীর কিকপ অনাস্থা, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া 
আমরা যারপরনাই বিন্মক়্াভিভূত হুইয়াছিলাম। 

বাঙলার শিক্ষাত্রতীদের মধ্যে একজনের নাম ম্বামীজী ইহার নামের 
সছিভ উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার ? সেই বৃদ্ধ স্কটল্যাগুবাসী 
নিরীশ্বরবাদী-_মৃত্যুর পর ধাহাকে কলিকাতার যাজকবৃন্দ ঈশাহছিজনো চিত 
সমাধি-দানে অন্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্ুচিকারোগাক্রাস্ত এক 
পুরাতন ছাত্রের শুশ্রুযা করিতে করিতে মৃতামুখে পতিত হুন। তাহার নিজ 
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ছাত্রগণ তাঁছার ম্বৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সয়াধিস্থ করিল্‌ঃ 
এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই' 
আজ শিক্ষার কেন্ত্রত্বরূপ হইয়া! কলেজ স্বোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, 
আর তাহার বিষ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্তালয়ের অঙ্গীভূত, এবং আজিও 
কলিকাতা র ছাত্রবৃন্দ তীর্থের স্তায় তাহার সমাধিস্থান দর্শনে গিয়া থাকে । 

এইদিন আঁমর] কথাবার্তার মধ্যে কোন স্থযোঁগে শ্বামীজীকে জের] করিয়া 
বসিলাম-__ঈশাহিধর্ম তাঁহার উপর প্রভাঁব বিস্তার করিয়াছে কিনা। এইরূপ 
সমস্যা যে কেহ সাহস করিয়। উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি 
হান্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত 
বলিলেন যে, তাহার পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাগুবাসী হেষ্টিসাছেবের সহিত 
মেলামেশীতেই ঈশাহি প্রচারকগণের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ 
ঘটিয়াছিল। এই উঞ্চমন্তিফ বৃদ্ধ অতি সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাহার ছাঁত্রগণেরই গৃহ বঙ্িক্প! মনে করিতেন । 
তিনিই প্রথমে ত্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং 
তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, “ই বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়া- 
ছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়্াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!” স্বামীজী সানন্দে 
বলিলেন, “আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবাদ্িত, তিনি যে আমাঁকে তেমন 
ঈশাহিভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এ-কথ। তোমরা বলিতে পার কি? আমার 
তো! মনে হয় না।” 


লঘুতর প্রপঙ্গেও আমর] চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটি £ 
আমেরিকায় এক নগরে স্বামীজী এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেন। 
সেখানে তীঁহাকে শ্বহত্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রন্ধনকালে এক' অভিনেত্রী 
এবং এক দম্পতির সহিত তীহার প্রায়ই দেখ! হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ 
একটি করিয়া পেরু কাঁবাঁৰ করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতি লোকের ভূত 
নামাইয়া জীবিক] নির্বাহ করিত। স্বামীজী এ. লোকটিকে তাহার লোৌক- 
ঠকানো ব্যবসা হইভ নিবৃত্ত করিবার জন্য ভতপনা-সহকারে বলিতেন, 
“তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নছে।” অমনি .স্ত্রীটি পিছনে আ'পিয়। 
দাড়াইয়া সাগ্রহে বলিভ, “ঠা, মহাশয়! আমিও তো উহ্নাফে ঠিক এ কথাই 
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বলিক্ল! থাকি $ কারণ উনিই যত ভূত সাঁজিয়া' মরেন, আর টাকাকড়ি যা 
কিছু তা মিসেস উইলিয়াম্স্‌ই লইয়া খায়।” 

এক ইঞ্চিনিয়র যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়। 
জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে স্থুলকাঁয়। মিসেস উইলিয়াঁম্স্‌ 
পর্দার আড়াঁল হইতে তাহার ক্ষীণকায়া জননীরূপে আবিভূ্তা হইলে সে 
চীৎকার করিয়! বলিয়া উঠিল, “মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিম্স। কি মোটাই 
হইয়াছ!' শ্বামীজী বলিলেন, 'এই দৃশ্ট দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলাম? 
কারণ আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথ। একেবারে বিগড়াইয়াছে । 
কিন্তু ত্বামীজী হটিবার পাত্র নছেন। ভিনি সেই ইঞ্জিনিয়র যুবককে এক 
রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের ম্বৃত পিতার 
আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আরুতির পরিচয়ন্বরূপে 
এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, “তোমায় তো বাপু--কতবার বলিলাম, তার নাকের 
উপর একটি আচিল ছিল!” অবশেষে চিজ্রকর "এক সাধারণ কৃষকের চিন্তর 
অস্কিত করিয়া, তাহার নাঁদিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়৷ দিয়? 
সংবাদ দিলেন, “ছবি প্রস্তুত” এবং কৃষকপুত্রকে উহা। দেখিয়া যাইবার জন্য 
অন্থরোধ করিলেন । সে আসিয়। কিছুক্ষণ চিত্রের সন্মুখে দাড়াইয়৷ থাকিবার 
পর শোকবিহবল চিত্তে বলিয়া উঠিল, “বাব | বাবা! তোমার সঙ্গে শেফ 
দেখ। হবার পর তুমি কত বদলে গেছ! এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়র 
যুবক আর ম্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না। 

যাহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক নানা বিষয় থাকা 
সতেও হ্বামীজীর মনের ভিতর এই সময় একট। সংগ্রাম প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। জীবনে নির্ধাতনের কথা আশ্চ্যভাঁবে তিনি অনেকবার বলিয়া- 
ছিলেন; এবং তাহার বিশ্রাম ও শাস্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল-_ 
এ বিষয়ে তিনি দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও 
তাহাই যথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 
“নির্জন-বাসের জন্ত আমার প্রবল আকাজ্ষ। জাগিয়াছে, আমি একাকী বনাঞ্চলে 
যাইয়া শাস্তিলাভ করিব ।, 

তারপর উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর তরুণচন্দ্রের দীপ্তি 
দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'মুসলমানগণ শুরুপক্ষীয় শশিকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
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দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আব 
করি !--এই বলিয়া তিনি তাহার মাঁনস-কন্তাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন । 

২৫শে মে। তিনি যেদিন যাত্রা! করিলেন, সেদিন বুধবার। শনিবারে 
ফিরিয়া আঁসিলেন। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্ট1 করিয়। " অরণ্যানীর 
নির্জনতার মধ্যে বাঁদ করিতেন বটে, কিন্তু বাত্রিকালে নিজ তীবুতে ফিরিয়া 
আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে তাহাকে ঘিরিয়। 
ধরিত যে, তাহার ভাব ভঙ্গ হুইয়া যাইত, এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাহার মুখমগ্ডলে জ্যোতি: ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্রপদদে ভ্রমণক্ষম এবং 
শীতাতপ- ও অল্লাহীর-সহিষু সন্নযাসীই আছেন) প্রতীচ্য-বাঁস তাহার ক্ষতি 
করিতে পারে নাই। 

২রা জুন। শুক্রবার প্রাতঃকাঁলে আমর1 বসিয়া কাঁজ কর্ম করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে এক “তার আদিল। তারটি একদিন দেরিতে আমিয়াছিল। 
তাঁহাঁতে লেখ। ছিল--“কল্য রাত্রে উতকামণ্ডে গুভউইনের দেহত্যাগ হুইয়াছে। 
'মে অঞ্চলে যে ( (591010 ) মহামারীর সুত্রপাত হইতেছিন, আমাদের 
বন্ধু তাহারই করালগ্রামে পতিত হইয়াছেন ঃ তিনি জীবনের শেষ মৃহূর্ত পর্যস্ত 
শ্বমীজীর কথ কহিয়াছিলেন। 

৫ই জুন । রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী দ্বীয় আবাসে ফিরিয়! আদিলেন। 
'আমাদের ফটক এবং উঠান হুইয়াই তীছার রাস্তা। তিনি সেই রাস্তা 
ধরিয়া আমিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমর! মুহূর্তেকের জন্ত বসিয়া তাহার 
সহিত কথ] কহিলাম। তিনি ছুঃসংবাদের বিষয় জানিতেন না, কিন্ত ইতিপূর্বেই 
যেন এক গভীর বিষাঁদচ্ছায়৷ তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতি- 
বিলম্বেই নিস্তব্ধত। ভঙ্গ করিয়! তিনি আমাদিগকে সেই মহীপুরুষের১ কথা স্মরণ 
করাঁইয়। দিলেন, ধিনি গোখুর1 সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া এইমাত্র বলিয়াছিলেন, 
প্রেমময়ের নিকট হুইতে দূত আসিয়াছে, এবং ধাহাকে স্বামীজী শ্রীরামকফের 
পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবামিতেন। তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি এক 


১ পওহারী বাবা 


ত্বামীজীর সহিত হ্মালয়ে ২৮১ 


পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে 'পওহারী বাব। নিজ দেহ দ্বার তাহার 
ঘজ্ঞসমূছের পূর্ণাহুতি প্রদ্ধান করিয়াছেন । হোমাগ্নিতে তিনি স্বীয় দেহ ভম্মীতৃত 
করিয়াছেন।* তীছার শ্রোতৃবুন্দের মধা হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 
ম্বামীজী ! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই? 

স্বামীক্ী গভীর আবেগ-কম্পিতকঠে উত্তর করিলেন, “তাহা আমি জানি 
না। তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাহার কার্ধকলাপ 
বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা! তিনিই 
জানিতেন। 

৬ই জুন। পরদিন গ্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, 
তিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিট। 
হইতেই জাগরিত এবং একজন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া 
গুডউইন-সাহেবের মৃত্যুংবাদ তাহাকে দিয়াছে। আঁঘাঁতটি তিনি নীরবে 
সহিয়া লইলেন, কয়েক দিন পরে তিনি যে-স্থানে প্রথম ইহ পাইয়াছিলেন, 
সে-স্থানেই আর থাকিতে চাঁছিলেন ন1$ বলিলেন, তাহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত 
শিষ্কের আরুতি রাতদিন তাহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহ1 যে দুর্বলতা, 
এ-কথাঁও জ্ঞাপন করিলেন। ইছা যে দোঁষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি 
বলিলেন যে, কাহারও শ্বতি হ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর 
ক্রমবিকাশের উচ্চতর তোঁপানে মৎস্য কিংবা কুন্কুরস্থলভ লক্ষণগুলি অবিকল 
বজায় রাধাও তাই, ইহাঁতে মন্থত্তত্বের লেশমাত্র নাই। মাহ্ষকে এই ভ্রম 
জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, 
এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের লঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাহাদের 
অহ্থপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক । আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের (সগুণ ঈশ্বরের ) ইচ্ছান্ুারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইক্সপ 
নিবুন্ধিতামূলক কল্পনার বিক্ষদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
€গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্ত এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাট! 
মাজষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে কি !--গুডউইন বাচিয়া থাকিলে 
কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত ! 

্বামীজীর এই উক্তিটির সহিত, এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি 
শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা যে- 


২৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সকল অলীক কল্পনা সহায়ে সাত্বন! পাইবার চেষ্টা করি, তাহা দেখিয়া! ঠিক 
এইরূপ তীব্র বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিয়া! উঠিয়াছিলেন, “দেখ, প্রত্যেক ক্ষত 
শানক এবং কর্মচারীর জন্ত অবসর ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট আছে। আর 
চিরস্তন শাক ঈশ্বরই বুঝি শুধু চিরকাঁল বিচারাঁসনে বসিয়া থাকিবেন, 
তাহার আর কখনও ছুটি মিলিবে ন11, 

কিন্তু এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা শ্বামীজী তাহার বিয়োগছুঃখে অটল রহিলেন 
এবং আমাদের সহিত বপিয়। ধীরভাবে নানা কথ! কহিতে লাগিলেন। সেদিন 
প্রাতঃকাঁলে তিনি ক্রমাগত ভক্তি ঘে তপশ্যায় পরিণত হয় সেই কথা 
বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঁড় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মানুষকে 
ব্যক্তিত্বের সীম! ছাড়াইয়] বহুদূর ভাপাইয়! লইয়া গেলেও আবার তাহাকে 
এমন একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত ছটফট করে। 

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বত্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের 
নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল $ পুনরায় তিনি আঁদিলে উক্ত মহিলা 
তাহাকে বলিলেন, 'আমার ধারণ।-_অনাসক্ত হুইয়! ভালবাপাঁয় কোনরূপ 
ছুঃখোঁৎপত্তির সম্ভাবন! নাঁই, এবং ইহা? হ্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ |, 

হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীজী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'এই যে ত্যাগ-রছিত ভক্তির কথ। বলিততেছ, এট। কি? ইহা অত্যন্ত 
হানিকর 1 সত্যই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মমংষমের 
অভ্যান আবশ্তক, কিরূপ স্বার্থপর উদ্দেস্ঠগুলির আবরণ উদ্মোচন করা চাই এবং 
অতি কুহ্থম-কোমল হদয়েরও যে, যে-কোন মুহূর্তে সংসারের পাপ-কালিমায় 
কলুধিত হইবার আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্ট1 বা 
ততোধিক কাঁল গাড়াইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই 
ভারতবর্ধীয়া সন্্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি মানুষ কখন ধর্মপথে 
আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাপিত হইয়া! উত্তর- 
স্বরূপ 'এক খুরি ছাই' প্রেরণ করিয়াছিলেন । রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাথ সুদীর্ঘ ও 
ভয়ঙ্কর, এবং যে-কোন মুহূর্তেই বিজেতার বিজিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 

বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে খন তিনি পুনরায় (ত্যাগ সংযম দীনতার ) 
কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাহাকে 


স্বামীজীয্প সহিত হিমীলয়ে ২৮৩. 


জিজাস! করিয়াছিল, তিনি এইক্ষপে ঘে-ভাবের উত্দেক করিয়া দিতেছেন, 
উছা! ইওরোপ যে ছুঃখ-উপাদনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া! অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে- 
দেখে, তাহাই কিনা? 

মুহূর্তমান্র বিলম্ব ন1 করিয়া! স্বামীজী উত্তর করিলেন, “আর হুখের পৃজাটাই 
বুঝি ভারি উচুদরের জিনিস? তারপর একটু থাগিয়া পুনরায় বলিলেন, 
“কিন্ত আষল কথা এই যে, আম্বর। দুঃখেরও পৃজ। করি না, হুখেরও পুজা করি 
না। এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা হুখছুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা 
আমাদের উদ্দেশ্য | 

নই জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে শ্রীু্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। 
জন্মগত হিন্দুশিক্ষার্দীক্ষার জন্য ম্বামীজীর মনের এক বিশেষত্ব এই ছিল 
ষে, তিনি হয়তো একদিন কোঁন একটি ভাবে ভাবিত হইয়া! সেই ভাবের 
গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হুয়তে। উচহ্াকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়। একেবারে বিধ্বন্ত করিয়া ছাঁড়িয়। দিতে পারিতেন। এইরপ চিস্তা- 
প্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকাঁলে তাহার আঁচার্ধদেবের নিকট 
পাইয়াছিলেন। কোন এক ধর্মভাবের এতিহাপিক প্রামাণিকতা-বিষয়ে 
সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে বলিয়াছিলেন, “কি! তাহা হইলে তুঙষি 
কি মনে কর না যে, যাহারা এরপ সব ভাবের ধারণ। করিতে পারিত, 
তাহারাই সেই সব ভাবের মৃতিমাঁন বিগ্রহ ছিল? 

যেমন শ্রীষ্টের অন্তিত্ব-বিষয়ে, তেমনই শ্রীরুফের অস্তিত্ব-সম্বদ্ধেও ভিনি 
কথন কখন তাহার শ্বভাবন্থলভ সাধারণ সন্দেছের ভাবে কথাবার্তা 
বলিতেন ঃ ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদই সৌভাগ্যক্রমে 'শত্র- 
মি ছই-ই পাইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহাদের জীবনের এতিহানিক অংশে 
সন্দেছের লেশমাত্র নাই। আর শ্রী তিনি তে! সকলের চেয়ে বেশী 
অম্পষ্ট। কবি, রাখাল, শক্তিশীলী শাসক, যোদ্ধা এবং খধি-__হয়তো। 
এই সব ভাবগুলি একত্র করিয় গীতাহত্তে এক হ্ুন্দরমুত্তিতে পরিণত করা 
হইয়াছিল ।' 

আজ কিন্ত শরীক সকল অবতারের মধ্যে আদ্শস্থানীয় বলিয়া বগিত 
হইলেন, পরবর্তী অপূর্ব চিরে ভগবান সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া 
রপক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে বুহসংস্থান লক্ষ্য 


২৮৪ '্বামীজীর বাণী ও ররচ] 


করিয়। লইয়া শিশ্বস্থানীয় রাজপুভ্রকে গীতার গভীর আধ্য।ত্মিক সতাগুলি 
সুনাইতে আরম্ভ করিলেন। 

স্বামীজী একটা! কথা বারংবার বলিতেন যে, ভারতবর্যীয় বৈষণবগণ কল্পনা- 
মূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা! দেখাইয়া গিয়াছেন। 

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ ম্বামীজী কোথাও গিয়া একাকী বাদ 
করিবার জন্ত ছটফট করিতেছিলেন। যে-স্থানে তিনি গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়াছেন, সেই স্থান তাহার নিকট অসহা হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পত্র 
আদান-প্রদ্দানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নৃতন হুইয়! উঠিতেছিল। একদিন তিনি 
বলিয়াছিলেম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে, 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন? কিস্ত তিনি 
(স্বামীজী ) নিজে বাহৃতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া! মনে হইলেও ভিতরে 
তক্তিতে পূর্ণ, এবং মেইজন্ মাঝে মাঝে তীহাতে নাবরীজনস্থলভ দুর্বলতা ও 
€কোমলতার ভাব দেখা যাইত । 


একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটি ক্রুটিপূর্ণ পড়্ক্তি লইয়া 
গেলেন এবং উহাকে একটি ক্ষুদ্র কবিতারূপে১ ফিরাইয়া আনিলেন। সেটি 
স্বামিহীনা গুডউইন-জননীকে তাহার পুত্রের স্মরণে স্বামীজী-প্রদত্ত চিহম্বরূপে 
প্রেরিত হইল। 

সংশোধনের পর আসল কবিতাটির কিছুই রছিল ন। বলিয়! এবং যাহার 
লেখা সংশোধিত হইল, তিনি ক্ষু্ন হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি 
আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া “কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়।! কথা গীথা 
অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস'_তাহাই বিস্তারিত- 
'ভাবে বর্ণনা কপিতে লাগিলেন । 

১৭ই জুন। আলযোড়া-বাঁসের শেষদিন অপরাহে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের 
'মেই প্রাণঘাতিনী গীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার 
আহৃত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া! রোগটিকে রোহিণী নামক ব্যাধি 
€ 081০6: ) বলিয়া! নির্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্বে শিশ্পগণকে বহুবার 
১ *আইবো_ বীরবাধী বা 0০2291665 ড/০0115 : 25৫03365580 20) 78০০ কবিতা ; 
এই গ্রস্থাবলীর় ৭ম থণ্ডে উহার অনুবাদ 'শাস্তিতে সে লুক বিশ্রাম । 


খামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৮৫ 


বুঝাইস্ক। দ্বেন__ইহ! সংক্রামক রোগ। অর্ধ ঘণ্টা পরে নরেন্দ্র (তখন 
তাহার এ নাম ছিল) আনিয়া দেখিলেন, শিল্তের|! একঝ্ হইয়া এ-বিষয়ে 
আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তার কি বলিয়া গিক্সাছেন নিবিষ্চিত্তে শুনিয়া, 
তারপর মেজের দিকে তাকাইয়া তিনি শ্রীবামকষের পায়ের গোড়ায় 
তৃক্তাবশিষ্ট পাঁয়দের বাঁটিটি দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাঘ্বাহী নলীটির 
' সংকোচন বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়প গলাধঃকরণ করিবার জন্ত অনেকবার 
ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থতরাং উহা তাহার মুখ হইতে বার বার বাহির, 
হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এ ছুঃলাধ্য রোগের বীজাপুপূর্ণ ্লেম্মা ও পু'জ নিশ্চয়ই 
তাহার সহিত ছিল। 'নবেন্্র বাটিটি উঠাইয়া লইয়া! সর্বসমক্ষে উহা! নিঃশেষে* 
পান করিয়। ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও, 
শিশ্তগণের মধ্যে উখাপিত হয় নাই। 


৪ 
কাঠগুদামের পথে 


১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমর] আলমোঁড়া ত্যাগ করিলাম । 
কাঠগুদাম পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল। 

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভূত রকমের পুরানো পানচাক্কীর এবং শুন্য কামার- 
শাঁলের কাছে আসিয়া শ্বামীজী ধীরামাতাকে বলিলেন, “লোকে বলে, এই 
পার্বত্য অঞ্চলে একজাতীয় গন্ধর্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাদ। আমি একটি 
সত্য ঘটন! জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইথানে প্রথমে এ সকল মৃত্তির দর্শন 
পাঁন এবং তাহার বহু পরে এই জনক্রতির বিষয় অবগত হুন।, 


এখন গোলাপের মরস্থম উতীর্৫ঘ হইয়া গিয়াছে, কিন্ত অপর এক প্রকার ফুল 
(কামিনী ফুল ) ফুটিয়া রহিয়াছে, স্পর্শমাত্রেই উহ ঝরিয়া। পড়ে। ভারতীয় 
কাব্যজগতের সহিত ইছার স্বতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামীজী উহ 
আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। 


২৮৬ ক্বামীজীর ঘাণী ও রচন! 


১৩ই জুন। রবিবার অপরাহে আমর! সমতল ভূমির সঙ্গিকটে. একটি হ্রদ 
২ জলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশাম করিলাম । সেইখানে ্বামীজী 
আমাদের জন্ত রুত্র-স্ততিটির অ্গবাদ করিলেন £ 

“আসতে ম। স্দগময়, তমসো। মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়। 
আবিরাবিষঁ এধি, রুত্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 

- আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, আমাদিগকে তম হইতে 
'জ্যোতিতে লইয়া ঘাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অম্বতে লইয়া যাও, 
আমাদিগের নিকট আবিভূ্ত হও, আবিভূত হও, আমারদিগের নিকট আগমন 
*কর। হে রুদ্র, তোমার যে করুণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, তদ্দারা আমাদিগকে 
নিত্য রক্ষা! কর। 

'আবিরাবিষ্ এধি'-_এই অংশের অনুবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতত্ততঃ 
করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কি নাঃ 
«আমাদের অস্তস্ভলে আমিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও ।, কিন্তু অবশেষে 
তিনি আমাদের নিকট তাহার চিস্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সক্কোচের সহিত 
ব।ললেন, ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট 
আইস।” ইছার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে, “ছে কত্র, তুমি 
কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও 
আত্মপ্রকাশ কর ।, এক্ষণে তীহার অন্ুবাদটিকে সমাঁধি-কালীন অন্গভূতিরই 
এক ক্ষিগ্র ও সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মাত্র বলিয়া মনে করি। উহ। যেন সংস্কতের 
অধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্‌ করিয়া লইয়া তাহাঁকেই পুনরায় ইংরেজী 
ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে। 

বাস্তবিক সে অপরাহুটি যেন অন্বাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হুইল, 
এবং তিনি হিন্দুদের শ্রান্ধাহ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি স্বন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম 
ন্ত্রটর কিছু কিছু আমাদের নিকটে অন্বাঁদ করিয়! দিলেন : 


১ মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্নঃ সন্তবোষধীঃ। 
মধু নক্মুতোষসি মধুমৎ পারধিবং রজঃ। মধুছ্বৌরস্ত নঃ পিতা । 
মধুমান্নে! বনম্পতিধুম। অন্ত হুর্যঃ। মাধবীর্গাবো! ভবস্ত নঃ | ও মধু মধু মধু । 


[ ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গীল! ন! দিয়া একটা! হ্বতন্ত্র অনুবাদ দেওয়। হইল ।--অনুবাদক ] 


ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৮৭ 


আমি পরক্রন্ষকে লীভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ১ বান্ুদকল আমার অন্কূল 
হউক, নদীসকল অনুকূল হউক, ওষধিসকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও উা 
আমাদের অন্থকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অনুকুল হউক, সোৌরূপী পিতা 
আমাদের অঙ্থকৃল হউন, বনম্পতিষকল আমাদের অনুকূল হউক, সুর্য আমাদের 
অনুকূল হুউন, গোসকলও আমাদের অন্কৃল ছউক। ওঁ মধু, ও মধু। ও মধু। 
পরে দ্বামীজী খেতড়ির নর্তকীর নিকট স্থরদাঁসের থে গানটি শুনিয়াছিলেন, 
সেটি আমাদের নিকট পুনরায় গাছিলেন ২ 
প্রত মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, 
সমদরশী হৈ নাম তুম্হারো, ইত্যাদি--১। 
দেই দিন কি আর এক দিন, তিনি আমার্দের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ 
সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, ধিনি তাহাকে একপাল বানর কর্তৃক উত্যক্ত 
দেখিয়া এবং তিনি পশ্চাৎপদ হইয়। ফিরিয়া পলাইতে পারেন, এই আশঙ্ক। 
করিয়। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াঁছিলেন, 'সর্বণ1 জানোয়ারগুলার সম্মুখীন হইও।, 


বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই 
চটিতে পৌছিয়া ছুঃখ বোধ হইত। এই সময়ে রেলযোগে “তরাই? নামক সেই 
ম্যালেরিয়-গ্রন্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটি সার! বিকাল লাগিয়া- 
ছিল, এবং ন্বামীজী আমাদের ন্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জগ্মভূমি। 


সম্পূর্ণ গাঁৰটি এই খণ্ডের ২৭* পৃষ্ঠায় অষ্টবয। 


২৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৫ 


স্থান--বেরিলী হইতে বারামুল্ল! 
কাল--১৪ই হইতে ২*শে জুন 


১৪ই জুন। পরদিন আমর] পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম ; এই ঘটনায় ক্বামীজী 
অতিশয় উল্লসিত হইলেন । এই প্রদেশের প্রতি তাহার এত গ্রীতি ছিল যে, 
উহা ঠিক ধেন তাহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হইত। স্বামীজী বলিলেন, “এখানে 
মেয়েরা চরকণ কাটিতে কাটিতে তাহার 'সোহহং সোহহং, ধ্বনি শুনিয়া 
থাকে।' বলিতে বলিতে সহসা বিষয়াস্তর আলোচনায় তিনি সুদুর অতীতে চলিয়া 
গেলেন এবং আমাদের সমক্ষে যবনগণের সিদ্ধুনদ-তীরে অভিযান, চন্্রগুত্ের 
আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাত্রাজ্োর বিস্তার, এই লকল মহান্‌ এতিছাসিক দৃশ্তাবলী 
একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীচ্মে তিনি যেমন করিগ্কা 
হউক আটক পর্ধস্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হুইয়াছিলেন, সেই 
স্থানটি ব্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতদঙ্বল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট 
গান্ধার-ভাক্কর্ষের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব বৎসর 
লাহোরের যাছুঘরে দেখিয়া থাঁকিবেন ) এবং “কলাবিদ্য-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ 
চিরকাল যবনগণের শিশ্তত্ব করিয়াছে'_-ইওরোপীয়গণের এই অর্থহীন অন্যায় 
দাবি নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হুইয়! উঠিলেন। 
গোধূলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটি অতিক্রমকালে 
ত্বামীজী আমাদিগকে তাহ।র সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন । 
তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাস-জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাছার 
বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি 
এই ঘটনা হইতেই পুন:প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে 3 আর্ধগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীবে পদ্বার্পণ 
করিয়াছেন, ইহা! সেই যুগের সন্ধ্যা । দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়। 
এক বৃদ্ধ। অন্বকাঁর-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর 
পড়িতেছে, আর তিনি খখেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন । তাঁর পর আমি 
সহজ অবস্থ। প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু 
প্রাচীনকালে আমরা যে স্থর ব্যবহার কর্গিতাম, ইহা! সেই হুর” 


স্বামীজীর সহিত হিমাঁলয়ে ২৮৯ 


এই আলোঁচনা-প্রসঙ্গে আর একদ্দিন তিনি বলিতেছিলেন, “শ্বরাচার্য 
বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উবাই আমাদের জাতীয় তান। 
বলিতে কি, আমার চিরস্তন ধারণা” বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার কঠ£শ্বর 
ধেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন স্থদুরে নিবন্ধ হইল-_“আমার 
চিরস্তন ধারণা এই যে, তাহারও শৈশবে আমার মতো! কোন এক অলৌকিক 
দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি এঁরপে সেই প্রাচীন তানকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা! সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষৎসমূহের 
সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাহার সমগ্র জীবনের কাজ।” 


রাঁওলপিপ্ডি হইতে মরী পর্ধস্ত আমর] টঙ্গায় গেলাম এবং কাশ্বীরযাজার 
পূর্বে তথায় কয়েক দিন অতিবাছিত করিলাম। এইখানে স্বামীজী এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি গ্রাচীনপন্থিগণের মধ্ো_কোন 
ইওরোপীয়কে শিশ্তুরূপে বা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাইতে কোন চেষ্টা 
করেন, তাহা৷ হইলে তাহ। বাঙল। দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয়দিগের 
প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, সেখানে এক্ধপ কোন কার্ধের সফলতার 
সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটি তাহার বিশেষ মনোষোগ আকর্ষণ 
করিত; এবং তিনি কখন কখন বলিতেন যে, বাঙালীর রাজনীতি-বিষয়ে 
ইংরেজের বিরোধী, অথচ উভয়ের মধ্যে পরম্পর ভালবাস ও বিশ্বাসের একটা 
প্রবণত। রহিয়াছে $ ইহা আপাতবিকুদ্ধ হইলেও সত্য । 

অপরাহ্রের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্ত ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। ভুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ানলাভের এক নূতন 
অধ্যায় খুলিয়া গেল। কারণ, স্বামীজী গভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের 
আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে-সকল 
কুরীতি বামীচার নামে প্রচলিত বহিক্াছে, সেগুলির প্রতি স্বীয় আপোষহীন 
বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন। 

ধিনি কাহাকেও নিরাশ করা সহ করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
.এই সব কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথ। জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, “ঠাকুর 
বলিতেন-_হ1, তা৷ বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়িরই একটা পায়খানার দুয়ারও 
তে! আছে!” এই বলিয়! শ্বামীন্দী দেখাইয়া দিলেন যে, যকল দেশেই যে- 


৪৯০১৯ 


২৪৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সকল সম্প্রদায়ে কদীচারের ভিতর দয় ধর্মলাতের চে্ট] কর! হয়, তাহারা এই 
শ্রেণীভূজ। 

আমর! গ্বামীজীর সহিত পাল? করিয়। ট্গায় যাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এবং 
এই পরবর্তী দিনটি যেন অতীত স্বতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল। 

তিনি ব্রক্ষবিদ্ত! সম্বন্ধে--“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ সত্তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিতে 
লাগিলেন, এবং প্রেমই ঘে পাপের একমাত্র উষধ, তাহাও বলিলেন। তাহার 
স্কুলের একজন সহপাঠী বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়!] 
'গেল। রোগটির ঠিক পরিচন্ব পাওয়া! যাইতেছিল না) উহার ফলে দিন দিন 
তাঁহার সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তির ক্ষয় হইতেছিল, এবং চিকিৎমকগণের নৈপুণ্য 
সম্পূর্ণদূপে পরাভূত হুইয়াছিল। অবশেষে 'ম্বামীজী চিরকাল ধর্মভাবাপরন* 
ইহ জান? থাকায় এবং অন্য সব উপায় বিফল হইলে মাস্ষ ধর্মের আশ্রয় 
লয় বলিয়! তিনি স্বামীজীকে একবার আমিতে অন্থরোধ করিয়া লোক 
পাঠাইলেন। আচার্ধদেব তথায় পৌছিলে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। 

“ষিনি ব্রহ্মকে আপন] হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রন্ম তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করেন; ধিনি ক্ষত্রিয়কে আপন! হইতে অন্তত্র জানেন, ক্ষত্রিয় তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন ; এবং ধিনি লোৌকসকলকে আপন! হইতে অন্যত্র ভাবেন, 
'লোকসকল তীহাকে প্রত্যাখ্যান করেন ।'_-এই শ্রুতিবাক্য: তাহার মনে 
পড়িল এবং রোগীও ইছার অর্থ হৃদয়ঙগম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। 
পরে শ্বামীজী বলিলেন, “হ্থতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের 
মতো কথা! বলি না ব। রাগিয়া। কথ! বলি, তথাপি মনে বাখিও যে, প্রেম ভিন্ন 
অন্ত কিছু প্রচার করা আদে। আমার অন্তরের ভাব নহে। আমর! যে 
পরম্পরকে ভালবামি, এইটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সব গণ্ডগোল মিটিয়া 
যাইবে 1, ॥ 

সম্ভবতঃ নেই দিনই ( অথব। পূর্বদিনও হইতে পারে) তিনি “মহাদেব- 
প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাঁহার জননী পুন্রের দুষ্টামি 
দেখিয়া হতাশ হুইয়। বলিতেন, “এত জপ, এত উপবাদের ফলে শিব কিনা একটি 
পুণ্যাক্সার পরিবর্তে তোকে--ভূতকে পাঠাইলেন 1 অবশেষে তিনি যে সত্য.. 

১. বদ্ধ ত' পরাদাদ্‌ যোইসতাকমনো বঙ্গ বে? ক্ষঅং তং পরাদাদ্‌ যোহস্তআকনঃ ক্ষতরং বেদ 

লোকাস্তং পরা হুর্ষোহন্যত্রীস্বনে। লোকান্‌ বেদ ।'-_বৃহদারণ্যক, ৪1৫1৭ 


স্বামীজীর সহিত ছিমালয়ে ২৯১ 


সত্যই শিবের একটি ভূত, এই ধারণ! তাহাকে পাইয়। বদিল। তাহার মনে 
হুইল, ঘেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্ত শিবলোক হইতে 
নির্বাসিত হইয়াছেন, আর তাহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হুইবে--সেখানে 
ফিরিয়। যাওয়া । 

তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাহার প্রথম আঁচার-মর্ধাদীলজ্ঘন পাঁচ 
বৎসর বয়সে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ভান হাত 
এটো-মাখ! থাকিলে বা হাতে জলের গেলা তুলিয়। লওয়! কেন অধিক 
পরিচ্ছন্নতার কাঁজ হইবে না, এই মর্মে তাহার মাতার সহিত এক তুমুল 
“তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ছুষ্টামি অথবা এই জাতীয় অন্য সব ছুষ্টামির 
জন্ত জননীর অমোঘ উঁধধ ছিল--বালককে জলের কলের নীচে বসাইয় 
দেওয়া, এবং তাহার মন্তকে শতল জলধাঁর। পড়িতে থাকিলে শিব ! শিব!” 
উচ্চারণ করা। স্বামীজী বলিলেন যে, এই উপায়টি কখনও বিফল হইত 
না। মাতার জপ তাহাকে তাহার নির্বাপনের কথা মনে পড়াইয়া দিত, 
এবং তিনি মনে মনে “না, না, এবার আর নয়! এই বলিয়! আবার শাস্ত 
এবং বাধ্য হইতেন। | 

মহাদেবের প্রতি তীহাঁর অপরিসীম ভালবাস! ছিল, এবং একদা তিনি 
ভারতের তাবী স্ত্রীজাতি সন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহার তাহাদের 
নৃতন নৃতন কর্তব্যের মধ্যে মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে শুধু “শিব! শিব! বলে, 
'্ভাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা কর! হইবে। তীহ্বার নিকট 
হিমালয়ের বাতাস পর্ধস্ত সেই অনাদি অনস্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মৃতি দ্বারা 
ওতপ্রোত, যে ধ্যান স্থখচিস্তার ঘার1 ভগ্ন হইবার নছে$ এবং তিনি বলিলেন 
যে, এই শ্রীন্ম খতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রারুতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, 
খাহাতে মহাদেবের মত্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে, শিবের জটার 
মধ্যে সথরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে । তিনি বলিলেন যে, তিনি 
বহুদিন ধরিয়। পর্বতমধ্যবাছিনী নর্দী ও জলগ্রপাতসকল কি কথা বলে, ইহা 
জানিবার জন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন যে, ইহা 
সেই অনাদি অনভ্ভ “হর হর বম্‌ বম ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন, গ্থ্যা, তিনিই মহেখর, শান্ত, হুন্দর এবং মৌন! আর আমি 
হাহার পরম ভক্ত ।” 


২৪২ স্বামীজীর বাদী ও রচনা 


আর এক সময় তাহার বক্তব্য বিষয় ছিল-_বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত 
জীবাত্মার সন্বদ্ধেরই আদর্শন্বরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, «এই জন্তই, 
যদিও মাতার ন্েহ কতকাংশে এতদপেক্ষ! মহত্বর, তথাপি পৃথিবীদ্ছদ্ধ লোক 
স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। অপর কোন প্রেমেই 
এক্ূপ মনের মতন করিয়] গড়িয়া! লইবার অপূর্ব শক্তি নাই। প্রেমাম্পদকে 
েমনটি কল্পনা করা হায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটিই হুইক্সা উঠে, এই 
প্রেমে প্রেমাম্পদকে র্পাস্তরিত করিয়। দেয় ।, 

পরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথ। উঠিল, এবং বিদেশপ্রত্যাগত 
পাস্থ কিরূপ আননের সহিত আবার ব্বদেশের নরনারীকে শ্বাগত জানায়, 
্বামীজী তাহার উল্লেখ করিলেন । সার! জীবন ধরিয়! মানুষ অজ্ঞাতসারে 
এই শিক্ষালাভ করিয়া আসে যে, সে ম্বদ্দেশবাসীর মুখে এবং বিডি 
ভাবের ম্হতম আলোড়নটি পর্বস্ত বুঝিতে পারে। 
পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাঁদচাঁরী সন্যানীর সে 
দেখা! হইল। তাছাদের কৃচ্ছাছরাগ দেখিয়া হ্বামীজী কঠোর তপস্তাঁকে 
“বর্বরতা” বলিয়। তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ তাহাদের 
আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, 
এই দৃশ্তে তীহার মনে কষ্টকর স্বতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মাঁনব- 
লাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উতৎপীড়নে অধীর হুইয়! উঠিলেন। পরে 
আবার এ ভাব যেমন হঠাৎ আদিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং 
তাহার পরিবর্তে এই “বর্বরতা” ন1 থাঁকিলে যে বিলাস আসিয়া! মানষের সমুদয় 
মনুয্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা! ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত 
হুইল। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৯৩ 
০] 


কাশ্মীর উপত্যকা 


ছান__বিতত্ত! নদী ( বারামু্া। হইতে শ্রীনগর ) 
কাল-”২* শে হইতে ২২শে জুন 

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়” পরম উল্লাসে এই কথা বলিতে 
বলিতে স্বামীজী আমাদের ভাকবাংলাঁর কামরায় ফিরিয়া আঁসিলেন, এবং 
ছাঁতাটি জান্ঘয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন সঙ্গী না 
লইয়া আসায় তীছাকেই সাধারণ ছোট-খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে 
হইতেছিল, তিনি ভোঙ। ভাড়া কর! প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্ত বাছির 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হুইয়াই হঠাৎ একজন লোকের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়, তিনি ম্বামীজীর নাম শ্রবণে কাজের সমস্ত ভার নিজের উপর 
লইয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং দিনটি 
আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাঁভারে তৈরী কাশ্বীরী চা 
পান করিলাম, এবং এ দেশের মোরববা খাইলাম । পরে প্রায় চারিটার সময় 
আমরা তিনভোষ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আব 
বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটতে আমরা 
স্বামীজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিয়াছিলাম। 

পরদিন আমর] তুযারমণ্ডিত পর্বতরাজি ছারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম 
উপত্যকায় উপস্থিত হুইলাম। ইহাই “কাশ্ীর উপত্যকা নামে পরিচিত ) 
কিন্ত হয়তো শ্রীনগর উপত্যকা বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়] 
হয়। 

সেই প্রথম প্রভাতে ক্ষেত্রের উপর দিয়া! ল্বা এক চোট ভ্রমণের পর আমর! 
এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড চেনার গাছের 
নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য সত্যই দেখিলাম, যেন এই গাঁছের কোটরে 
প্রবাদোক্ত বিশট। গরু স্থান পাইতে পানে! কিক্ধপে ইহাকে এক সাধু 
নিবাসের উপধোগী করিয়। লওয়। যাইতে পারে, স্বামীজী এই স্থাপত্যবিষয়ক 
আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন । বাস্তবিকই এ সজীব বৃক্ষটির কোটরে একটি ক্ষুত্র 
কুটার নিমিত হইতে পারিত ) পরে তিনি ধ্যানের কথ বলিতে লাগিলেন ॥ 


২৯৪ ত্বামীজীর বাণী ও চন! 


ফলে দীড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই এঁ কথার স্বতি উহাকে 
পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া! দিবে ! 

তাহার সহিত আমর] নিকটস্থ গোলাবাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে 
দেখিলাম, তরুতলে বপিয়া এক পরমস্থশ্রী ব্ধীয়সী রমনী। তাহার মাথায় 
কাশ্ীরীনারী-স্থুলভ লাল টুগী এবং শ্বেত অবগ্ুঠন। তিনি বসিয়া পশম, 
হইতে সুতা কাটিতেছিলেন এবং তাহার চারি পাশে তাহার দুই পুত্রবধূ এবং 
তাহাদের ছেলেপিলের। তাহাকে সাহাধ্য করিতেছে। স্বামীজী পূর্ব শরং 
খতুতে আর একবার এই গোলাবাঁড়িতে আনিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি এই 
বৃদ্ধটির ন্বধর্মে আশ্বা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন । 
সে-বার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
জল দিয়াছিলেন। বিদীয় লইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “মা, আপনি কোন ধর্মাবলদ্ষিনী ? সগর্বে জয়ের উল্লানে, 
উচ্চকঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! প্রভৃর কৃপায় আমি, 
মুমলমানী 1 এক্ষণে এই মুমলমাঁন পরিবারের সকলে মিলিয় শ্বামীজীকে 
পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি ষে বন্ধুগণকে সন্ধে আনিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের প্রতিও সর্ববিধ সৌজন্ত-প্রকাশে রত হুইলেন। 

শ্রীনগর পৌছিতে দুই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে 
আহারের পূর্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের মধ্যে একজন 
( ধিনি কালীঘাট দেবিয়াছিলেন ) আচার্ধদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন 
যে, কালীঘাটে ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছীন তীছার বিদদৃশ বোঁধ হইয়াছিল, 
এবং বলিয়া! উঠিলেন, (প্রতিমার সম্মুখে লোকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন? 
ত্বামীজী একট] তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুপি নির্দেশ করিয়! বলিতে ছিলেন, 
“তিল আর্ধগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ, কিন্ত এই প্রশ্নেঃতিনি 
হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়। দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাড়াইয়া প্রশান্ত 
গন্ভীরম্বরে বলিলেন, “এই পর্বতমালা সম্মুখে সাষ্টাজ হওয়া আর সেই প্রতিমার 
সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথ নয় ? 


আঁচার্ধদেব আমার্দিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গ্রীন্মাবসানের 
পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়! গিয়া ধ্যান শিক্ষা 


হ্বামীজীর মহিত ছিমালয়ে ২৯৫ 


দিবেন। স্থির হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটি দেখিব--ভারপর নির্জনবাঁস 
করিব। | 

শ্রীনগরে গ্রথম রজনীতে আমর! কতিপয় বাঁডালী রাঁজকর্মচাঁরীর গৃহে 
ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নান! কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অত্যাগতগণেয 
মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন, (প্রত্যেক জাতির ইতিছাম কতকগুলি 
আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশন্বরূপ; উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেই- 
গুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত। আমরা দেখিয়৷ কৌতুক অনুভব 
করিলাম যে, উপস্থিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উথবাপন করিলেন। তাহাদের 
চক্ষে ইহা! তো! স্পষ্টই একটি বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন 
হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বদ্ধনাতক অংশের প্রতি বীতশ্র্ 
হইয়া তাহারা সমগ্র ভাবটির গ্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়া মমে হুইল। 
অবশেষে শ্বামীজী মধ্য্থ হইয়া রলিলেন, “তোমরা! বোধ হয় দ্বীকাঁর করিবে 
যে, মানবপ্রক্কৃতির ক্ষেত্রে চূড়াস্ত শ্রেণীভাগের একক (071:) মনন্তাত্বিক 
ভৌগোলিক বিভাগ অপেক্ষা ইহ! অধিকতর স্থায়ী। প্রণানী হিসাবে এই 
ভাবগত সাদৃশ্বগ্রহণকে একদেশবতিতামূলক সাদৃস্গ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী 
করা যায়।' ভারগর তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত দুই জনের 
কথ! উল্লেখ করিলেন? তন্মধ্যে একজনকে--তিনি জীবনে হত গ্রীটধর্মাবনন্বী 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়! বরাবর মনে করিতেন অথচ 
তিনি একজন বঙ্গনারী; এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্াত্যে কিন্ত 
স্বামীজী বলিতেন যে, এ ব্যক্তি তাহার অপেক্ষাও ভাল হিম্বু। সব দিক 
ভাবিয়] দেখিলে এ অবস্থায় ইহাই কি সর্বাপেক্ষা! বাণীয় ছিল না ঘে, 
উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আদর্শের বখাঁসত্বব 
প্রদার বিধান করে? র 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


৭ 


স্থান--প্রীনগর 
কাল--২২শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই 


প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী পূর্বের স্তায় আমাদের নিকট আসিয়। 
দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন, কখনও কাশ্মীর যে-সকল বিভিন্ন ধর্মযুগের 
মধ্য দিয়া চলিয়া আমিয়াছে তাহাদের সন্বদ্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্মের নীতি, 
কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তে। বা কণিষ্ষের সময়ে 
শ্রীনগরের অবস্থা-এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত। 

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম স্বন্ধে কথা 
কছিতে কছিতে হঠাৎ বলিলেন, "আসল কথ] এই যে, বৌদ্ধধর্ম অশোকের 
সময়ে এমন একটি মহ্দহুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্ত জগৎ এ যুগেই 
[ সবেমাত্র আজকাঁলই ] উপযুক্ত হইয়াছে !-_-তিনি সর্বধর্ম-সমহ্বয়ের কথা 
বলিতেছিলেন। কিক্ূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক একছত্রত্ব বার বার ঈশাছি 
ও মুমলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঘার! চূর্ণ হইয়াছিল, কিরূপে আবার 
এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার 
দ্বাবি করিত, অবশেষে কি উপায়ে এই মহাসমহ্বয় শ্বল্পকালমধ্যেই সম্ভবপর 
হইবে বলিয়া অন্থমিত হুইতেছে-_এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া! 
তিনি এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। 

আর একবার মধ্য-এসিয়ার দিথ্িজক্মী বীর জেজিজ অথব| চেঙ্গিজ খ' সম্বন্ধে 
কথ! হইল। তিনি উত্তেজিত হুইয়া৷ বলিতে লাগিলেন, “লোঁকে তাহাকে 
একজন নীচ পরপীড়ক বলিয়। উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়। থাকো; কিন্ত 
তাহা সত্য নহে! এইক্প মহামন! ব্যক্তিগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা 
নীচ হন না! তিনি এক রকম একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন 
এবং তাহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাছিতেছিলেন। 
নেপোলিয়নও সেই ছাচে গড়1 লোক ছিলেন এবং সেকেন্দর়ও এই শ্রেণীর আর 
একজন। মাত্র এই তিন জন--অথবা হন়্তো৷ একই জীবাত্বা তিনটি পৃথক্‌ 
দিথি্য়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তারপর একমাত্র অবতার-আত্ম! এনী 
শক্তি ছারা পূর্ণ হইয়া জীবত্রক্ষৈকা-সংস্থাপনের নিমিত বারংবার ধর্মজগতে 
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খ্বামীজীর মহত হিমালয়ে ২৯৭ 


আঁবিভূর্তি হইয়। আগিতেছেন বলিয়। তিনি যে বিশ্বাস করিতেন, তাহারই 
নন্বদ্ধে বর্ণন1 করিতে লাগিলেন । 


এই সময়ে প্্রবুদ্ধব-ভাঁরত' মাদ্রাজ হইতে মায়াবতীতে নবপ্রতিষ্িত আশ্রমে 
স্থানান্তরিত হওয়ায় আমর! সকলে প্রায়ই ইছার কথ। ভাবিতাম। 

স্বামীজী এই পত্রধানিকে বিশেষ ভালবাদিতেন। তত্প্রদত হুন্দর 
নাটিই তাহার পরিচয় । তাহার নিজের কয়েকখানি মুখপত্র থাকে, এজন্ত 
তিনি সদাই উৎস্থক ছিলেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে মাসিক 
পত্রের কি মূল্য, তাহ1 তিনি সম্যকৃর্ূপে হায়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অস্থভব 
করিয়াছিলেন যে, বক্তৃতা এবং লোঁকছিতকর কার্ধের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও 
তাহার গুরুদেবের উপদেশাবলী প্রচার করা৷ আবশ্তক । সুতরাং দিনের পর দিন 
তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকছিতকর কাঁজগুলির তবিষ্তৎ সম্বন্ধে কল্পন। 
করিতেন, তাঁহার কাগজগুলির: ভবি্ৎ সম্ন্ধেও ঠিক সেইকপই করিতেন। 
প্রতিদিন তিনি স্বামী শ্বরূপানন্দের নব সম্পাদ্কত্বে আশু-প্রকাশোনুখ প্রথম 
সংখ্যাখানির বিষয়ে কথ! পাড়িতেন! একদিন বৈকালে আমর। সকলে বসিয়া 
আছি, এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিয়া বলিলেন, 
“একখানি পত্র লিখিবার চেষ্ট1৷ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা! কবিতাঁকারে একূপ 
দড়াইল'---1'0 056 4১ 9156760 

২৬শে জুন। আচার্ধদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন 
শাস্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎস্থক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমর! ইহা না 
জানিয়া তাহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রত্রবণগুলি দেখিতে যাইবার 
জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতিপূর্বে কখনও কোন খ্রীষ্টান 
বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করে নাই, পরে আমরা ইহার দর্শনলাভে 
ষে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাভীত $ কারণ ভগবান যেন স্থির 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই নামটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা! পবিত্র 
হইয়া উঠিবে। 

২৯শে জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আঁড়ম্বরে ছুই তিন 
সহত্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুত্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী ভান্বী উপকরণে 
১ হইব 2 09920001666 ৬/ 9:85: অন্গবাদ 'রবুদ্ধ ভারতের প্রতি', এই শ্রস্থাবলীর "ম খণ্ডে 


২৯৮ খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


গঠিত তথ্‌ৎ্ই-স্থলেমান নামক একক্ষুত্র মন্দির দর্শন করিলাম। সেখানে 
শাস্তি ও সৌন্দর্য বিরাজিত, নিয়ে বিখ্যাত ভাসমান উদ্ভানগুলি চতুষ্পার্থে 
বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও স্বতিসৌধাদির 
নির্মাণোপযোগী স্থান-নির্বাচনে হিন্দুগণের প্রারৃতিক সৌন্দর্ধান্রাগের পরিচয় 
পাওয়া যায়, এই বিষয়টির অন্গকৃলে স্বামীজী যে তর্ক করিতেন, তথখ্ৎ-ই- 
সুলেমান তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহুরণস্থল। লগুনে তিনি যেমন একবার 
বলিয়াছিলেন যে, চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্েই খধিগণ 
গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটির পর একটি করিয়! ভূরি ভূরি 
দৃ্াস্তসহকারে দেখাইয়া! দিলেন ধে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং 
প্রধান প্রধান স্থানগুলি পুজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিভ্রতা-মগ্ডিত করিয়া 


তুলিতেন। 
সেই সময়ের অনেক স্থন্দর সুন্দর স্থৃতি মনে পড়িতেছে, যথা ঃ 
“তুলমী জগমে আইয়ে সঁবমে মিলিয়ে ধায়। 
ন জানৈ কেহি ভেকমে নারায়ণ মিলি ষায়।, 


-_তুলসী জগতে আমিয়। সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়। বাস করে। জানি 
না কোন্‌ রূপে নারায়ণ দেখা দেন! 
“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃড়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাদঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥৮ 
--একমাত্র দেবতা সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন; তিনি পর্বব্যাপী, সর্বভূতের 
অস্তরাত্মা, কর্মনিয়ামক, পর্বভূৃতের আধার, সাক্ষী, ঠতন্তবিধায়ক, নিঃসঙ্গ 
এবং গুণরহিত। 
“ন তত্র স্র্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'--সেখানে স্্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র- 
ভারকাঁও নহে 
কিরূপে একজন রাবণকে রামক্ূপ ধারণ করিয়। সীতাকে প্রতারণা করিবার 
পরামর্শ দিয়াছিল, আমর! সে গল্পও শুনিলাম। রাঁবণ উত্তর দিয়াছিলেন £ 
আমি কি এ-কথ৷ ভাবি নাই? কিন্ত কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে 
হইলে তীহাকে ধ্যান করিতে হইবে আর রাম স্বয়ং ভগবান। স্থতরাঁং 
যখন আমি তাহার ধ্যান করি, তখন ব্রহ্ষপদও তুচ্ছ হইয়। যায়--তখন 
পরস্ত্ীর কথ। কিব্ূপে ভাবিব ?--তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতৃঃ? ্ 


থামীজীর সহিত ছিমাঁলয়ে ২৯৯, 


পরে শ্বামীজী মস্তব্যন্বরূপে বলিলেন, “হুতরাং ন্নেখ, অত্যস্ত সাধারণ বা 
অপরাধীর জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়া যায়|” পরদোষ- 
লমালোঁচন। সম্বন্ধে বরাবর এইরূপই হুইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে 
ঈশ্বরের গ্রকাঁশ বলিক্ন] ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কখনও কোন ঘোঁর ভুষার্ধের 
বা ছুষ্ট লোকের জঘন্ত ও ছুবৃত্ত ভাবট! লইয়! টানাটানি করিতেন ন]। 
“ঘা নিশা সর্বভূতানাং তন্যাং জাগতি সংযমী। 
ষন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা! পশ্যতো৷ মূনেঃ ॥” 
যাহা সর্বলোকের নিকট রাত্রি, সংঘমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত 
থাকেন; যাহাতে কল লোক জাগরিত থাকে, তাহ! তত্বদর্শী মুনির নিকট 
রাত্রি ( নিদ্রা! )-্বরূপ। 
একদিন টমাঁন আ কেম্পিদের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা ও 
'ঈশাহুসরণ' মাত্র স্থল করিয়! সন্গ্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন-_তাহা! বলিতে 
বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসি-বরের নামের হু অচ্ছেত্যভাবে 
জড়িত একটি কথা তাহার মনে পড়িল ঃ 
ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিষ্বঘ্বতৃগণ, তোমরাও থামো ! 
গ্রভো শুধু তুমিই আমার অস্তরের অন্তরে কথা কও। 
আবার আবুতি করিতেন £ 
তপঃ কক বংসে ক্ক চ তাবকং বপুঃ। 
পদং সত ভ্রমরস্য পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতব্রিণঃ ॥১ 
-কঠোর দেহসাধ্য তপন্যাই বা কোথায়, আজ তোমার এই সথকোমল দেছই 
বা কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত 'সছিতে পারে, কিন্ত 
পক্ষীর তার কদাচ সহ করিতে পারে না। অতএব উমা, মা আমার, তৃষি 
তপস্তায় যাইও না। আবার গাহিতেন £ | 
এস মা, এন মা, ও হদয়রম। পরাণপুতলী গো, 
হদয়-আসনে হও ম। আমীন, নিরখি তোমারে গে] । 
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২৩৩ ৎ স্বামীজীর বানী ও রচন! 


আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে 

জান গে! জননী কি যাতনা সয়ে, 

একবার হাদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশে তাছে আনন্বমম্ী | 

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীত। সম্বন্ধে (সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে 

দুর্বলতা ব1 কাপুক্তত্তের এতটুকু চিহ্ন মা নাই 1) দীর্ঘ কথোপকথন হইত। 
একদিন তিনি বলিলেন যে, স্রীলৌক এবং শুত্রের জানচর্চায় অধিকার নাই-- 
এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় 
নিহিত। বাস্তবিকই গীতা ব্যতীত উপনিষদ্‌ বুঝ! একপ্রকার অসম্ভব; এবং 
স্্রীগণ ও সকল জাতিই মহাভারত-পাঠে১ অধিকারী ছিল। 


৪ঠ1 জুলাই । অতি উল্লাসের সহিত, গোপনে শ্বামীজী এবং তাহার 
এক শিশ্তা! (শিশ্তাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবানী নহেন ) ৪51 
জুলাই তারিখে একটি উৎ্দব করিবার আয্মোজন করিলেন। “আমাদের 
আমেরিকার জাতীয় পতাঁক1 নাই, এবং থাকিলে উহ। দ্বারা আমাদের দলের 
অপর যাত্রিগণকে তাহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাঁশকাঁলে অভিনন্দন 
কর! যাইতে পারিত', এই বলিয়! একজন ছুঃখ করিতেছেন--ইহা তিনি 
শুনিতে পান। ওরা তারিখ অপরাহে মহা ব্যস্ততার সহিত তিনি এক 
কাশ্শীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, 
যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া! দিবে। ফলে তারক ও ভোর! 
দ্বাগগ্ডলি (50915 2150 95063 ) অত্যন্ত আনাড়ীর মতো! একখগ্ড বন্ধে 
আরোপিত হুইল এবং উহ] চিরশ্তামল গাছের ( ০৮৪:£:০০ ) কয়েকটি 
শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক 
দিয়া আটিয়া দেওয়া হইল। ' এমন সময়ে আমেরিকাঁবাসিগণ স্বাধীনতা- 
লাভের দিবসে (115061567961)09 7995 ) প্রাতঃকালীন চ৷ পান করিবার 
অন্ত নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত 
থাকিবার জন্ত আর এক জায়গায় ঘাওয়। স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি 


লক্ষণীয় : গীত। মহাভারতের ভীম্মপর্বের অন্তর্গত। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩৪১ 


অন্তান্ত অভিভাষণের সহিত নিজে একটি কবিতা; উপহার দিলেন। সেগুলি 
এক্ষণে শ্বাগত-ম্ব্ধপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল £ "০ 0১6 ০9:00) 01 0015, 

৫ই ভ্লাই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যলমাজে প্রচলিত 
মেয়েলি শান্তর অন্গুযায়ী পরিহাসচ্ছলে কবে তাহার বিবাহ হইবে দেখিবার 
অন্ত নিজ থালায় কয়টি চেরী ফলের বিচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া! দেখেন ! 
স্বামীজী ইছাঁতে দুঃখিত হুন। কি জানি কেন, হ্বামীজী এই খেলাটিকে 
সত্য বলিয়! ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকাঁলে যখন তিনি আদিলেন, 
তখন দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ ত্যাগের প্রতি তাছার প্রবল অন্থরাগ উথলিয়। 
পড়িতেছে। 

৬ই জুলাই। অপরাধীর সহিত যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাড়াইবার ফে 
সহ্ৃদয় বাসন] তাহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হুইয়া 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, «এই সব গাহস্থা এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার 
মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখ! দেয় । কিন্তু এই প্রপঙ্গে তিনি, যাহার] গাহস্থ্য 
জীবনের জয়গান করে, তাছাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের 
উপর জোর দিবার সময় ঘেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া! উঠিলেন, 
"জনক হওয়া কি এত সোজ! 1__সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হুইয়৷ রাজ-সিংহাসনে 
বসা? ধনের ব! যশের অথবা! স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা? 
পাশ্চাত্যে আমীকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, তাহারা এই অবস্থায় উপনীত 
হুইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পানিয়াছিলাম--এমন সব 
মহাপুরুষ তো! ভারতবর্ষে জন্সান না ।, 

এবং তারপরে তিনি অন্য দিকটির কথা৷ কছিতে লাগিলেন । 

শ্রোতাদের-মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন £ এ-কথা মনে মনে বলিতে, 
এবং তোমার সম্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভূলিও না যে, 

' *মেরুসর্যপয়োর্ধদ্বৎ হুর্ধধছ্যোতয়োরিব। 
সরিৎসাগরয়োর্ধদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ 

--মেরু এবং সর্ষপে ধে প্রভেদ, হু্ধ এবং থগ্যোতে যে গ্রভ্দ, সমুদ্র এবং 
কুত্র জলাশয়ে ষে প্রভেদ, সন্াসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ। 


১ পরষটব্য 80009101666 ০:5৪ 7 অনুবাদ মুক্তি” এই গ্রস্থাবলীর “ম খণ্ডে। 


২৩০২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সর্বং বন্ধ ভয়ান্বিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌।” 
- পৃথিবীতে সকল বন্ধই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে বৈরাগ্যই ভয়রহছিত। 
ভণ্ড আাধুরাও ধন্য, এবং যাহারা ব্রত উদ্যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে, 
তাছারাঁও ধন্ত; কারণ তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠত| বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, 
এবং এইরূপে কতকাঁংশে অপরের সফলতার কারণ। আমর! যেন কখনও 
'আমাদের আদর্শ ন তুলি- কোন মতেই না ভূলি। 


এই সব মুহুর্তে তিনি গ্রতিপাস্ঘ ভাবটির সহিত সর্বতোভাবে এক হইয়া 
ঘাইতেন। এই লব কর্থাবার্ত৷ যখন হয়, তখন আমর] ডালহদ হইতে শ্রীনগরে 
ফিরিয়াছি। ডাঁলহুদ দর্শনই আমাদের ৪ঠ। জুলাই-এর উৎসবের প্রক্কত আনন্দ- 
অনুষান। 


পরবর্তী রবিবার, ১০ই জুগাই রাত্রে বিভিন্ন ুত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম 
'ষে আচার্ধদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটি 
পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমাত্র ন! লইয় তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ছিন্দুশাদিত দেশীয় রাঁজ্যে এই ব্যাপার তাহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ 
হয় নাই। 

১৫ই জুলাই। শুক্রবার অপরাহ পাচটার সময় আমর নদীর অহকৃল 
শ্রোতে কিয়ন্দূর যাইবার জন্ত সবেমাত্র নৌক খুলিয়াছি, এমন সময় 
ভৃত্যগণ দুরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের 
সংবাদ দিল যে, ম্বামীজীর নৌক আমাদের অভিমুখে আসিতেছে । 

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হুইলেন এবং বলিলেন, 
ফিরিয়া আসিয়া! তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীন্ম খতুতে 
অস্বাভাবিক গ্ররম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তৃষারবর্জ্স ( 8190167) ধনিয়। 
যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়। অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া! গিয়াছে। এই 
ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন। 

কিন্ত আমাদের কাশ্ীরবাসের কয়েক মাদে আমর! স্বামীজীর যে তিনটি 
মহান দর্শন ও ইহার ফলে বিপুল আনন্দোপলব্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাষ, 
তাহার প্রথমটির স্ত্রপাত এই সমক্স হইতেই। যেন আমর] হ্বচক্ষে তাহার 
গুরুদেবের সেই উক্তির সত্যত৷ অন্থভব করিতে পারিতেছিলাম £ 


স্বাধীজীর সহিত হিমালয়ে ৩৩৩ 


খানিকট। অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্র্ষমরী মা-ই উহার 
মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার কাজ হইবে বলিয়া। কিন্তু উহ] ফিন- 
ফিনে কাগজের পর্দার মতো, নিমিষের মধ্যেই ছিড়িয়া ফেল! ঘায়। 


৬ 


স্থান__কাশ্ীর (পাণ্ডেস্থানের মন্দির ) 
কাল--১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই 


১৬ই জুলাঁই। পর দিবস জনৈক! শিশ্ার স্বামীজীর সছিত একখানি 
ছোট নৌক। করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা শ্োতের 
অন্গকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গাঁনগুলি একটির পর একটি 
গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন £ 

ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা, 

(আমি ) তবু কাঁলী ব'লে ভাকি, মা, সাবাস আমার বুকের পাঁটা। 


অথবা, “মন কেন রে ভাবিস এত, 
যেন মাতৃহীন বালকের মতো” ইত্যাদি । 
তারপর শিশু কৃপিত হুইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে বলিয়। থাকে, সেই 
ভাবের একটি গাঁন গাহিলেন। তাহার শেষভাগটি এই-_ 
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, 
বিমাতাকে ম! বলিব ।” * 


১৭ই জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস তিনি ধীরামাতার নৌকায় 
আসিয়। তক্তি-গ্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগৌরী মিলনশ্বরূপ 
দেই অদ্ভুত হিন্দুতাঁবটি কথিত হুইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া 
সহব্ধ, কিন্তু সেই কষ্ঠম্বরের অভাবে কথাগুলি কিক্ধূপ প্রাণহীন মনে 
হইতেছে। তাহা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্থের মৃস্য কি অপরূপ ছিল 
ছবিখানির মতো! শ্রীনগর, লম্বাডি দেশস্থুলভ লমুন্নতশির পপলার গাছগুলি, 


৩০৪ খ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


এবং দূরে চির-তুষারয়াশি ! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায় মহান্‌ জাহির 
পাদমূল হইতে কিঞ্ৎ দুরে তিনি আবৃত্তি করিলেন £ 

কম্ত,র্লিকাচম্দনলেপনারৈ, শ্মশীনভম্মা্গবিলেপনায়। 

সৎকুগুলাযৈ ফণিকুগুলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালীপরিশোভিতায়। 

দিব্যাহ্বরায়ে চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায় ॥ 

৯ ব চি 

লদ। শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাংশিবানাং পরিভূষণায়। 

শিবান্বিতাঁয়ৈ চ শিবান্ধিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই আর একরপ--অপর ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি 
আবৃতি করিলেন £ 

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়; 

বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়। 

প্রেমের কিশোরী- প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি, 

রাধার প্রেমে বল্‌ রে হুরি। 

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ মাতায়, 

রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয় ॥ 
তিনি এত তন্ময় হুইয়! গিয়াছিলেন যে, তাহার প্রাতরাশ প্রস্তত হইয়া 
অনেকক্ষণ পর্যস্ত পড়িয়া রছিল, এবং অবশেষে “যখন এই সব ভক্তির গ্রসঙ্ 
চলিতেছে, তখন আর খাবারের কি দরকার ? এই বলিয়! তিনি অনিচ্ছা 
পূর্বক উঠিয়া গেলেন এবং অতি সত্বরই ফিরিয়া আপিয়৷ সেই বিষয়ের 
পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

কিস্ত-_হুয় এই সময়েই, ন] হয় অপর কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, যাছার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্ধের প্রত্যাশা! রাখেন, তাছার 
নিকট তিনি রাধাকৃফের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। কঠোর এবং 
আগ্রহবান্‌ কর্মীর জনক শিব, এবং কর্মীর পক্ষে তাহারই পদ্দে উৎসর্গাকত 
হওয়া উচিত। 
পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামকষের একটি চমৎকার উপদেশ 

শুনাইলেন, তাহাতে অপরের সমালোচককে মৌমাছি বা। মাছির সহিত তুলনা 


স্বামীজীর লহিত্ভ-হিষালয়ে ৩০ 


কর! হইয়াঁছে। যাহার! মধু অন্বেষণ করে, ভাহারাই মৌমাছি) আর যাহার! 
বাছিয়! বাছিঘ! দ্বায়ে বসে, ভাহারাই মাছি। 

পরে আমরা ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম । ঘটনাচক্রে ইছাই 
ধাস্তবিক অধরনাথ-যাতা হইয়া! ঈীড়াইল। 

১শে জুলাই । প্রথম অপরাহ্ণটিতে বিতত্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের 
মধ্যে আমর। চির-অন্বেষিত পাণ্ডে স্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। (পাণ্ডে স্থন 
কি পাণ্ডেস্থান_-পাওবগণের স্থান ?)** 

স্বামীজীর চক্ষে স্থানটি ইতিহাসের অতি যধুর স্থৃতিবিজড়িত। ইছ। 
বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নির্শনদ্বরূপ এবং ইতিপূর্বে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে 
ষে চারিটি ধর্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহ1 সেগুলিরই অন্ততম। 

(১) বক্ষ ও সর্পপৃজার যুগ,_এই সময় হইতেই নাগ-শব্াস্ত কৃণ্নামগ্তলির 
প্রচলন, যথা! বেরনাগ ইত্যাদি (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ (৩) সৌরোপাসনার 
আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগ এবং (৪) মুসলমান-ধর্মের যুগ । তিনি 
বলিলেন, ভান্র্যই বৌন্ধধর্ষের বিশেষ শিল্প, এবং হুর্যচিন্কিত চক্র অথবা পদ্ম 
ইহার খুব মামুলি কাকুকার্বস্থানীক্। সর্পসহ্বলিত মৃতিগুলিতে বৌদ্ধধর্মের 
পূর্বেকার যুগের আভাস । কিন্তু সৌরোপাসনার কালে. তাক্কর্ধের যথেষ্ট 
অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত হু্ধমূত্তিটি নৈপুণ্য-বঞ্জিত।-". 

তখন হূর্যান্তের সষয়--কি অপক্বপ হৃর্যানস্ত ! পশ্চিম দিকের পর্বতগুলি 
গাঢ় লাল রঙে ঝকৃঝকৃ করিতেছে । আরও উত্তরে বরফ ও মেঘে মেগুলি 
নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হুরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল-__ 
উজ্জল অন্নিশিখার রঙের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মতো হুরিদ্রাবর্ণ? তাহার 
পিছনেই নীল এবং ওপলের মতো সাদ পটভূমি । আমরা দ্লাড়াইয়া দেখিতে 
লাগিলাম ; তারপরেই “হছলেমানের সিংহাসন (যাহা! ইতিমধ্যেই আমাদের 
প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুত্র তখৎ) নজরে পড়িবামাত্র আচার্ধদেব 
বলিয়া! উঠিলেন, 'মন্দিস্থাপনে ছিন্দু কি প্রতিতারই বিকাঁশ দেখায়! যেখানে 
চঙ্কৎকার দৃশ্ঠ, হিন্ু সেই স্থানটিই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তখৎ হইতে 
সমগ্র কাশ্ীরটি দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাত 
হরিপর্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়্া একটি সিংহ অর্ধশাক্মিতভাবে অবস্থান 
করিতেছে । আর মার্তণডের মন্দিরের পাঁদমূলে একটি উপত্যকা রহিয়াছে ? 


8০২৩ 


৩৬ .. গ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদুরে নজর কর! হট 
ছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, জামাদিগের সম্ভ-আবিষ্কৃত নিম্ত্ধ 
দেবালয় এবং বুদ্ধমৃতিটি স্বামীজীর মনে গভীর ভাবের উত্ত্রেক করিয়াছে। 
সেই দিন সন্ধযাক্স সময় আমরা ধীরামাতার বজরাঁয় একআ হইলাম, এবং ভত্রত্য' 
কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। 
ঈপাহি ধর্মের ক্রিয়াকাড বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্ধদেব 
এই মর্মে বলিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের একজন এই মতটি জাদে মাঁনিতে 
চাহে না। 
উক্ত নারী। বৌদ্ধ কর্মকাণ্ডই বা কোথা হইতে আসিল? 
স্বামীজী। বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে। ্‌ 
প্রশ্নকর্্রী । অথবা ইহ! দক্ষিণ ইওরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে, বৌদ্ধ ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণড 
সবই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভুত? 
শ্বামীজী। না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, 
বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মেরই অন্ততূক্ত ছিল! এমন কিঃ )জাতি- 
বিভাগের বিরুদ্ধে পর্যস্ত বৌদ্ধধর্ম কিছু বলে নাই! অবশ্ত জাতিবিভাগ 
তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটিকে 
পুনঃস্থাপন করিতে প্রয়ামী হুইয়াছিলেন মাত্। মঙ্ছ বলিতেছেন, 
খিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকাঁর করেন, তিনিই ত্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব 
সাধ্যমত এইটি কার্ষে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র । 
প্রশ্ন। কিন্তু ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সন্বন্ধ 1 তাহারা 
এক-_ইহা! কখনও সম্ভব হইতে পাবে? এমন কি, আমাদের পৃজাপদ্ধতির 
যাহ! মেরুদগ্বরূপ, আপনাদের ধর্মে তাহার নামগন্ধও নাই! 
ত্বামীজী। নিশ্চয় আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাঁডেও ম্যাস (1898) আছে, 
তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন কর, আর তোমাদের 8158560 
950:87261৮ আমাদের 'প্রসাদ'স্থানীয়। শুধু গ্রীন্মপ্রধান দেশের 
প্রথাস্থযায়ী উহ! হাটু গাড়ি, বলিয়া বসিয়া নিষেষন কর! হয়। 
, তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িক্া! থাকে । এতন্তিন বৈদিক ক্রিয়াকাঁণেও 
ধুপদীপ দান এবং গীতবান্ধের প্রথা আছে। 


ত্বামীজীয় সহিত হিযাঁলয়ে' ৩৪৭ 


প্রশ্ন। কিন্ত ঈশাহি ধর্মের মতো! ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি? 
কেহ এই ভাবে আপত্তি তুলিলে স্থামীজী বরাবর তছুত্তরে কোন নির্ভীক 
আপাঁত-বিরুদ্ধ কিন্তু অভ্রাস্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন 
"অভিনব এবং অচিস্তিতপূর্ব সামান্ীকরণ নিহিত থাকিত। 
স্বামীজী। না; আর ঈশাহি ধর্মেও কোনকাঁলে ছিল না। এ তোছাক। 
গ্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম, এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট হুইতে--সম্ভবতঃ 
মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয় ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। 
পৌরোছিত্যের ভাব একেবারে ভূমিপাঁৎ করিয়। দেওয়া, সেটা! একমান্ত্র 
মুসলমান ধর্মই করিয়াছে। ধিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা! পাঠ করেন, 
তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়] ধাড়ান এবং শুধু কোরান-পাঠই 
বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। 
এমন কি, 40180:0; পর্বস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহছাই আমাদের 
মুণ্ডন। জাঠিনিয়ান দুইজন সঙ্গ্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত 
বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একথানি চিত্র আমি দেখিয়াছি। 
তাহাতে সাধুত্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বৌদ্ধযুগের প্রাকৃকাঁলীন 
হিন্ুধর্মে সন্নযানী ও অন্্যাসিনী ছুই-ই বর্তমান ছিল। ইওরোপ নিজ 
ধর্মসন্প্রধায়গুলি থিবেইড: হইতে পাইয়াছে। 
প্রশ্ন। এই হিনাবে তাহা! হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের ক্রিয়াকাও্কে 
আর্য ক্রিয়াকাঁগ্ড বলিয়। স্বীকার করেন? 
স্বামীজী। হা। প্রায় সমগ্র ঈশাছি-ধর্মই আর্ধধর্ম বলিয়া! আমার বিশ্বাস। 
আমার মনে হয়, থৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না, ক্রীট ্বীপের অদূরে 
সেই হ্বপ্রৎ দেখা অবধি আমার বরাবর এই সন্দেহ! আলেকজান্দরিয়ায 


১. স্টাসিউস প্রণীত থীক্স্‌-সন্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাবীতে রচিত। থীব্স্‌ প্রাচীন 
শ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাদন প্রার্থী ভ্রাতৃষ্বয়ের বুদ্ধই উল্ত: গ্রন্থের বিষয়বস্তু । 

২ ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দের জানুআরি মাসে ভার্ত-প্রত্যাগমনের পথে নেপল্স্‌ হইতে পোর্ট সৈয়দ 
আসিযার সময় দ্বামীজী ন্বগন দেখেন যে, এক শ্বশ্রধারী বৃদ্ধ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভাহাকে 
বলিল, 'এই ভ্রীট স্বীপ' এবং তিনি ধাহাতে পরে উহ্ছাকে চিনিতে পারেন, এই অন্ত উক্ত দ্বীপের একটি 
স্থান ভীহাকে দেখাইয়। দিল। উতদ্ত' শবপ্রের মর্ম এই ছিল বে, ঈশাহি ধর্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং 
এই সম্বন্ধে মে তাহাকে ছুইটি ইওরোগীয় শঙা শুনাইল--তাহাদের মধ্যে একটি 'থেরাপিউটি' 


৩৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংষিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াছদী 
ও যাবনিক (গ্রীক ) ধর্মের সারা অন্ুরপ্থিত হইয়া! জগতে ঈশাহি ধর্ম 
নামে প্রচারিত হুইয়াছে। 

জানই তো যে, “কার্যকলাপ” এবং পক্জাবলী' (405 ৪7৫ 5.2180195) 
“জীবনীচতুষ্টয়' (8০৮: 0052615) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেপ্ট জন্‌ 
একটা কল্পনা । মাত্র একজন লোঁক সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ--তিনি 
সেন্ট পল। তিনিও আবার শ্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই... 

ন1! ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহন্মদই স্পষ্ট এতিহাঁসিক 
সতারূপে দণ্ডায়মান ; কারণ সৌভাগ্যক্রমে তীহার। জীবদ্দশাতেই শত্র- 
মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সম্বদ্ষে আমার সন্দেহ আছে; 
যোগী, গোপ এবং পরাক্রাস্ত নরপতি--এই সব একত্র হইয়া! গীতাহস্তে 
একখানি নয়নাভিরাম মৃতির স্ঠি করিয়াছে । 

রেননীর (72780) ঈশাজীবনী তো শুধু ফেনা। ইহ] স্সের (90:৪083) 
কাছে ঘেনিতে পারে ন' ইরসই সীচ্চ প্রত্বতত্ববিৎ। ঈশার জীবনে ছুইটি 


(056790595:56)--এবং বলিল, 'উভয়েই সংস্কৃতশবজ' । থেরাপিউটি শবের অর্থ-_থেরা অর্থাৎ 
বৌদ্ধ ভিন্মুগণের পুত্র (শিল্প ) গণ € পিউটি, সংস্কৃত পুত্র-শব্বজ )। ইহা! হইতে স্বামীজী যেন বৃঝিয়! 
লইলেন যে, ঈশাহি ধর্ম বৌদ্ধধর্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিগ্রেত 
ছিল। ভূমির দিকে অনলি নির্দেশি করি বুদ্ধ আরও বলিল, 'প্রমাণ সব এইথানেই আছে, ধু'ড়িলেই 
দেখিতে পাইবে ।' 

নিদ্রাভজে ইহা সামান্য স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া হ্বামীজী শয্যা! ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া 
ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একজন কর্মচারী তাহার 
পাহার। শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে । জিজ্ঞাসা করিলেন, “কয়ট। বাজিয়াছে?' উত্তর হইল, 
"রাত্রি দবিপ্রহর।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা! এখন কোথায় ?' তখন বিশ্ময়বিহ্বল 
চিত্তে উত্তর শুনিলেন, 'ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দুরে ।' 


এই স্বপ্ন তাহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আচার্ধদের 
নিজেই নিজেকে হান্তাম্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দুর করিয়| দিতে পারেন 
নাই। শবদদ্বয়ের মধো দ্বিতীয়টি যে হারাইয়। গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ম্বামীজী 
শ্বীকার করিলেন যে. 'এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্বে, কখনও তাহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ এতিহাসিক 
সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হুইবার খেয়ালই হয় নাই।' কিস্তু আমাদের ল্মরণ রাখা উচিত যে, 
হিন্ুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, তাহার এতিহাসিক প্রানাণিকত] নহে 
স্বামীজী বালাকালে একদ] শ্রীরামকৃফকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার গুরুদেব উত্তর 
. দেন, 'ধীহাদের মাথা! হইতে এমন সব জিনিন বাহির হইয়াছে, তাহারা বে তাহাই ছিলেন, এ 
খা কি তোমার মনে হল্প ন। ?'- -লেখিক! 


ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩০৯ 


জিনিস জীবস্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূবিত-_সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা হুন্দর 
উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাঁধে ধতা সেই রমণী এবং কৃপ-পার্খবতিনী 
সেই নারী। 

এই শেষোক্ত ঘটনাটির ভারতীয় জীবনের সছিভ কি অতুত সঙ্গতি। 
একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়! দেখিল, কৃপের ধারে বনিয়। একজন 
পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাছিলেন। তারপর তিনি তাহাকে 
উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথ বলিয়! দিলেন |... 
শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইক্সপ হইবে যে, বখন উক্ত নারী 
গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্ত ডাকিতে গেল, 
সেই অবসরে সাধুটি সুযোগ বুঝিয়া পলাইয় বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন। 

মোটের উপর আমার মনে হয়, জানবৃদ্ধ ছিলেলই € £:৪5: 7711161 ) 
ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্তা, আর ন্তাঁজারীন নাঁমে এক বহু প্রাচীন, 
কিন্তু অখ্যাত য়াহুদী সম্প্রদায় ছিল, উহাই সহুস! সেণ্ট পল (5৮ ৪91) 
কর্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অস্প্রাণিত হুইয়া এক পৌরাণিক 
ব্যক্তিকে আরাধনার কেন্দ্ররপে জোগাইয়া দিক়্াছে। 

পুনরুখান ( 2২০50176০60 ) জিনিসটা তো বলস্ত-দাহ €917176- 
০1610096101) ) প্রথারই রূপাস্তরমাত্র । যাহাই হউক না কেন, দাহপগ্রথা 
শুধু ধনী যবন (গ্রীক ) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর 
কুর্ষঘটিত নব উপাখ্যানটি সেই অল্পসংখ্যক লোঁকের মধ্যেই উহ্বাকে 
সীমাবদ্ধ করিয়। থাকিবে । ও 

কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে ঘত লোক জন্মগ্রহণ করিক্পাছেন, তন্মধ্যে 
তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অগুমাক্ সন্দেহ নাই । তিনি নিজের জন্ত 
একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই ! সর্বোপরি, তিনি কখনও পুজা আকাঙ্ষা। 
করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন £ বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নছেন, উহা একটি 
অবস্থাবিশেষ । আমি ঘার খুঁজিয়। পাইয়াছি। এস, তোমর1 সকলেই 
প্রবেশ কর! 

তিনি “পতিতা অস্বাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। প্রাণনাশ হইবে 
জানিয়াও তিনি অন্ত্যজের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে 
অতিথিসৎকান্নককে এই মহামুক্তি-দানের জন্য ধন্তবাদ দিয়! তাহার 


৩১৩ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নিকট লোক পাঠাঁন। সত্যলাতের পূর্বেও একটি ক্ষু্র ছাগ-শিগুর জঙ্ 
ভালবাস! ও দয়ায় কাতর ! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র 
এবং সক্সাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যস্ত দিতে চাহিয়াছিলেন,-. 
যদি রাজ। শুধু ঘে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্তত হুইয়াছিলেন, সেটিকে 
মুক্তি দেন; এবং কিরূপে মেই রাজ। তার অচ্ুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ, 
হইয়। উক্ত ছাগশিশুটির প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচাঁর এবং সহদয়তাঁর 
এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাহার 
মতো। আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে ছ্িরুক্তি নাই। 


৪১ 


স্থান _কাশীর ( বিতন্তাতীরে ) 
কাল--২০শে হইতে ২৯শে জুলাই 
২০শে জুলাই । সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল । 
আমাদের ছইজন ত্বামীজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়! গ্রাক্ন 
তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথমে পাঁপবোধ সম্বন্ধে কথা আরম 
করিলেন £ কিরূপে উহা! মিসর, শেম-বংশাঁধিষ্টিত জনপদসমূহ এবং আর্বভূমি,, 
এই তিনেরই সহিত সংগ্লিষ্ট। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়। যায়, কিন্ত 
অতি অল্লক্ষণের জন্য । বেদে শয়তাঁনকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন। 
কর! হুইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা! কামের অধীশ্বর 'মার' নামে 
'পরিচিত, এবং ভগবান্‌ বুদ্ধের একটি সর্বছনপ্রিয় নাম 'মারজিৎ'।১ কিন্ত 
শয়তান যেন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশান্ে, ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরূপে 
স্থপ্টিকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে দর্বদাই মলিনতার (06601670670) 
উদাহরণস্থল, কখনও ছৈতসতীর নহে । 


8 জষটব্য সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ' | ম্বামীজী চারি বংসর বয়সে আধ আঁধ ভাষায় উহঠ 
আধৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন ! -_লেখিক৷ 


স্বামীনীর সহিত ছিষালয়ে ৩১৯ 


জরথৃষ্ট কোন প্রাচীনতয় ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মতে অর্মাজ 
এবং আহিমান্‌ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, তাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই 
প্রাচীনতম ধর্ম বৈদাস্তিক না হইয়। যায় ন!। হ্থৃতরাং মিসরীয়গণ এবং 
শেষ-বংশধরগণ পাঁপবাদ আকড়াইয়া থাকে, আর আর্ধগণ--বথা ভারতবাসী 
এবং গ্রীক ছবনগণ- শীগ্রই উহা পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষে পুণ্য ও পাপ 
বিষ্ঞা ও অবিষ্ভায় পরিণত হুইল, উভয়কেই ছাড়াইয়] ধাইতে হুইবে। 
আর্ধগণের মধো পারসিক এবং ইওরোপীয়গণ ধর্মচিন্তা শেম-বংশধরগণের 
লক্ষণাক্রাস্ত হইল ; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ। 

তারপরে এ সকল কথা ছাড়িম্বা বিষয্লাস্তরের-_তারতবর্ষ ও তাঁহার 
ভবিম্ততের-_প্রঙ্গ উঠিল। এক্ধপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বল সঞ্চার 
করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া! উচিত? তাছার নিজের উন্নতির 
্ খ গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে 'ক' বলা যাঁউক। 

চি যে নৃতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহ! কি' সঙ্গে সঙ্গে উহার 
ক গ কিঞ্চিৎ হ্বানও করিবে, ঘেমন 'খ*? ইহার ফলে এতদুভয়ের 
মধ্যপথবর্তী এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন “গ”। ইহা তো জ্যামিতিক 
পরিবর্তনমাত্র। এরূপ তে। চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির 
ব্যাপার । আমাদিগকে সেই জীবনল্োতটিতেই বলাঁধান করিতে হইবে, 
অবশিষ্ট কার্য উহ নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ 'ত্যাগ' প্রচার করিলেন 
এবং ভারত উহ] শুনিল। তথাপি এক সহম্র বৎমর মধ্যে ভারত জাতীয় 
সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের 
উৎস। সেব। ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী সকলের শেষে 
ভোজন করেন। .বিষাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্ত নহে, ,উছা! জাতি ও বর্ণের 
কল্যাণের নিমিত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমন্তা-পুরণের 
অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হন্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, জার 
সমঘ্য জাতি তাহাদিগের উপর দিয়! চলিয়া যাইতেছে। 

তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদলাইয়! গেল, এবং কেবল হাঁসিঠা্্ী 
কৌতুক এবং গল্পগুজধ চলিতে লা্সিল। আমর! শুনিতে শুনিতে ছাসিয়। 
অধীর হইতেছিলাম। এমন সময় নৌকা! আসিয়া পৌছিল এবং সে দিনের 
মতো কথাবার্তা শেষ হইল। | 


৩১২ স্বামীজীর বানী ও রচন। 


সেদিনকার লমন্ত বৈকাঁল এবং রাজি শ্বামীজী পীড়িত হই! নিজ নৌকায় 
শুইয়াছিলেন। কিন্ত পরদিন ঘখন আমরা বিজবেহার মন্দিরে অধতরণ 
করিলাম_ ইতিমধ্যেই সেখানে অমরনাথধাত্রীর ভিড় লাগিয় গিয়াছে--তখন 
ভিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্ত মিলিত হইতে সক্ষম হৃইয়াছিলেন। 
“শীত সারিয়া উঠ এবং শীন্র অন্থথে পড়া_চিরকালই তাহার বিশেষত্ব ছিল, 
এ-কথা তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ 
লময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহে আমরা ইসলামাবাদ 
পৌছিলাম। 

সেই দিন বৈকাঁলে গোধূলির সময় আচার্ধদেব ধীরামাতা ও জয়াকে 
নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন। তিনি ছুই টুকরো পাথর হাতে লইয়! 
বলিতেছিলেন, “সুস্থ অবস্থায় আমার মন এট] ওট। সেট] লইয়। থাকিতে পারে, 
অথবা আমার সঙ্বল্পের জোর কমিয়1 গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু 
যন্রণ। বা পীড়া আন্বক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি 
হুই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হুইয়। যাই” বলিয়া পাথর দুখাঁনিকে 
পরম্পর ঠুকিলেন_-“কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।, 

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বস্সিয়। আমরা নান। কথ! কহিতে লাগিলাধ, 
এবং ছু-একঘণ্টা আধা-হাকা! আধা-গভীর কথাবার্তা চলিল। বৃন্দাবন 
বানরগুল। কিরূপ ছুষ্ামি করিতে পারে, তাহার অনেক বর্ণনা শুনিলাম। 
এবং আমরা নান। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পরিক্রাজক-জীবনে 
ছুইটি বিভিন্ন ঘটনায় বিপদে ঘে সাহায্য আসিতেছে, ম্বামীজী তাহা পূর্ব 
হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হুইয়াছিল। একবার 
তিনি কয়েক দিন ধরিয়! কিছু খাইতে পাঁন নাই, এক রেল স্টেশনে ক্লান্তিতে 
মুতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন সময়ে সহসা তীহছার মনে হুইল যে, 
তাহাকে উঠিয়া কোন একটি রাত! দিয়া যাইতে হইবে, আর সেখানে তিনি 
একজন লোকের দেখ! পাইবেন, ষে তীহাকে সাহাধ্য করিবে। তিনি 
তদছূসাবে কার্য করিলেন এবং এক থাল। খাবার-হাতে একজন লোকেব্র দেখা 
পাইলেন। এই ব্যক্তি তাহার নিকটে আপিয়। তাহাকে ভাল করিস! নিরীক্ষণ 
করিল এবং জিজাসা করিল, 'হাছার নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই 
ফি তিনি? 
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, তারপরে একটি শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হুইল, তাহার হাত খুব 
কাটিয়া গিয়াছে । স্বামীজীও বৃদ্ধামহুলে প্রচলিত একটি 'ষধ প্রয়োগ করিলেন। 
ক্ষতন্থানটি তিনি জল দিয়া ধুইয়া, রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্য এক টুকর! 
কাপড় পুড়াইয়! তাহার ছাই উক্তত্থানে চাপাইয়। দিলেন। গ্রামবামিগণ আস্ত 
হইয়া শান্ত হইল, এবং সেই রাত্রির মতে। আমাদের গল্প গুজব বন্ধ হইল। 
- ২৩শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি 
আমাদিগকে মার্তগ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়! যাইবার জন্য আপেল গাছ- 
গুলির নীচে একজ্র হইয়াছিল। মার্তগুমন্দির এক অদ্ভূত প্রাচীন সৌধ । 
উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহ এক অপূর্ব 
স্থানে অবস্থিত এবং যে-নকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়। উহা! শ্রীবৃদ্ধি লাভ 
কর্দিয়াছিল, এগুলির বিভিন্ন নির্মীণপদ্ধতির স্পষ্ট একজ সমাবেশ বশতই উহ! 
আকর্ষণীয় হুইয়াছিল। "**সুর্যান্তের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন অতি 
রমণীয় হয়। পূর্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে-সকল 
কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে ঃ 

«কোন জাতিই, তা ষবনই ( 36615 ) হউন ব। অন্ত কোন জাতিই হউন, 
কোন কালে জাপানীদের স্তাঁয় স্বদেশগ্রেমের পরাকাষ্ঠা৷ দেখাইয়|! যান নাই। 
তাছারা কথ! লইয়। থাঁকেন না, তাহার। কাজে করেন- দেশের জন্য সর্বশ্ব 
বিসর্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জঙিদার আছেন- ধাহার। 
সাআ্াজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের জমিদারি ছাড়িয়। দিয়! 
কষিজীবী হইয়াছেন। আর জাপানযুদ্ধে একটিও বিশ্বাসঘাতক পাওয়া 
খায় নাই। একবার সেট। ভাবিয়। দেখ !ঃ 

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষ্ম--এই গ্রসঙ্গে বলিলেন, 
“আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি ধে, লাগুক ও চাপ] লোকের! উত্তেজিত হইলে 
সবচেয়ে বেশী আহ্ুরিক-ভাবাঁপন্ন হইয়। থাকে । 

আর একবার সঙ্গ্যাসজীবনের ও ক্রহ্ষচর্ধের বিধিনির্দেশ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই 
বলিয়া ছিলেন, “বন্মান্তিক্ষৃছিরপ্যং রসেন গ্রাহ্‌ং চ স আত্মহা ভবেৎ*-_যে সন্ন্যাসী 
সকামভাবে স্বর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি। 


পপ শপ পাপ 


১ জাপানী সামুরাইগণ াহাদের জমিদারি ছাড়িয়া দেন নাই। ভাহাদের ক্লাজনীতিক বিশেষ 
বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়ি দিয়াছিলেন মাত্র ।-_নিবেদিতা 


৩১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


২৪শে জুলাই। অন্ধকার রাত্রি এবং অবরপ্যানী, ভ্রমরাজিতলে গ 
কাষ্ঠের এক বৃহৎ অগ্নিকৃ্ঁ ছুই তিনটি ভাবু অন্ধকারের মধ্যে লা 
হইয়! দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুণপার্্ে উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কঠন় 
এবং তিনটি শিশ্তনহু আচার্ধদেব-_-পরবর্তা চিত্রটি এইক্পই । সহস! আঁচার্ধ- 
দেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়! বলিলেন, “কই, তুমি তো 
আজকাল তোমার ইস্থলের কোন কথ! বলো! না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার, 
কথ! ভূলিয়! যাও? পরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, আঁমার ভাবিবার ঢের 
জিনিস রছিয়াছে। একদিন আমি মান্রীজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার 
কাজের কথ! ভাবি। আর একদিন আমি সব ষনট1 আমেরিক! ব। ইংলগ, 
বা সিংহল অথব!' কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথ! 
ভাবিতেছি।, 

পরীক্ষা করিয়! দেখিবার নিিত্ত একটি অস্থায়ী কার্ধ-প্রণালী থে অনেক: 
চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, উচ্ছার গ্রারস্ত ধে সামান্ত হইবে, শেষ পর্ধস্ত সর্বগ্রাহী 
প্রদারতার ভাব বাতিল করিবার ঝৌক এবং সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটিকে যে 
ধর্মজীবনের উপর এবং শ্রীরামক্চ-পৃজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্ল্ 
হুইয়াছে__এই সমস্ত কথ। তিনি মনোযোগের সছিত শুনিয়া! বলিলেন ঃ 

তুমি সেই উৎসাহ বজায় বাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় 
করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়! যাইবার জন্য তুমি একটি 
সম্প্রদায় স্ষ্টি করিবে। হা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ী 

কতকগুলি বাঁধ! স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে । নানা কারণে প্রস্তাবিত 
আয়তনে হয়তো অনুষ্ঠানটি প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মৃহূর্তে শুধু এইটুকু 
লক্ষ্য রাখিতে হুইবে যেন অনুষ্ঠানটি ঠিক ঠিক ভারে লঙ্বল্প করা হয়, এবং 
কার্ধ-প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায় উপকরণাদি ভুটিবেই ভুটিবে ।--সব শুনিয়া! 
তিনি একটু চুপ করিয়! রছিলেন, পরে ধলিলেন £ 

তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিডেছ, কিন্ত তাহা আমি 
করিতে পারিব না। কারণ, আমি তোমাকে এশী শক্কিতে অন্প্রাণিত-- 
আমি বতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ভতট। অঙ্ক প্রাণিত-_ বলিয়া মনে কি অন্যান 
ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ | অন্তান্ত ধর্মাবলম্ষিগণ বিশ্বাস করেন 
ঘে, এ-সকল ধর্মের সংস্থাঁপকগণ এঁনী শক্তিতে অস্থপ্রাণিত, আমরাও এপ 


স্বাতী সহিত হিমালয়ে ৩১৫ 


বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্ত আমিও তে। তাঁহারই মতো অনুপ্রাণিত 
আর তুমিও আমারই মতো, আবার তোমার পয়ে তোমার বালিকার এবং 
তাহাদের শিশ্তাগণও সেইরূপ হুইবে। স্থতরাং তুমি যাহ! সর্বাপেক্ষা ভাল 
বলিয়৷ বিষেচনা! করিতেছ, আমি ভাছাই করিভে তোষাকে সাহা করিব। 

তারপর ধীরামাঁত। এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, ঘষে শিষ্যাঁটি 
নারীদের উন্নতি-বিধানের প্রতিনিধিরূপে দীড়াইবেন, তাহার উপর তিনি 
পাশ্চাত্যদ্দেশে গমনকালে যে কি মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন!? 
উহ্ছ৷ যে পুরুষগণের জন্য যে-কার্ধ অনুষ্ঠিত হইবে তদপেক্ষ। গুরুতর দায়িত্বপূণ 
হইবে ভাহাও বলিলেন। আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির (৮:০0: ) 
দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, “হা, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্ত ঘে জলস্ত 
উৎদাহ দরকার--তাহা! তোমার নাই। তোমাকে দধেন্ধনমিবানলম্' হইতে 
হইবে। শিব! শিব1'-এই বলিয়। মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া 
তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রাত্রির মতে। বিদায় লইলেন এবং আমরাও 
অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম। 

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমর! তাবুগুলির মধ্যে একটিতে 
সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়! অচ্ছাবল পর্যন্ত চলিলাম। ' আমাদের 
মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিক্সাছিলেন যে, কতকগুলি পুরাতন রত্ব হারাইয়াঁ 
গিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জল 
ও নৃতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ত্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া এই গল্প বল! বন্ধ 
করিয়! দিলেন এবং বপিলেন, “অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই! . 

অচ্ছাবলে আমর] জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম। 

আমর! বাঁগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং একটি স্থির জলাশয়ে ম্লান 
করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্ের পূর্বের জলযোগ সম্প্ঈ 
করিলাম, এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আলিলাম। 

উক্ত জলযোগ-কালে যখন সকলে বদিয়াছিলাঁম, তখন স্থা্মীজী তাহার 
কল্াকে তাহার সঙ্গে অমরনাঁধ-গুহায় যাত্রা করিধার এবং তথায় মহাদেবের 
চরণে নিবেদিত হওয়ার জন্ত আহ্বান করিলেন। ধীরামাত! সহান্তে অঙ্গমতি 
দিলেন, এবং পরবর্তাঁ অর্ধঘন্ট উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতি- 
পূর্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমতা সকলেই পহলগাম পর্যস্ত যাইব এবং 


১৬ ক্বামীজীর বাণী ও রটন! 


'দেখানে স্বামীীর তীর্থযাঁজা! হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়। 
সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌছিয়া জিনিসপত্র 
গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাঁদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান যার 
করিলাম। 


৯০ 


ছান--কাশ্ীর ( অমরনাথ ) 
কাল-_-২৯শে জুলাই হইতে ৮ই অগস্ট 


২৯শে জুলাই । এই সময় হইতে আমরা ম্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে 
পাই। তিনি তীর্ঘযান্র। সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ 
একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুঙ্গ ভি অন্ত সঙ্গ বড় একট 
চাছিতেন না। কোথাও তাবু খাটানে। হইলে কখন কখন তিনি মাল! 
হাতে সেখানে আদিতেন। বওয়াঁন জায়গাটি একটি পলীগ্রামের মেলার 
মতো--সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুগ্ডগুলি 
এ ধর্মভাবের কেন্তরত্বরূপ। ইছার পর আমরা ধীরামাতার সহিত তাবুর 
স্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন 
করিতেছিলেন, তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হুইয়াছিলাম। 

বৃহম্পতিবারে আমরা! পহলগাঁমে পৌছিলাম ? উপভ্যকাটির নিষ্নপ্রাস্তে 
আমদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে 
দেওয়া হইবে কিনা, সে-বিষয়ে শ্বামীজীকে গুরুতর আপতিসমূহ নিরাকরণ 
করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে একজন বলিলেন, “ম্বাধীজী, ইহা! সত্য যে আপনার শক্তি আছে, 
কিন্তু তাহা প্রকাশ করা! আপনার উচিত নহে! বলিবামাত্র খ্বামীজী চুপ 
করিয়া গেলেন! যাহা হউক, সেদিন অপরাহ্রে তিনি তীহাঁর কন্তাকে 
আশীর্বাদলাতে ধন্ত হইবার জন্য, ছাউনির চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন,-- 
প্রকৃতপক্ষে উছা৷ ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে 


স্বাধীভীর সহিত হিযালয়ে ৩১৭. 


তীহাঁকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথব] তাহাকে শক্তিমান্‌ বলিয়া 
বুবিয়া লইয়াঁছিল বলিয়াই হউক, পরদিবদ আমাদের তীবুটি ছাউনির 
পুরোৌভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর তুলিয়া লওয়া হুইয়াছিল। 

পরবর্তা বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ি যাইবার ব্বাস্তাটি কি হন্দর! চনানবাড়ির 
একটি গভীর গিরিবন্মেরে কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। লমস্ত 
বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং শ্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তার 
জন্ত আমার সহিত দেখ। করিতে আমিয়াছিলেন। 

চন্ধনবাড়ির সন্গিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন, ইহাই আমার প্রথম 
তুষারবত্মঃ অতএব আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হুইবে। 
জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খু'টিনাটির উল্লেখ করিতে তিনি ভূলিলেন না। ইছার' 
পরেই বহুসহতফুট-ব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। 
তারপর এক সরু পথ, পাছাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়৷ আঁকিয়! বাকিয়া 
চলিয়াছে ; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া! চলিলাম $ এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া 
চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘাস 
(7:0616155) ঠিক বেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাঁধিয়াছে। তারপরে রাস্তাটি 
শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফুট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের জল 
গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্তিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮*** ফুট 
উচ্চে এক ঠাগড সর্যাতর্সেতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি 
বহু নিয়ে ছিল, সথৃতরাং সার] বৈকাঁল ও অদ্ধ্যাবেল! কুলির চারিদিক হইতে 
জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, 
স্বামীজীর এবং আমার তীবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল) সন্ধ্যাবেলায় 
সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজলিত হইল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর 
আমি আর ম্বামীজীকে দেখি নাই। 

পাঁচটি তটিনীর সশ্মিলনস্থল “পঞ্চতরণী' যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল ন|। 
অধিকস্ভত ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শু 
ও গ্রীতিপদ। ছাউনির সম্মূথে এক কক্করময় শুফ নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া 
পাঁচটি ভটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই-_ একটির পর অপরটিতে ভিজা! 
কাপড়ে ছাটয় গিয়। যাত্রিগণেক্স সান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর 
এড়াইয়া শ্বামীজী কিন্তু এ-বিষয়ক নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। 


৩১৮ স্বামীতীর বাণী ও রন! 


এই মকল উচ্চ স্থানে প্রায়ই দেখিতাষ যে, আমর! তুযার-শৃরাজির 
মহান পরিধির মধ্যে রহিয়াছি,_এই নির্বাক বিপুলাক্তন পর্ততগুলিই 
হিন্দুমনে ভম্মাহুলিপ্ত ভগবান্‌ শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়1 দিক্লাছে। 

২রা অগস্ট । ২র! অগস্ট মজলবার, অমরনাথের মেই মহোৎসব দিনে 
আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎ্ালোকে যাত্রা! করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে 
€গৌছিলে সৃর্ধোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে যাতায়াত ঘে খুব নিরাপদ 
ছিল, তাহ! নয়। কিন্কু যখন আমর! ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরভ 
করিলাম, তখনই প্ররুত বিপদের সুত্রপাত হইল। কোনমতে ওপারের 
উভার/টির তলদেশে পৌছিয্না আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্বস্ত ক্রোশের 
পর ক্রোশ তুষারবর্মের উপর দিয় বহুকষ্টে যাইতে হুইয়াছিল। 

কাস্ত হুইয়। স্বামীজী ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। অনেক বিলম্বে 
তিনি আপিয়া পৌছিলেন, এবং "ম্লান করিতে যাইতেছি' মাত্র এই কথ! 
বলিয়া! আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । অর্ধ ঘণ্ট। পরে তিনি গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। সন্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে 
অপর প্রাস্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত 
বড় যে, সেখানে একটি গির্জা ধরিতে পারে, এবং স্থবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙগট 
প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় ধেন নিজ পিংহাঁসনেই অধিক 
বলিয়! মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া! যাইবার পর তিনি গুহা 
ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। 

তাহার চক্ষে যেন স্বর্গের ত্বারসমূহ উদঘাটিত হইয়াছে । তিনি সদাশিবের 
প্রীপাদপঘ্র স্পর্শ করিয়াছেন। পরে বলিয়াছিলেন-_-পাছে তিনি 'মৃছিত 
হইয়া পড়েন, এইজন্ভ নিজেকে শক্ত করিয়। ধরিয়া) রাখিতে হইম্াছিল। 
কিন্ত তাহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে 
বলিয়াছিলেন-_তীাছার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্ত 
তৎপরিবর্তে উচছা! চিরদিনের মতো! বরধিতায়তন হুইয়! গিয়াছিল। তাহার 
গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভূতভাবে প্রায় সফল হইয়াছিল; “ও যখন 
নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না!» 

আধঘণ্ট। পরে নদীর ধারে একথানি পাথরের উপর বনিয়। সেই সহদয় 
নাগ! সন্াপী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, 


স্বামীজীর সহিত ছিমালয়ে ৩১৪ 


ব্মামি কি' আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার সনে. হইতেছিল বে, 
তুযাবলিছটি সাক্ষাৎ শিব। আর মেখানে কোন বিভাপহারী ব্রাক্মণ ছিল না, 
কোন বাবসা ছিল না, খারাপ কোন কিছু ছিল না। [সেখানে] কেবল 
নিরবচ্ছিন্ন পুজার ভাঁব। আর কোন তীর্ঘক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ 
করি নাই।' 

পরে তিনি প্রারই আমাদিগকে তাহার সেই চিত্তবিহবলকারী দর্শনের 
কথা বলিতেন $ উহ] যেন ভীহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া 
লইবে বলিয়! বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বেনর বর্ণনা 
করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্জিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম 
আবিষ্কার করিয়াছে । কোন এক নিদাঘ-দিবসে তাহারা মিজ নিজ মেষযুখের 
সন্ধানে বহুদূরে গিয়! পড়িয়াছিল এবং এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখে যে, 
তাহার] অন্্রব-তুষারকবপী সাক্ষাৎ গ্রীভগবানের সান্সিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। 
তিনি সর্বদ1 ইহাঁও বলিতেন, “সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছাম্বত্যু বর 
দিয়াছেন।' আর আমাকে তিনি বলিলেন, “তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না) 
কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইছার ফল ফলিতেই হইবে। 
কারণ থাঁকিলেই কার্ধ হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবে । ফল অবশ্থস্তাঁবী । 

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়! পছলগামে প্রত্যাবর্তন. করিলাম, 
তাহা কি সুন্দর রাস্তা |! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া! আমরা তাবু উঠাইলাম 
এবং অনেক পরে পুরা এক চটিভর রাণ্ড। চলিয়া! একটি তৃষারময়,গিরিসন্কটে 
রাত্রির জন্ত ছাউনি ফেলিগগাম। এইখানে আমর] একজন কুলীকে কয়েক 
আন! পয়স! দিয়া একখানি চিঠি লইক্লা আগে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্ত 
পরদিন মধ্যান্ছে পৌছিয়া দেখিলাম যে, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। 
কারণ সমন্য প্রঁতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তীবুর নিকট 
দিয়! যাইবাক্স সময় নিতাত্ত বন্ধুতাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার 
জন্ত, এবং আমন! যে খুব লীগই আঁদিতেছি-__এই কথ। জানাইবার জন্ত, 
আমাদের তত্ব লইয়া] যাইভেছিল। প্রাতঃকালে সুর্ধোদয়ের বহু পূর্বেই আমর! 
গাতোখান করিয়া! পথ চলিতে আঁরস্ত করিলাম। সম্মুখে হুর্ধ উদিত হইতেছেন 
এবং পশ্চাতে চন্দ্র অন্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে আমর] হতিয়ার তলাও 


৩২৪ 'শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


(1816 0£106৪0৮ ) নাষক হ্রদের উপরিভাগের রাত্তা দিয়া চলিতে লাগিলাধ। 
এই সেই হ-_যেখানে এক বৎসর প্রায় চঙ্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোন্র- 
পাঠের কম্পনে গ্থানচাত একটি তুষারপ্রবাহ্‌ (৪5%৪151)01)6 ) কর্তৃক সবেগে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া! নিহত হইয়াছিল! একটি ক্ষুত্র পগ্ভাতী পথ খাড়। পাহাড়ের 
গা! দিয়! নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমর। তথায় উপস্থিত হইলাম এবং 
এ পথে চলিয়া দূরত্ব যথেষ্ট কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এ পথ সকলকেই 
পায়ে হাঁটিয়া তাড়াতাড়ি কষ্টেহৃষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। তলদেশে গ্রামবাপিগণ প্রাতঃকালীন জলযোগের মতন একট? 
কিছু গ্রস্তত রাখিয়াছিল। স্থানে শ্বানে অগ্নি গ্রজলিত ছিল, চাপাঁটি 
সেঁকা হইতেছিল, এবং চাও প্রস্তত ছিল, শুধু ঢালিলেই হুইল। এখন 
হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্‌ হুইয়া গিয়াছে, সেইখানেই ষাত্রিগণ 
দলে দলে মুখ্য দল হুইতে পৃথক্‌ হুইয়! যাইতে লাগিল, এবং এই সার! 
পথ ধরিয়। আমাদের মধ্যে ধে একটি একত্বের ভাব জগ্মিয়াছিল, তাহ! ক্রমশঃ 
হাস পাইতে লাগিল। 

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহুলগাঁষের উপরিভাগে আমরা এক গোল 
পাছাড়ের উপর পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজালিত করিয়া! এবং শতরঞ্জি 
বিছাইয়। গল্প করিতে লাগিলাম ; আমাদের বন্ধু সেই নাগা সঙ্ন্যামীটি 
আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতৃক-পরিহাসাঁদি চলিতে লাগিল। 
কিন্তু শীপ্রই আমাদের ক্ষুত্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর 
আমর! বিয়া এই সব দৃশ্ঠ উপভোগ করিতে লাগিলাম--উপরে চ্্দেখ 
হালিতেছেন, তুষারশৃর্গগুলি মাথা! তুলিয়। দীড়াইয়া, নদী খরবেগে গ্রবাছিতা, 
এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্বত্য পাইন বৃক্ষ । 

৮ই অগল্ট। পরদিন আমরণ ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম, এবং সোমবার 
প্রভাতে প্রাতংকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া 
নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়। লাগাইয়া দিল। 
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গ্থান--প্রত্যাবরনের পথে (শ্রীনগর ) 
কাল-_৯ই হইতে ১৩ই অগস্ট 


৯ই অগস্ট। এই স্ময়্ে আচার্ধদেৰ ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় 
লইবার কথ বলিতেছিলেন। নৃতরাং যখন আমি খাতায় 'রমত। দাধু বহত। 
পানি, ইস্মে ন কোই ঠমল লখানি।*+-এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ দ্বেখিতে পাই, 
তখন আমি স্পষ্ট জানি, ইছাব অর্থকি। “যখনই আমায় কষ্ট সহ করিতে হয় 
এবং ভিক্ষোঁপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি!+ এই সাগ্রহ 
কাতরোক্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ লোকের নঙ্গে মেলামেশার জন্ত তীত্র 
আকাঙ্ষা, পদব্রজে হ্বীয় দীর্ঘ দ্বেশভ্রমণের চিত্রাঙ্গন এবং ঘরে ফিনিক্ক। যাইবার 
জন্ত পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ, এই লবই উহার অর্থ। 

যেনৌকার মাঝির শ্বামীজীর আপনার হইয়! গিয্লাছিল এবং ঘাহান্দিগকে 
তিনি ছুইটি থতু ধরিয়া সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ 
ভাহার। আমদিগের নিকট বিদায় লইল। লহদয়তা এবং ধৈর্ধেরও যে 
বাড়াবাড়ি হইতে পারে, তাহারই প্রমাণন্বক্ূপ পরে তিনি তাহার সহিত 
মাঝিদের সম্বদ্ধরূপ সমগ্র ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেন । 

১০ই ব্বগস্ট। সন্ধ্যা হুইয়। গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিত 
ম্নেখ। করিবার জন্ত বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় তাহার শি্া 
নিবেদিতাকে তীহার দহিত ক্ষেতগুলির উপর দ্দিশ্লা বেড়াই্য়। আসিবার 
জন্ত ভাকিলেন। তাহার কথাবার্ত| সমস্তই স্ত্ীশিক্ষা-কার্ধ ও সে-বিষয়ে তাহার 
অভিপ্রায় কি, এই-বিবয়ক ছিল। স্বদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ লন্বন্ধে তাহার 
খারণ। যে লমন্বয়মূলক, তাহার নিজের বিশেধত্ব শুধু এইটুকু যে, তিনি 
চাঁহেন- হিন্দুধর্ম নিষ্ষিয় ন। থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং পরের উপর প্রভাব 
বিস্তান্ব করিয়! তাহাদিগকে দ্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য উহার থাকুক ; 
কেবল অন্পৃষ্ঠতাকেই তিমি অস্বীকার করিতেন, এই-সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে 
লাগিলন। তঙপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত খাহার। খুব প্রাচীনপন্থী 
(0:25০০% ), ত্বাহাদ্বের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। 
বলিলেন, "ভারতের অভাব কার্ধকুশলতা (0:90009115 )। কিন্ত সেজন্ 
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ভারত যেন কখনও পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার ধিকাহ 
ছাড়িয়া ন! দেয়।' 

শ্রীরাম বলিয়াছেন, সমুত্রের স্তায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার 
হওয়াই আদর্শ। কিন্তু গ্রাচীনপন্থায় নিষ্ঠার আবরণে রক্ষিত হৃদয়ে এই যে 
গভীর অস্তজাঁবনের বিকাশ, ইহা কোন মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ দম্পর্কের 
ফল মাত্র। আর যদি আমরা নিজেরা নিজেদের ঠিক কবি, তাহা হইলে 
জগৎও ঠিক হইয়। যাইবে, কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? শ্রীরাষকষ 
পরমহুংণ তাহাক্স ভিতরের নিগৃঢ় তত্বগুলির পর্যস্ত পুঙ্থানুপুহ্ধ খবর রাখিতেন ; 
তথাপি বাহ্‌.দশায় তিনি পুরাদস্তর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন ।*. 

অতঃপর তিনি গুরুপৃজারপ সেই জটিল প্রশ্নটি সন্ধে বলিলেন, “ামার 
নিজের জীবন জেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঁ অঙ্রাগ বার! চালিত 
কিন্ত এটি অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে, তাহা প্রত্যেকে নিজেনিজেই ঠিক 
করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্বদকল শুধু যে একজন লোকের মধ্য দিয়াই 
'জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে ।, 

১১ই অগন্ট। এই দিন করকোণঠী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে 
হ্বামীজীর নিকট তর€মনা সহা. করিতে হইয়াছিল. তিমি বলিলেন, এ 
জিনিসটাকে সকলেই চায়, তবু সমগ্র ভারত ইহাকে হেয়, জ্ঞান করে, ঘ্বণা করে ।, 
একজনের একটু বিশেষ ওকালতিপন উত্তরে বলিলেন, “চেহার! দেখিয়া চরিত্র 
'বলিয়। দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার 
এবং তাহার শিশ্যবর্গ বদি সিদ্ধাইগুলা ন! দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি 
তাহাকে আবও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। হানে 
এক ভিক্কুকে সংঘচ্যুত করিয়াছিলেন ।” 

১২ই ও১৩ই অগস্ট। শ্বামীজী আজকাল একজন ব্রাহ্ধণ পাচক রাঁখিয়াছেন। 
একজন মুসলমান পর্ধস্ত তাহাকে রাধিয়া দিতে পারে, ভাহার এইকপ অভি- 
প্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাখযাতরী লাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্মম্পর্শা ছিল। তাহার! 
বলিয়াছিলেন, “অস্ততঃ শিখদের দেশে এটি করিবেন না, স্বামীজী ? এবং 
তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাহার মুপলমান 
মাঝির শিশু কন্তাটিকে উমারূপে.পৃজ1 করিতেছিলেন.। ভালবাসা বলিতে সে 
শুধু সেব। কর! বুঝিত, এবং স্থা্মীজীব কাশ্মীর ত্যাগের দিনে সেই সুত্র শিশু 
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তাহার জন্ত একথাল আপেল নানন্দে নিজে সমন্ত পথ হাটিয়া টঙ্গায় তৃলিয়। 
দিয়া গিয়াছিল। ম্বামীজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি 
বালিকাকে কখনও ভূলিক্সা বান নাই । কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি 
একদিনকার কথ৷ প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বাঁলিক। সে দিন নৌকার 
গুণ টানিবার রাম্তায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সেখানে বসিয়। 
উহাকে একবার এধাবে, একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কুড়ি 
মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী কাটায়। 

নদদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাঁছ জন্মিয়াছিল। 
ইহাদের কথ। ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অন্ত 
করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজ! শ্বামীজীকে উহ। দিবার জন্য উত্ন্থক 
হুইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্ধে. “দেশের লোকের ঘারা, দেশের 
লোকের জন্য, এবং সেবক ও সেব্য- উভয়েরই গ্রীতিকর--এই মহান্‌, ভাব 
বূপায়িত হুইবে, উক্ত স্থানটিকে তাহাবই.এক কর্ম-কেন্দ্র বলিয়। আম্বর1 নকলে 
এক মানসচিত্র অস্কিত করিলাম। ্‌ 

নারীগণই গৃহনির্মীণস্থানের মাঙ্গলিক . কার্ধ বিধান করিষেন, ভারতে 
'প্রচলিত এই ধারণ! জানা থাকায় একজন বলিয়। উঠিলেন, আমরা! উক্ত স্থানে 
গিয়া! কিছুক্ষণের জন্ত ছাউনি ফেলিয়া উহাকে দখল কৰিয়! লইলে কিন্পপ 
হুয়? উক্ত স্থান ইওবোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছাউনি ফেলিবার ছোটখাট 
স্থানগুলির মধ্যে অন্ততম ছিল বলিয়। ইহ! স্ভব হুইয়াছিল।: : . 
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স্থান 'চেনার-তলে ছাউনি, শ্রীনগর 
কাল--১৪ই অগস্ট হইতে ২*শে সেপ্টেম্বর 


১৪ই অগস্ট__৩র! সেপ্টেম্বর । রবিবার প্রাত:কাল ; পরবর্তা অপরাস্থে 
'আমাদের সনির্বন্ধ অন্থরোঁধে ম্বামীজী আমাদের লহিভ চা পাঁন করিতে 
আসিতে সম্মত হুন। একজন ইওঝোগীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ছিল 
উদ্দেশ্ত । তিনি বেদাস্তের একজন অঙ্ছরাগী বলিয়া বোধ হুইয়াছিল। এ-বিষয়ে 
স্বামীজীর কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি এ জিজ্ঞাহকে 
বুঝাইবার জন্য যৎ্পরোনান্তি ক্লেশ ত্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার চেষ্টা একেবারেই নিক্ষল হুইয়াছিল। অন্যান্ত কথার সঙ্গে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি তো চাই-_নিয়মলজ্ঘন কর! সম্ভব হউক, কিন্তু তা 
হয় কই? ধদি সত্য সত্যই আমর কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সর্র্থ 
হইতাম, তাহা হইলে তো৷ আমর মুক্ত হইয়! যাইভাম। যাহাকে আপনি 
নিয়ম-ভঙ্গ বলেন, উহা! তে। অন্ত এক প্রকারে নিয়মপালন মাআ।* তৎপরে 
তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধাহাঁকে 
তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাহার শুনিবার কান ছিল ন1। 

১৬ই সেপ্টেত্বর | . মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহুভোজনে 
আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনিতে আঙদ্গিলেন। অপরাহে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু 
হইল যে, তাহার ফিরিয়া যাওয়। হইল না। নিকটে একখানি টভের 
'্রাজস্থান' পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়। লইয়া কথায় কথায় মীরাবাঈ-এর 
কথ। পাড়িলেন। বলিলেন, 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবদমৃছের ছুই- 
তৃতীয়াংশ এই বইখানি হুইতে গৃহীত।” যাহার সকল অংশই উত্তম: 
এমন ডে'র মধ্যে-ধিনি রানী হইয়াও রানীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষঃ- 
প্রেমিকাগণের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাঈি- 
এর গল্পটি তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে শরণাগতি, প্রার্থনাপরতা 
ও সর্বজীবে সেব। প্রচার করিয়াছিলেন, উহা! যে শ্রীচৈতন্তপ্রচারিত 
নামে রুচি জীবে দয়া'র বিরোধী, ভাহাঁও উল্লেখ করিলেন । মীরাবাঈ 
স্বামীজীর অগন্ততম প্রধান প্রেরণাদাতী। বিখ্যাত মস্থ্যহয়ের হঠাৎ ম্বভাব- 
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'রিযর্তন, এবং শেষে শ্রীকৃফ আবিভূতি হইয়া তাহাকে বিগ্রছে লীন করিয়া 
'ফেলিলেন--এইসর গল্পের কথ! লোঁকে অন্যান্ত সুত্রে অবগত আছে, সেগুলিকে 
তিনি মীরাবাঈ-এর গল্পের অস্ততূরক্তি করিতেন। একবার তিনি মীয়াবাঈ-এর 
একটি গীত আবৃত্তি এবং অস্থবাঁদ করিয়া! একজন মহিলাকে শুনা ইতেছেন, 
গুনিয়াছিলাষ১ আহা, যদি সবটা মনে বাখিতে পারিতাষ! তাহার 
অস্থবাদের প্রথমে কথাগুলি এই, 'তাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া 
থাক! এবং তাহার শেষ এই ছিল, -লেই অঙ্ক। বন্ক। নামক দন্থ্য ভাতৃছয়, 
সেই নিষ্টুর স্থজন কমাই এবং খেলার ছলে টিয়াপাখিকে রুষ্ণনাম করিতে 
শিখাইয়াছিল নেই গণিক।, ইহার] যদি উদ্ধার পাইয়। থাকে, তবে মকলেরই 
"আশ! আছে।+১ 


আবার, আমি তীহাকে মীরাবাদি-এর মেই অদ্ভুত গল্পটি বলিতে 
প্ুনিয়াছি। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে পৌছিয়া৷ জনৈক বিখ্যাত সাঁধুকেং নিমন্ত্রণ 
করেন। বৃন্দাঁবনে পুরুষের সহিত নারীগণের সাক্ষাৎ অকর্তব্য, এই বলিয়! 
সাধু যাইতে অস্বীকার করেন । যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন “বৃন্দাবনে 
আর কেহ ষে পুরুষ আছে, তাহ! আমি জানিতাম না। আমার ধারণ ছিল 
'ষে, শ্রীকূফই একম্বাত্র পুরুষন্ধপে বিরাঁজিত!' এই বলিয়া মীরাবাঈ ত্বয়ং 
তাহার নিকট গমন করিলেন। যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইল, তখন “নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ. বৃলিয়া অভিহিত কর?” 
-_-এই বলিয়া তিনি স্বীয় অবগঠন লম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়৷ ফেলিলেন। 
আর যেমন সাঁধু সভয়ে চীৎকার করিস্বা তাছার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন, অমনি-তিনিও তাহাকে মাতা যেক্কপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, 
'সেইক্ূপে আশীর্বাদ করিলেন । ও 


১ মুল গীতটি এই: ইরিবে লাগি রহোরে ভাই 
তের। বনত ঘনত বনি যাই। 
অধ্বা! তারে বন্ধ! তারে তারে সুজন কসাই। 
সুগ! পড়ায়কে গণিক তারে তারে নীরাবাঈ । 
২ শ্রীচৈতন্তের প্রসিদ্ধ শিল্প সদাতন গোস্বামী । তিনি বাগলার নবাবের উত্ভিরি পদ পরিভাগ 
করিয়া নাধু হ্ইনাছিলেন। 


৩২৬ 'স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অগ্ঠ স্বামীজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন .করিলেন, এবং উক্ত. বাদশাছের 
সভাকবি. তানসেনের রচিত, তীহার পিং হিিরিযাহ একটি গীত 
আমাদের নিকট গাছিলেন। '' 

তারপর. শ্বামীজী নানা কথা কহিতে' রা 
প্রতাপপিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাঁগিলেন.ঃ কেহ তাহাকে ফখনও নশ্যতা 
স্বীকার করাইতে. পারে নাই:। হা, একবার মুহূর্তের জন্য তিনি পরাভব 
্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হুইয়াছিলেন বটে। একদিন চিতোর হইতে পলায়নের 
পর মহারাঁনী 'শ্বয়ং রাত্রের সামান্ত খাবার প্রস্তত. করিয়াছেন, এমন সময়ে এক 
ক্ষুধিত মার্জার ছেলেদের জন্য যে রুটিখানি নির্দি ছিল, তাহারই উপর ঝাঁপট 
মারিয়া সেখানি লইয়া গেল। মেবাররাঁজ হ্বীয় শিশুসম্তানগুলিকে খাচ্ের. জন্ট 
কাদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তবিকই তাহার বীরহৃদয় অবসন্ন হইয়া! পড়িল। 
অদূরে 'স্বাচ্ছন্দ্য এবং শাস্তির চিত্র দেখিয়া তিনি গ্রলুন্ধ হইলেন, এবং মুহূর্তের 
জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আঁকবরের সহিত ঘিভ্রতা- 
স্থাপনের সঙ্বল্প করিয়াছিলেন ) কিন্তু তাহ! কেবল এক মুহূর্তেরই জন্য ৷ সনাতন 
বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়। থাকেন। .উক্ত চিত্র 
প্রতীপের মানসগট' হইতে অস্তহিত হইতে ন! হইতেই এক রাজপুত নরপতির 
নিকট হুইতে দূত আসিয়! তাঁহীকে সেই প্রসিদ্ধ কাগন্সপত্রগুলি দিল। তাহাতে 
লেখ ছিল; “বিধর্মীর সংস্পর্শে যাহার শোণিত কলুষিত হয় নাই, এরূপ (লাক 
আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন । তাহাঁরও মন্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, 
এ কথ! ঘেন' কেহ কখনও বলিতে. না পারে । পাঠ করিবামাত্র গ্রতাপের 
হৃদয় সাহস. এবং নূতন আত্মগ্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া! উঠিল। তিনি: বীরগর্ধে 
দেশ হইতে শত্রকুল নিমূ'্ল করিয়া উদয়গুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ 

তারপর অনূঢ়া রাজনদ্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অন্তুত গল্প শুনিলামি। 
একাধিক নরপতি এক নঙ্গে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। 
আর যখন তিনটি বৃহৎ বাহিনী পুরদ্ারে উপস্থিত, তীহার পিতা কোন 
উপয়াস্তর ন1 দেখিয়া কগ্যাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ককুমারীর 
খুরতাতের উপর্‌ এই ভার অপিত হইল। বালিকা যখন নিক্রিতা_ সেই 
সময় খুস্রতাত- উক্ত কার্ধ সম্পাঁদনার্ঘ, তাহার কক্ষে প্রত্বেশ করিলেন.। কিন্ত 
সৌন্দর্য ও কোমল বয়ন দেখিয়া এবং শিশুকালের মুখও.. মনে পড়ায় 


খ্বামীদ্বীর সহিত হিষালয়ে . ৩২৭ 


তাহার যোদ্বহদয় দমিয়া গেল এবং তিনি নির্দিষ্ট কার্ধ করিতে অক্ষম 
হইলেন। কোন শব্ধ শুনিতে পাইয়া কৃষকুমারী জাগিয়! উঠিলেন এবং 
নির্ধারিত লক্বল্লের বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়। বাটিটি লইলেন এবং 
হাসিতে হাঁদিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এরূপ ভূরি ভূরি গল্প 
আমর] শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজগুত-বীরগণের এরপ গল্প অসংখ্য। 

২০শে সেপ্টেম্বর । শনিবারে ম্বামীজী ছুই দিনের জগ্য আযেরিকার 
রাজদূত ও তাহার পত্বীর আতিথ্য স্বীকার করিতে ডাল হ্দদে গমন করিলেন । 
সৌমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে ম্বামীজী আমাদের নৃতন «মঠে” 
(আমর। ছাউনির এ আখ্যাই দিয়াছিলাম ) আঁদিলেন এবং যাহাতে তিনি 
গাণ্ডেরবল যাত্র। করিবার পূর্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে 
পারেন-_এই উদ্দেস্তে তাহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে 
লাগাইলেন। 

সম্পাদক (হ্বামী সারদানদ। )-লিখিত পরিশিষ্ট 

গাণ্ডেরবল হুইতে হ্বামীজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়! 
আদিলেন, এবং.বিশেষ কোন কারপণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই 
বাল দেশে যাইবার সম্বল্ল করিয়াছেন, তাহা নকলের নিকট প্রকাশ 
করিলেন। ম্বামীজীর ইওরোগীয় সঙ্গিগণ ইতিপূর্বে শীত পড়িতেই লাহোর, 
দিজ্রী, আগ্র। প্রভৃতি উত্তর ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার নন্বয করিয়া- 
ছিলেন। অতএব সকলেই একঝ্রে লাছোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে 
কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাঁদি দর্শন করিবার সন্ব্প কার্ষে পরিণত করিতে 
রাখিয়া স্বামীজী সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়। আসিলেন। 


্বামীজীর কথা 


স্বামীজীর অস্ফ,ট স্মৃতি, 


1 ১৮৪৭ খ্রষ্টাঝের ফেব্রআরি মাস। হ্থামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ 
বিজয় করিয়া বে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন । যখন হুইতে ম্বামীজী 
চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই 
তৎনম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রছে 
পাঠ' করিতেছি। তখন ২৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ 
অর্থোপার্জনাদিও করি না, স্থৃতরাং কখনও বন্ধুবাদ্ধবদের বাটা গিয়া, কখনও 
বা বাটার নিকাটস্থ ধর্মতলায়্ “ইপ্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 
দ্ইপ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাহা ষে- 
কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে 
স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি পিংহলে বা মান্রাজে যাহা! কিছু 
বলিয়াছেন, প্রায় মব পাঠ করিয়াছি । এতম্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া 
ভীহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও 
তাহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও. শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মুখপত্রসমূহ যথা-_বঙ্গবাঁসী, অমতবাঁজার, হোঁপ, থিওজফিস্ট প্রভৃতি-ধীাহার 
যেক্পূপ ভাব তদছ্ছসারে কেহ বিদ্রাপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা 
মুরুব্বিয়ানা ধরনে--যিনি তাহার সম্বন্ধে যাহ! কিছু লিখিতেছেন, তাহারও 
প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই । 

আজ সেই শ্বামী'বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাহার জন্মভূমি কলিকাতা 
মগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাহার শ্রীমৃতি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্চন 
হইবে, তাই প্রত্াষে উঠিয়াই শিয়ালহ স্টেশনে 'উপস্থিত হইলাম । : এত 
প্রত্যুষেই শ্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বুলোঁকের সমাগম হইয়াছে । অনেক পরিচিত 
ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার সন্বদ্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। 
দেখিলাম, ইংরেজীতে মুকিত দুইটি কাগজ বিতরিত হুইতেছে। পড়িয়া 
দেখিলীম, তীঁহার' লগ্ডনবানী ও আমেরিকাবাদী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে 


১" স্বাসী শুলানন্দ-লিখিত প্রবন্ধ : ১৩২* সালে আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত। 


২৩৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তীহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়! তাহার প্রতি কৃতজতাবচক যে অভিনন্দনপত্রহষ় 
প্রধমীন করেন, এ ছুইটি তাহাই । ক্রমে শ্বামীজীর দর্শনার্থা লোকসমূহ দলে 
লে সমাগত হইতে লাগিল। স্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারপণ্য হইয়া গেল। 
সকলেই পরম্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীর্ধীর আমিবার আর 
কত বিলম্ব। শুনা! গেল, তিনি একখান! স্পেশাল ট্রেনে আমিবেন, আমিবার 
'আর বিলম্ব নাই। এ যে-_গাড়ির শব শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশবে তরে 
প্রাটফর্মে প্রবেশ করিল। 

স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, 
সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই ধ্ীড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ি 
খামিল, দেখিলাম স্বামীজী দীড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম 
করিলেন। এই এক প্রণামেই শ্বামীজী আমার হায় আকর্ষণ করিলেন । 
তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মুর্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই 
'অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আলিয় তাহাকে 
'ত্রেন হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়িতে উঠাইলেন। অনেকে 
স্বামীজীকে প্রণাম ও তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে 
খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে ম্বতই “জয় স্বামী 
বিবেকানন্দজী কী জয়? “য় রামকুষ পরমহংসদ্দেব কী জয়'_-এই আনন্দধ্বনি 
উখিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া মেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়! 
জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাহিরে 
পঁহ্ছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া 
নিজেরাই টানিয়া লইয়া! যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । আমিও তাহাদের 
সহিত যোগ দিতে চেষ্ট। করিলাম, ভিড়ের জন্ক পারিলাম না। সথতরাং নে চে! 
ত্যাগ করিয়া একটু দুরে দূরে স্বামীজীর গাড়ির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
স্টেশনে ম্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তভনদলকে দেখিয়াছিলায। 
রাস্তায় একটি ব্যাড পার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে ম্বামীজীর নল চলিল, 
'দবেখিলাম। রিপন কলেজ পর্বস্ত রাস্ত। নানাবিধ পতাকা, লতা, পাত ও পুশ্পে 
অজ্দিত হইয়াছিল। গাড়ি আসিয়! রিপন কলেজের সম্মুখে ধাড়াইল। এইবার 
স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়। দেখিবার স্থযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি 
সুখ বাড়াইয়। কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কছিতেছেন। মুখখানি 


তণ্তকাঞ্চবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিস্বা বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে 
কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মিন হইয়াছে মাত্র । ছুইখানি গাঁড়ি--একটিতে শ্যামীী 
এবং .মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার ; মাননীক্স চারুচন্দ্র মিত্র এ গাড়িতে শীড়াইয়। 
হাত নাড়ির! জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন । অপরটিতে গুডউইন, হারিসন 
(মিংহল হইতে দ্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্বধর্মীবলম্বী সাহেব), জি. জি, 
কিভি ও আলাঙিঙ্গ। নামক তিনজন মাক্রাজী শিষ্য এবং ভ্রিগুণাতীত স্বামী । 

ষাহ। হউক, অল্লক্ষণ গাড়ি দীড়াইবার পরই অনেকের অন্থরোধে ম্বামীজী 
বিপন কলেজ-বাটাতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়। ছুই-তিন 
মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাঁড়িতে উঠিলেন। এবার 
আর শোভাষাত্র! কর! হইল ন1। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাটার 
দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে ম্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে 
ফিরিলাম। 

চি ধা নী 

আহারাদির পর্ন মধ্যান্কে চাপাতলায় খগেনদের (ম্বামী বিমলানন্দ ) 
বাটাতে গেলাম। সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদ্দের একখানি টমটমে 
চড়িয়া পশ্ডপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজী উপরের. 
ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়! হইতেছে ন।। 
সৌগ্ডাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুতাই-এর মহিত 
সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে ত্বামীজীর নিকট লইয়া! গেলেন 
এবং পরিচয় করিয়া দিলেন--“এরা আপনার খুব ৪0015: (মুগ্ধ তক্ত )। 

ত্বামীজী ও ঘোগানন্দ ম্বামী পণ্ডপতিবাবুর ছিতলস্থ একটি স্থুসজ্দিত 
বৈঠকথানায় পাশাপাশি ছুইখানি চেয়ারে বলিয়াছিলেন। অন্তান্ত ত্বামিগণ 
উজ্জল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়! এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন । মেজে 
কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়! সেই কার্পেটের উপর উপবেশন 
করিলাম । শ্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর লহিত তখন কথা কছিতেছিলেন। 
আঁমেরিকা-ইওনোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। ম্ামীজী 
বলিতেছিলেন ঃ 

দেখ, ধোঁগে, দেখলুয কি জানিস ?--সমন্ত পৃথিবীতে এক মহাশকিই 
খেলা কমছে। .আমাধের বাপ-্দাদারা সেইটেকে 1৩118197-এর দিকে 


৩৩৪ ্বামীজীর বানী ও বুচন। 


ম25016556 করেছিলেন, আঁর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীযের। সেইটেটকই 
মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে 1382016550 করছে । বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই 
এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেল! হচ্ছে মাত্র । 

থগেনের দিকে চাহিয়। তাহাকে খুব রোগ! দেখিয়া ক্বামীজী বা 
এ ছেলেটিকে বড় ৪1০15 দেখছি যে।” 

ত্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, “এটি অনেক দিন থেকে লিন 
358969818-তে ( পুরানে। অজীর্ণ রোগে ) ভুগছে ।, 

খ্বামীজী বলিলেন, “আমাদের বাউল] দেশটা বড় 52111052108] ( ভাব- 
প্রবণ ) কি-না, তাই এখানে এত 591921519.+ 

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়। উঠিয়। বাঁটী ফিরিলাম। 


ত্যামীজী এবং তাহার শিশ্ত মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাঁল- 
লাল শীলের বাগাঁনবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ম্বামীজীর মুখের কথাবার্তা 
ভাল করিয়। শুনিবার জন্য এ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া 
কয়েকদিন গিয়াছিলাম ৷ তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার 
চেষ্টা করিব। 

ত্বামীজীর সঙজে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়-_-প্রথম এই বাগানবাটার 
একটি ঘরে। স্থামীজী আসিয়া বলিয়াছেন, আমিও গিয়। প্রণায় করিয়। 
বসিয়্াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হ্ঠাঁৎ কেন জানি নাস্বামীজী আমায় 
ভিআাসা করিলেন, 'তুই কি তামাক খাস্‌? 

আমি বলিলাম, 'আজ্ে ন|।, 

তাহাতে হ্বামীজী বলিলেন, “হা, অনেকে বলে__তামাকটা খাওয়া ভাল 
নয়) আগিও ছাঁড়বার চেষ্ট1| করছি” 
.. আর একদিন শ্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাহার সহিত 
স্বামীজী কথ। কহিতেছেন। আমি একটু দূরে .বহিয়াছি, আর কেহ নাই। 
ত্বামীজী বলিতেছেন, «বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শরীর সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃত! শুনে একজন পরমাস্থন্দরী যুষতী-:-অগাঁধ এশখবর্ষের 
অধিকানিণী-সর্বন্ব ত্যাগ ক'রে এক নির্জন ঘ্বীপে গিয়ে 'কৃষ্খ্যানে উন্নত! 
হলেন ।' ভারপর স্বামীজী ত্যাগ সন্বদ্ধে বলিতে লাগিলেন) "যে-সব ধার্মসম্প্রদধায়ে 


স্বামীজীর অস্ফুট স্থৃতি ৩৬ 


ত্যাগের ''ভাবের .তেমন প্রচার নেই, তাঁদের তেতর পীপ্রই অবনতি এসে 
খাকে--বথা বল্পভাচার্ঁ সম্প্রদায় । , . 

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি রর বসিয়া আছেন 
এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া ত্বাীজী কথাবার্ত। কহিভেছেন। 
মুবকটি বেঙ্গল খিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃছে থাঁকে। সে বলিতেছে, 
"সহি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি, নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না । 

স্বামীজী অতি 'ন্েহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, “দেখ বাবা, আমারও একদিন 
(তোমারই মতো অবস্থা ছিল--তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন 
ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে 
লে দেখি ?' 

যুবক বলিতে লাগিল, হাশর, আমাদের সোগাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক 
একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মৃতিপৃজার দ্বারা আধ্যাত্মিক 
উন্নতির যে বিশেষ সহাঁয়ত৷ হয়, ত| জুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও 
তদহ্সারে দিন কতক থুব পৃজা-অর্চনা করতে লাঁগলুম, কিন্তু তাতে শাস্তি 
পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, মনটাকে 
একেবারে শুন্ধ করবার চেষ্ট। করো দেখি_-তাঁতে পরম শান্তি পাবে । আমি 
দিন কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুয়, কিন্তু তাতেও আমার মম শান্ত হ'ল 
না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দূরজ। বন্ধ ক'রে যতক্ষণ সম্ভব 
বনে থাকি, কিন্তু শাস্ভিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে 
শাস্তি হয়?” 

স্বামীজী স্লেহপূর্ণ বরে বলিতে লাগিলেন, াগু,আমার কথা যদি শোন, তবে 
(তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হযে । তোমার বাঁড়ির 
কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রন্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য 
সেবা করতে হবে। যে গীড়িত, তাকে বধ পথ্য যোগাড় ক'রে দিলে এবং 
শরীরের হার। সেবাশুশ্রুযা' কলে । থে খেতে পাচ্ছে না, ভাকে খাওয়ালে । 
যে অজ্ঞান, তাঁকে-_তৃমি যে এত লেখাপড়া শিখেছু, মুখে মূখে যতদূর হয় 
বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ বি চাও বাপু, তা! হ'লে এইভাবে যথাসাধ্য 
লোকের সেব। করতে পারলে তুমি মনের শাস্তি পাবে ।' 


৩৬ গ্বাধীজীয় বাণী ও বচনা 


যুষকটি খলিল, “আচ্ছ। মহাশয়, ধরুন জানি একজন রোগীর দেবা কমতে 
গেলাম, কিন্ত তার জন রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার কারে আমার 
নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে ? 

স্বামীজী এতক্ষণ ধুবকটির সহিত নেহপূর্ণ স্বরে পহাস্ছভূতির সহিত কথাবার্তা 
বলিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, যোধ হুইল । 
তিনি বলিয়া উঠিলেন-__“দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার 
নিজের রোগের আশঙ্কা ক'রছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক 
দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত ধার! রয়েছেন, তারাও সকলে বেশ 
বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন ক'রে রোগীর সেবা! কোন কালে করবে না» 
যাতে তোষার নিজের রোগ হয়ে খাবে ।, 

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল ন|। 

আর একদিন মাস্টার১ মহাশয়ের অঙ্গে কথা হইতেছে । মাস্টার মহাশয় 
ধলিতেছেন, “দেখ, তুমি থে দয়া, পরোপকার ব। জীবসেবার কথ! বলো, সে 
তে। মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদাস্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাত, 
লমৃদূয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-লব মায়ার ব্যাপারে লিগ হয়ে, 
লোককে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি? 

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, “মুক্তিটাও কি মায়ায় 
অন্তর্গত নয়? আত্ম। তে নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্ত চেষ্টা কি? 

মাস্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। 

টমান আ কেম্পিস-এর *[02169005. ০6 010056-এয় প্রসঙ্গ উঠিল। 
স্বামীজী নংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রস্থখানি বিশেষভাবে চর্চা 
করিতেন এবং বরাহুনগর মঠে অবস্থানকালে তাহার গুরুতাইবাও স্থামীজীর 
ৃষ্টান্তে এ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ লহাক়ক জ্ঞানে সদা সর্বক উহার 
আলোচনা করিতেন। স্বামীজী এ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে” 
তদানীস্তন 'লাহিত্যকগ্পক্রম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি হৃচনা লিখিয়া 
বীশামরখ নামে ধারাধাহিক অঙ্্যাদ করিতেও আরস্ত করিয়াছিলেন। 
উপস্থিত ব্যক্িগণের মধ্যে একজন বোঁধ হয় স্ামীন্ীর উ্ত গ্রন্থের উপন্ব এখন 


১ 'আীত্রীরামকৃফকথামৃত'-প্রণেত! জীম 


স্বামীজীন্গ অস্ফুট স্মৃতি ৬৩৭ 


কিন্ধপ তাব জানিবার অন্য--উহার ভিতরে দীনতার থে উপদ্দেশ আছে, 
তাহার প্রসঙ্গ পার্দিয়া বলিলেন, “নিজেকে এইরূপ একাস্ত হীন ভাবিতে 
না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? ম্বামীজী শুনিয়। 
বলিতে লাগিলেন, “আমর! আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার 
কোথায়-? আমর] যে জ্যোতির বাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির 
তনয় !' 

গ্ন্থোক্ত এ প্রাথমিক সাধন-সোঁপান অতিক্রম করিয়! শ্বামীজী সাঁধন- 
রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন !: 

আমর। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, নংলারের অতি সামান্ত ঘটনাও তাহার 
তীক্ষদৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহায্যেও তিনি উচ্চ 
ধর্মভাব-প্রচাবের চেষ্টা করিতেন. 

শ্রীরামকষ্দেবের ভ্রাতুন্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন 
সাধুগণ ধাহাকে 'রামলাল-দাদা” বলিয়। নির্দেশ কৃরেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন 
স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আনিয়্াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার 
আনাইয়! তাহাকে বগিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে 
লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনত্র দাদ তাহাতে একটু সন্কুচিত হুইয়। বলিতে লাগিলেন, 
“আপনি বস্থনঃ আপনি বন্থন।” স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাঁড়িবার পানর 
নছেন, অনেক বনিয়! কহিয়! দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং জ্বয়ং বেড়াইতে 
বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন “গুরুবৎ গুরুপুভ্রেযু 

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে । শ্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বনিয়। 
আছেন। সকলেই তাহার নিকটে বসি! তাহার ছুট। কথ! শুনিবার জন্য 
উদ্গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন জান নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে 
বল! যায়, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর মনে 
হইতেছিল, ইহাদিগকে বপিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত । 
কিন্ত আবার বুঝি তাহার মনে অন্ত ভাবের উদয় হুইল। তিনি বলিয়। 
উঠিলেন, 'ত1 বেশ, তোমর! বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা কর! ভাল ।, 

আমাদের পাড়ার চণ্তীচরণ বর্মকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাবু 
লুঃওএজ। 9০55 5০৮০০] নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকাম্মী, 
সেখানে ইংরেজী কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যস্ত অধ্যাপনা! করানে। হয়। তিনি পূর্ব 

৯-২২ 


৩৩৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইতেই ঈশ্বরাচ্রাগী ছিলেন, পরে ম্বামীজীর বত়ৃতাঁদি পাঠ করিয়া তাহার 
উপর খুব শরহ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। 

. চত্তীবাবু. আসিয়! স্বামীজীকে তক্তিভাবে প্রণাম কনধিয়া ছিজঞাস! করিলেন, 
“ম্বামীজী, কি রকম বাক্তিকে গুরু করা যেতে পারে ? 

স্বামীজী বলিলেন, “যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই 
তোমার গুরু । দ্বেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব. ব'লে 
'দিয়েছিলেন।, 

চণীবাবু দিজ্ঞাসা টা “'আচ্ছ। ম্বামীজী, কৌগীন পরলে কি কাম- 
জমনের বিশেষ সহায়তা হয় ?' 

স্বামীজী বলিলেন, '“একটু-আধটু সাহাষ্য হ'তে পারে। কিন্ত যখন এ 
বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনট1 ভগবানে 
একেবারে তন্ময় ন। হয়ে গেলে বাহা কোন: উপায়ে কাম একেবারে যায় না। 
তবে কি জানো-যতক্ষণ দলকে দেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, 
ততক্ষণ মান। বাহ্‌ উপাঁয়-অবলঘনের চেষ্টা স্বভাবতই ক'রে থাকে। 
'আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আঁমি নিজের উপর মহা! 
বিরক্ত হয়ে আগুনের মাঁলসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘ৷ শুকাঁতে অনেক 
দিন লাগে ।, 

চণ্তীবাবু একটু ভাবগ্রবণ গ্রক্কৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া 
ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 40 3:58% পু55010617 621 
9 036 ৪1] 06 35200255৪00 16801 05 70210 036 006 
05106 17620601--)0৬ 0০502801051 1050 

,. স্বামীজী চণ্তীবাবুকে শান্ত ও আশ্বত্ত করিলেন। 

; পরে চুর: 08৪:2606-এর প্রর্গ উঠিজ। ত্বামীজী ডি 
“গুনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন ।. আরও অনেক 
900181156 10510009£ প্রভৃতি আসতেন । তার! বেষান্তোক্ ধর্মে তাঁদের 
নিজ নিজ মতের পোঁষকতা! পেয়ে বেদাস্তের- উপর খুব আকুষ্ট হতেন।, 

স্বামীজী উদ্জ কার্পেক্টার সাহেবের 24970162০88: 00 চ1201927 
নামক গ্রস্থথানি পড়িয়াছিলেন। এইবার 'উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্তীবাবুর 
ছবিটির কথ! তাঁহার মনে পড়িল, ববিলেন, “আপনান.চেহান্কা যে বই-এ 


স্বামীজীর অস্ফুট স্বতি ৩৩৪ 


'সাগেই দেখেছি। আরও কিনৎক্ষণ আলাপের পর বন্ধ্যা! হইয়া যাওয়াতে 
্বামীজী বিশ্রামের জন্ত উঠিলেন। উঠিবার সময় চ্তীবাবুকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, “চণ্তীবাবু, আপনারা তে। অনেক ছেলের সংতরবে আসেন, আমায় 
গুটিকতক হছদ্দর সুন্দর ছেলে দ্দিভে গারেন ? চণ্তীবাবু বোধ হয় একটু 
'অন্তমনস্ক ছিলেন, শ্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; 
স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হই বলিলেন, 
শুন্মর ছেলের কথ! কি বলছিলেন ?” . 
স্বামীজী বলিলেন, “চেহার! দেখতে ভাল, এমন ছেলে মামি চাচ্ছি না” 
'আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ সতগ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের 
058760 করতে চাঁই, যাতে তার! নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্ত ও জগতের 
কল্যাণসাধনের জন্ত প্রস্তত হ'তে পারে ।ঃ 
। আর. একদিন গিয়। দেখি, ত্বামীজী ইতত্ততঃ বেড়াইতেছেন, ক শরচন্দ্ 
চক্রবর্তী; স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন । 
স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিবার জ্ন্ত আমাদের অতিশয় কৌতূহল 
হইল.। প্রশ্নটি এই £ অবতাব ও মুক্ত ব! নিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য, কি? আমরা 
শরৎ্বাবুকে ম্বামীজীর নিকট এ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অন্থুরোধ 
করাতে তিনি অগ্রসর ছুইয়। তাহ। জিজ্ঞামা করিলেন। আমর] শরৎবাবুর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীন্ নিকট যাইয়া তিনি এ প্রশ্রের কি উত্তর দেন, তাহা 
শুনিতে লাগিলাম। -শ্বামীজী উ্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন .উত্তর না 
ঘিয়া বলিলেন, «বিদেহ্মুক্তিই যে সর্বোচ্চ .অবস্থা-এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে 
সাধনাবস্থায় ঘখন ভারতের নাবাদিকে। ভ্রমণ করতৃম, তখন .কত গুহার 
নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল ন! বলে প্রায়োপ- 
'বেশন ক'রে দেহত্যাগ করবার লঙ্বল্প করেছি, কত ধ্যান--কত লাধন-তজন 
করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাতের জন্য দে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। 
এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্বস্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, 
ততদিন আমার নিজের যুক্তির কোন প্রয়োজন নেই । 
.. আমি হ্বামীজীর উক্ত কথা শুনিরা হার হাদয়ের অপার করণার কথ! 
ভাবিয়া বিশ্মিত হইতে লাগিলাম ; আরও ভাবিতে ০০৮28 


ই 7১. শ্বানিশিকষ-সংবাদ প্রণেতা 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন। 


ুষ্াত্ত গিয়! অবতারপুরুষের লক্ষণ বুধাইলেন? ইনিও কি একছ্ন অবতার ? 
আরও মনে হুইল, ম্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার 
মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই। 

আর একদিন আমি ও খগেন (ম্বামী বিমলানন্দ ) লদ্ধ্যার পর গিয়াছি। 
ঠাকুরের ভক্ত হরমোহনবাবু আমাদিগকে শ্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে 
পরিচিত করিয়া! দিবার জন্য বলিলেন, “স্বামীজী, এ'র। আপনার খুব 900$61 
এবং খুব বেদাস্ত আলোচনা করেন।” স্বামীজী বেদাস্তের কথ! শুনিয়াই 
বলিয়। উঠিলেন, 'উপনিষ কিছু পড়েছ ? 
আমি। . আজ্ঞা হা, একটু-আধটু দেখেছি। 
স্বামীজী। কোন্‌ উপনিষদ পড়েছ? 
আমি। কঠ উপনিষদ পড়েছি। 
স্বামীজী। আচ্ছা, কঠ-টাই বলো, কঠ উপনিষদ খুব 8:81১0-_-কবিত্বপূর্ণ । 
আঙমি। কঠটা মুখস্থ নেই-_ গীতা থেকে খানিকট। বলি। 
'স্বামীজী। আচ্ছা, ভাই বলে।। 

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ “স্থানে হযীকেশ তব প্রকীর্তা, 
হইতে আরম্ভ করিয়া, অর্জনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়! দিলাম। 

শুনিয়া! স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য “বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন । 
ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া শ্বামীজীর দর্শনার্থ 
গিয়াছি। রাঁজেনকে বলিয়াঁছি, “ভাই, কাঁল হ্বামীজীর কাছে উপনিষদ 
নিয়ে বড় অপ্রত্তত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষ্দ কিছু থাকে তে। 
পকেটে ক'রে নিয়ে চল। যদি কাঁলকের মতো উপনিষদের কথ! পাড়েন তো 
তাই পড়লেই, চলবে । রাজেনের নিকট একখানি গ্রসন্নকুমাঁর শাস্্ীকৃত 
ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ ও তাছার বঙ্গাচ্ছবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি 
পকেটে .করিয়া লইয়া যাওয়া] হইল। অস্ত অপরাহে একঘর লোক বগিয়া- 
ছিলেন) ধাঁহ] 'ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল । আজও কিরূপে ঠিক ল্মরণ 
নাই--কঠ-উপনিষদের ' প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি ভাড়াতাড়ি পকেট 
হইতে বাহির করিয়া! এ উপনিষদের গোঁড়া হইতে পড়িতে আরভ করিলাম । 
পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা-_ধে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীক- 
চিত্তে যমভবনে যাইতেও লাহসী হইয়াছিলেন--বলিতে লাগ্রিলেন। যখন 


স্বামীজীর অস্ফুট স্বৃতি ৩৪১: 


নচিকেতাঁর দ্বিতীয় বর-_্বগ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন 
সেইখানট। বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়! দ্িয়। তৃতীয় বরের স্থানটা 
পড়িতে বলিলেন। | 
' নচিকেতা। বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ__দ্বেছ গেলে কিছু থাকে 
কি-না, তারপর মের নচিকেতাকে গ্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে' 
তৎ্নমুদরয় প্রত্যাখ্যান । এইসব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাহার 
স্বভাবন্গুলভ ওজন্বিনী ভাষায় & সম্বন্ধে কত কি বলিলেন !... 
কিন্ত এই ছুই দিনের উপনিষতপ্রসঙ্গে শ্বামীজীর উপনিধদে শ্রদ্ধা ও 
অন্থরাঁগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হুইয়। গিয়াছিল | কারণ, তাহা 
পর হইতে যখনই হ্ুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ অধ্ায়ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি । বিভিন্ন সময়ে তাহার 
মুখে উচ্চারিত অপূর্ব স্থর লয় তাল ও তেজদ্থিতাঁর লছিত পঠিত উপনিষদের 
এক একটি মন্ত্র ঘেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই । যখন পরচর্চায় 
মগ্ন হইয়! আত্মচর্চ। ভূলিয়। থাকি, তখন শুনিতে পাই-_তাহার সেই সুপরিচিত 
কিন্নরকষ্ঠোচ্চারিত উপনিষছুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণ। £ 
“তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ অন্য] বাচো বিমুঞ্চথাম্বত্তৈষ সেতুঃ ।৮১ 
-সেই একমাত্র আত্মীকে জানো, অন্ত বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই 
অমৃতের সেতু । 
খন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিছ্যুক্নতা চমকিতে থাকে, তখন, যেন 
শুনিতে পাই-_স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়। 
বলিতেছেন £ 
ন তত্র হূর্ধো! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌, 
নেম! বিছ্যুতো৷ ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ॥ 
তমেব ভাস্তমস্থভাঁতি সর্বং 
তস্য ভাস। সর্বমিদং বিভাতি ॥২ 
--সেখানে হূর্ধও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এইসৰ বিছ্যাৎও সেখানে 
প্রকাশ পায় না-_-এই সামান্ত অগ্নির কথ! কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে 


মুও্ক, হ২1৫ ২ কঠোপনিষদ্‌, ২২১৫ 


৩৪২ স্বামীজীর-বাণী ও বন! 


তাহার পশ্চাৎ নমুদয় প্রকাশিত হইছেছে--তীহার প্রকাশে রি নমুদষ, 
প্রকাশিত হইভেছে। . | 
অথব! যখন তত্বজ্ঞানকে হুদূরপরাহত মনে করিয়া হয় হতাশায় আছ 

হয়, তখন ফন শুনিতে পাই- স্বামীজী আনন্দোফুন্নমুখে উপমিষদের এই 
আহ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন £ 

শৃথন্ত বিশ্বে অন্বতশ্য পুত্রা 

আ] যে ধাষানি দিব্যানি তণ্থুঃ | 

শী 

বেঙগাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঁৎ । 

তমেব.বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 

নান্তঃ পন্থা! বিষ্যতেহয়নায়।১ 
-ছে অমবতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমর! শ্রবণ কর। আমি 
সেই মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি-_ধিনি আদিত্যের স্তার জ্যোতির্ময় ও 
অজ্ঞানান্বকারের অতীত। তাহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম 
করে- মুক্তির আর ছিতীয় পন্থা নাই। 

১৮৯৭ স্ত্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ । আলমবাজার মঠ। লবে 
চাঁর-পাচ দিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে, রহিয়াছি। পুরাঁতন শক্ন্যাসিবর্গের 
মধ্যে, শ্বামী প্রেষানন্দ, নির্মলানন্দ ও স্থবোধানন্দ মাত্র আছেন।, ম্বামীজী 
দার্জিলিং হইতে আসিয়। পড়িলেন-__সঙ্গে স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, যোগানন্দ, স্বামীজীর 
মাত্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গ। পেরুমল, কিডি, জি. জি.. প্রভৃতি । 

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্যাসব্রতে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীকে বলিলেন, £এখন অনেক নৃতন নৃতন 
ছেলে সংগার ত্যাগ ক'রে মঠবাসী.হয়েছেন, তাদের জন্ত একটা নির্দিষ্ট নিয়মে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! করলে বড় ভাল হয়।, ৰ 

স্বামীজী তাঁহার অিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, ২ হা 
একটা নিয়ম করা! ভাল বইকি। ডাক্‌ সকলকে । নকলে আসিয়! বড় 

১ স্বেতাখতর। ২৫ ৩৮. ূ 
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ঘরটিতে জম! হইলেন। তখন স্থামীজী বলিলেন, “একজন কেউ লিখতে থাক্‌, 
আমি বলি । তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়। দিতে লাগিল--কেউ অগ্রসর 
হয় না, শেষে আষাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়। দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার 
উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্জ। ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের 
সাক্ষাৎ উপলদ্ধি কর1-_-এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা--উহাতে মানষশের 
ইচ্ছ। আসিবে, যাহার ভগবানের আদিষ্ট হইয়! প্রচারকার্ধাদি করিবে, 
তাহাদের পক্ষে আবশ্তক হলেও সাধকদের পক্ষে উচাঁর প্রয়োজন তে। নাই-ই 
বরং উহা হানিকর--এই ধারণাই প্রবল ছিল। যা! হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, 
আমি কতটা £0:58:0 ও বেপরোয়া-আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম । 
স্বামীজী একবার শুন্যের দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি থাকবে ? 
(অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রন্ষচারিকূপে তথায় থাকিব অথব1 ছুই-এক দিনে 
জন্য মঠে বেড়াইতে আপিয়াছি, আবার চজিগ্না যাইব?) আক্ন্যাঁসিবর্গের মধো 
একজন বলিলেন, ছা তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়। 
লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বজিবার পূর্বে হ্বাযীজী 
বলিতে লাগিলেন, “দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে 
আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্ঠ 
হচ্ছে-সব নিয়মের বাইরে যাওয়া । তবে নিয়ম করার মানে এই 
ঘষে আমাদের শ্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে--ভু-নিয়মের দ্বার! 
মেই কু-নিকমগ্ডলিকে দুর ক'রে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার 
চেষ্ট। করতে হুবে। যেমন কাট! দিয়ে কাট! তুলে শেষে ছুটে। কাটাই ফেলে 
দিতে হয়।+. 

তারপর নিয়মগ্ডলি লেখানো হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহে জপ 
ধ্যান, মধ্যান্ছে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্তগ্রস্থার্দি অধ্যয়ন ও অপরাহে 
সকলে মিলিয়৷ এককঝ্ন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্রগ্রস্থাদি শুনিতে 
হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণ একটু একটু করিয়া। 
ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকত্রব্যের মধ্যে 
তামাক ছাড় আর কিছু চলিবে না _এই ভাবের একটি নিয়ম লেখ! হইল। 
শেষে সমুদয় লেখানে। শেষ করিয়া গ্বামীন্বী বলিলেন, “দেখ, একটু দেখে, 
শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি ক'রে রাখ--দেখিস, হি কোন নিষ্বমটী, 


৩৪৪ স্বামীজীর বাদী ও রচনা 


36880৬ (নেতিবাচক ) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে 2০51৮%৪ 
€ ইতিবাচক ) ক'রে দিবি ।, $ 

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমান্িগকে একটু বেগ পাইতে হুইয়া- 
ছিল। ম্বামীজীর উপদেশ ছিল--লোককরে খারাঁপ বল! ব। তাহার বিরুদ্ধে 
কু-সমালোচন1 করা, তাহার দোষ দেখানো, তাহাকে "তুমি ্মমুক করো না, 
তমুক কবে ন।+-এইকপ 106£8%%৪ উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির 
বিশেষ সাহাষ্য হয় না; কিন্ত তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়] দেওয়। 
যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দ্বোবগুলি 
আপনা-আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব 
নিয়মগ্তলিকে 1০517 করিয়া লইবাঁর উপদদেশে আমাদের মনে বারবার এ 
কথাই উদ্ধত হইতে লাঁগিল। কিন্তু তাহার আদেশমত যখন আমর সব 
নিয়মগ্ডলির মধা হইতে “না? কথাটির সম্পর্ক রহিত কবিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম, তখন দেখিলাম আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্ত 
মাদকত্রব্যসন্বন্ধীক্ধ নিক়্মটাতেই একটু গোল। সেট প্রথম এইভাবে লেখা 
হইয়াছিল-_-“মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে 
পারিবেন না।' যখন আমর] উহার মধ্যগত 'ন1 টিকে বাদ দিবার চেষ্টা 
করিলাম, তখন প্রথম প্লাড়াইল-_-“দকলে তামাক খাইবেন। কিন্তু এরূপ 
বাক্যের দারা সকলের উপর ( থে না খায়, তাহারও উপর ) তামাক খাইবার 
বিধি আসিয়। পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়। নিয়মটি এইক্সপ 
ঈ্লাড়াইল--“মঠে কেবলমাত্র তাঁমাক সেবন করিতে পারিবেন? । যাহ হউক 
এখন মনে হইতেছে আমর!। একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। 1061911- 
এর (খু'টিনাটির ) ভিতর আঁনিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে 
উড়াইয়। দেওয়া চলে মা; তবে ইছাঁও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত 
মূলভাবের অন্গগামী হয়, ততই উহ্াতে অধিকতর উপযোগিতা ্াড়ায়। 
আর ত্বামীজীরও এরূপ অভিগ্রায়ই ছিল। 


একদিন অপবাহে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্থাম্দীজী অপূর্ব 
শোত। ধারণ করিয়া বসিয়। আছেন, নান! প্রসঙ্গ চলিতেছে । আমাদের 
বন্ধু বিষয়ক বন্ধ (আলিপুর আদালতের হ্বনামত্যাত উকিল ) মহাশয়ও 
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আছেন । তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নান! সভায়--এমন কি, কখন কখন 
কংগ্রেসে গলাড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বত্তৃতা করিতেন। তাহার এই 
বক্ৃতাশক্তির কথা কেহ ন্বামীজীন নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিলেন, “তা 
বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন--এখানে গীড়িয়ে 
একটু বন্তৃত1 কর দেখি । আচ্ছা_-5০৩] € আত্মা! ) সম্বন্ধে তোমার ষ1 1069 
(ধারণা ), তাই খানিকট। বলে।।* বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন-_ 
স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অন্থরোধ-উপরোধের পরও যখন কেহ তীহার 
সঙ্কৌচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্য। হার মানিয়। তাহাদের 
দৃষ্টি বিজয়বাঁবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিধার পূর্বে 
কখন কথন ধর্মসন্বদ্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিভাম, আর আমাদের এক 
ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার 
সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, 
আর পূর্বেই বলিয়াছি আমি অনেকট] বেপবোয়।। আমাকে আর বেশী 
বলিতে হইল না। আমি একেবারে দরীড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ্ধের যাজবন্কা-মৈত্রেয়ী-সংবাদাস্তর্গত আত্মতত্বের বিষয় হইতে আর 
করিয়া আত্মা! সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আমিল বলিয়া গেলাম। 
ভাষা বা! ব্যাকরণের ভূল হইতেছে বা ভাবের অসামগ্তশ্ত হইতেছে, এসকল 
খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকানিতাঁয় কিছু 
মাত্র বিরক্ত ন! হুইয়] আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে 
স্বামীজীর নিকট সঙন্স্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল 
ধরিয়া আত্মতত্ব-সন্বন্ধে বলিলেন । তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারস্তের অনুকরণ 
করিয়। বেশ গভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। হ্থামীজী তাহার 
বন়্ৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন । 

আহা! জ্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোঁধ দেখিতেন না। যাহার 
যেটুকু সাঁমান্ত গুণ ব] শক্তি দেখিতেন, তাছাতেই উৎসাহ দিয়। যাহাতে তাহার 
ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাছারই চেষ্টা! করিতেন।-'. 
কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, বিনি শিশ্বর্গকে লিখিতে পারেন) 8176 6৪০1 
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5 705 ৮০:01--আঁমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহ। হইতে 
পারিতাম, তাদপেক্ষ। শতগুণে বড় হও |. তোমাদের প্রত্যেককেই শুরবীর 
হইতে হইবে-_-হুইতেই ছইবে, নহিলে চলিবে ন|। 


'সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলগডে প্রদত্ত জানযোগসন্বন্ধীয় বডৃতাসমূহ লগ্ন 
হইতে ই. টি. স্টাডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে-_ 
মঠেও উহার ছু-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। ম্বামীজী দাজিলিং হইতে 
তখনও ফেরেন নাই-আমর। পরম আগ্রহসহকারে লেই উদ্দীপনা পূর্ণ 
অদবৈততত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা-ম্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি । বৃদ্ধ দ্বামী 
অধ্ৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্ত তাহার বিশেষ আগ্রহ নরেন 
বেদাস্তপন্বদ্ধে বিলাতে কি বলিয়! লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। 
তাহার অন্রোঁধে আমরা তাহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া! তাহার অনুবাদ 
করিয়া, শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নৃতন জন্স্যাসি-বরদ্ষচারিগণকে 
বলিলেন, “তোমর! শ্বামীজীর এই বক্ৃতাগুলির বাঙল। অন্থবাদ কর ন1।, 
তখন আমর! অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত.৪101)16-গুলির. মধ্যে যাহার 
যাহ! ইচ্ছ। মেইথানি পছন্দ করিয়। অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে 
স্বামীজী আসিয়] পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 
এই ছেলের! তোমার বন্কৃতাগুলির অন্গবাদ আঁরভ্ করেছে।” পরে আমার্দিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোষর। কে কি অন্থবাদ করেছ, ম্বামীজীকে শুনাও 
দেখি। তখন লকলেই নিজ নিজ. অনুবাদ আনিয়। কিছু কিছু শ্বামীজীকে 
জ্রনাইল। ম্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি অস্তব্য প্রকাশ করিলেন--এই' 
শব্দের এইরূপ অন্থবাদ. হইলে ভাল হয়, এইরূপ ছুই-একটি কথাও বলিলেন । 
একদিন স্বার্মীজীর কাছে কেবল আমিই বহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন 
'াজযোগটা। ভর্জমা কর্‌ না, আমার স্তায় অন্পযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ 
আদেশ স্বামীঘী কেন করিলেন? ব্ছদিন, পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের 
অভ্যান্ করিবার চেষ্ট! করিতাম, এ যোখের উপর কিছুদিন এত ঙরাগ 
হইছিল যে, ভক্তি জানব] ক্র্মঘোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম +. 
মনে ভাঁদিতাম, মঠের সাধুবা। যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্তই তারা, 


স্বামীজীর অস্চুট স্বৃতি ৩৪৭, 


ঘোগসাধনে উৎসাহ দেন না1। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়। ধারণ! হয় 
যে, স্বামী্ী শুধু যে ঝাজযৌগে বিশেষ পটু তাহা নছেন, উক্ত যৌগ সম্বন্ধে 
আমার যে-সকল ধারণ ছিল, সে-সকল তে। তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, 
তথ্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্ান্ত যোগের সহিত রাঁজযোগের সম্বন্বও 
অতি কুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ম্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার 
ইহা অন্ততয কারণ হুইয়াছিল। বাজযোগের অন্থবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের 
উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, 
তদুদ্দেশ্তে কি তিনি আমাকে এই কার্ধে প্রবৃত্ত করিলেন? অথব! বঙ্ছদেশে 
যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাঁব দেখিয়। সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের 
ষথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি 
প্রমধাদাস মিত্রকে প্লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, “বাঙলা দেশে, 
রাঁজযোগের চর্চার একাস্ত অভাব-_যাহা আছে, তাহ। দমটান। ইত্যাদি বই 
আর কিছু নয়।” 

যাহ। হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অন্থ্পযুক্তত। প্রভৃতির কথা মনে 
ন। ভাবিয়। উহার অন্থুবার্দে তখনই প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম। 


, একদিন অপরাহে একঘর লোক বসিয়া আছে, ম্বামীজীর খেয়াল হইল» 
গীতা পাঠ কৰিতে হইবে । অমনি গীতা আন] হইল। সকলেই উদ্গ্রীব 
হইয়। শ্বামীজী গীত] সম্বদ্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে দেদিন 
তিনি যাহ! যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দেক 
আদেশে স্মরণ করিয়া! যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ ররিয়াছিলাম। তাহ! 'গীতাতত্” 
নামে প্রথমে উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হুয় এবং পরে “ভারতে 
বিবেকানন্দের অঙ্গীসভূত করা হয়। $ 

' যখন স্বামীজী আলোচন1 আরস্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর 
সমালোচক-_কৃষ্ণর্ভুন, ব্যাস, কুকুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির এঁতিহাসিকতা। সন্বন্ধে 
সন্দেহের কারণ-পরম্পর1 যখন তৃত্নতন্নকূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে 
যময়ে বোঁধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্ষির নিকট অতি কঠোর সমাঁলোচকও হার 
মানিক্-যার। এঁতিহালিক তত্বের এট্রপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্ত 
এ বিষয়ে শ্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ ন। করিয়াই পরে 


৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বুধাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই এঁতিহাঁসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। 
এঁতিহাসিক গবেষণায় শাপ্তবিবুত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক গ্রতিপর হইলেও সনাতন 
ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আচড়ও লাগে না! । আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে 
এঁতিহামিক গবেষণার কোন সম্পর্ক ন৷ রহিল, বে এঁতিহাদিক গবেষণার 
কি কোন মূল্য নাই ?--এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে 
এইসকল এঁতিহাসিক নত্যাঞ্গসপ্ধানেরও একট বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 
উদ্দেশ্ত মহান্‌ হইলেও তজ্জন্থা মিথ্যা! ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই। বরং বর্দি লোকে দর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ 
চেষ্টা করে, তবে সে একদিন লত্যন্বক্ূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাঁত করিতে 
পারে। তারপর গীতার মৃলতত্বস্বূপ সর্বমতসমন্থয় ও নিফাম কর্মের ব্যাখা! 
সংক্ষেপে করিয়। শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং 
মান্ম গমঃ পার্থ, ইত্যাদি অর্জনের প্রতি শ্রীকষের যুদ্ধার্থ উত্তেজন1-বাক্য পড়িয়া 
তিনি স্বয়ং সর্বসাঁধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহ। তাহার মনে পড়িল-_ 
“নৈতত্বযাপপদ্ভতে' এ তো৷ তোমার সাজে না- তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি ত্রহ্ম, 
তোমাতে যে নানারপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি--তাহা তো! তোমার সাজে ন।। 
প্রফেটের মতো! ওজন্বিনী ভাষায় এই তত্ব বলিতে বলিতে তাহার ভিতর 
হইতে যেন তেজ বাঁছির হইতে লাগিল। ম্বামীজী বলিতে লাগিলেন, “যখন 
অপরকে ব্রশ্মদৃিতে দেখতে হবে--তখন মহাপাপীকেও স্বণা করলে চলবে ন1।” 
“মহাপাপীকে ত্বণা ক'রে! না" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে 
ভাবাস্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুকিত হইয়। আছে--যেন 
তাহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে, প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখান। যেন 
ভালবামায় ভগমগ করিতেছে_-তাহাতে কঠোরভার লেশমাত্র নাই। 
এই একাট্র লোকের মধ্যেই ম্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়! 
'শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, “এই একটিমাত্র লোক পড়লেই সমগ্র 
গীতাপাঠের ফল হয়।, 


একদিন ক্রহ্মস্থত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রন্ষনুত্রের ভাষ্য না পড়ে 
এখন স্বাধীনভাবে সকনে হুত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা! কর্‌।, প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদের হুত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত 


্বামীজীর অন্ফুট স্মৃতি ৩৪৯ 


উচ্চারণ শিক্ষ! দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'নংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক 
উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে 
লকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আঁমর|। ছেলেবেল! থেকে 

অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যন্ত হয়েছি--তাই এ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত 
বিসদূশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা “আত্মা"শবকে "আত্মা, এইকপ 
উচ্চারণ না ক'রে 'আত?' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পঙগুলি 
তাহার মহাভাস্তে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীর। শ্নেচ্ছ। আঁমর1 সকলেই 
তে পতঞ্জলির মতে শ্নেচ্ছ হয়েছি । তখন নৃতন ব্রহ্মচারি-সন্নযাসিগণ এক এক 
করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ত্রহ্ষস্ত্রের স্ত্রগুলি পড়িতে 
লাগিলেন । পরে হ্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শবটি ধরিয়! উহার অক্ষরার্থ 
করিতে পার] যায়, তাহার উপায় দেখাইয়! দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 
ুত্রগুলি ঘে কেবল অন্বৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শঙ্কর 
অহ্বৈতবাদী ছিলেন-_তিনি শুত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা, 
করেছেন, কিন্ত তোর! স্থত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্ট1! করবি-ব্যাসের. ষথার্থ 
অভিপ্রায় কি বোঝবার চেষ্টা করবি- উদাহরণন্বরূপ দেখ্‌--“অস্মিরন্য চ 
তদ্‌যোগং শান্তি'১--এই ন্ুত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, 
এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদবৈত উভম্ম বাদই ভগবান্‌ বোব্যাস কর্তৃক স্চিত 
হয়েছে | 

. স্বামীজী একদিকে যেমন গভীরাত্মা। ছিলেন, তেমনি অপরদিকে স্থরদিকও 
ছিলেন। পড়িতে পড়িতে *কামাচ্চ নাহুমানাপেক্ষা' কুত্রটি আসিল। ম্বামীঘী 
এই হ্ত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া 
হাসিতে লাগিলেন। স্ুত্রটির গ্রক্কুত অর্থ এই--যখন উপনিষদে জগৎকারণের 
প্রসঙ্গ উঠাইয়। “সোহকাময়ত'--তিনি (সেই জগৎকারণ ) কামনা করিলেন, 
এইন্ধপ কথা আছে, তখন “অন্গমানগয়্য' (অচেতন ) প্রধান ব!1 প্ররতিকে 
জগৎকাবণয়পে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাঁই। যাহার] শান্গ্রস্থের 
নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অঙ্গুযায়ী কাদর্থ করিয়া! এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে 
ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা! কোন কালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত 
ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন? 

১ ত্রঙ্গনুতর। ১১1১৯ 


৩৫৬ ্বামীতীর ধাণী ও রচন। 


'যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল । ক্রমে "শাস্দৃষ্ট্য ভূপদেশে। বাঁমমেববৎণঃ 
সুত্র আধিল। এই স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ শ্বামীর. দিকে 
চাহিয়। বলিতে লাগিলেন, “দেখ্‌, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে তগবান্‌ বলতেন, 
লে এ ভাবে বলতেন। এই কথা বলিয়াই কিন্তু খ্বামীজী অন্ত দিকে মুখ 
ফিরাইয়া! বলিতে লাগিলেন, 'কিস্ত তিনি আমাকে তাঁর নাতিশ্বাসের সময় 
বলেছিলেন £ যে রাম, যে কষ, সে-ই ইদানীং বামকৃষখ, তোর বেদাস্তের দিক্‌ 
দিয়ে নয়।, এই বলিয়! আবার অন্ত সুত্র পড়িতে বলিলেন। 

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন 
আই, ফস্‌ করিয়! কাহারও কথ। বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। ভিনি 
খলিয়াছেন, “এই অদ্ভুত রাঁমক্কষফ্চরিতর তোমার ক্ষুত্্ বিভ্যাবুদ্ধি দিয়ে ঘতদূর সাধ্য 
'আলোচন1 কর, অধ্যয়ন কর--আঁমি তো তাহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও 
বুঝতে পারিনি--ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।” 


ত্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া! গিয়। সাধনভঙজন 
শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, “প্রথম সকলে আসন ক'রে বস্‌) ভাঁব্‌ 
- আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহাধ্যেই 
'আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবে| | ' সকলে বসিয়। কয়েক মিনিট এইকপ চিন্তা 
করিলে তারপর বলিলেন, “ভাব্--আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্জের মতে! 
'ঘৃঢ-_এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাঁব। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিস্তার 
পর তাবিতে বলিলেন, “এইরূপ ভাব, যে/ আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব 
পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে_ হৃদয়ের ভিতর হ'তে সমগ্র জগতের 
জন্ত শুভকামন৷ হচ্ছে সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীবোগ হোক । 
এইবপ ভাবর্নার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি ; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম 
করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমৃত্তির চিন্তা ও 
মন্ত্রজপ--এইটি আধঘন্টা আন্দাজ করবি।, ধকলেই ম্বামীজীর. উপদেশ-মত 
চিন্তাঁদির় চেষ্টা করিতে লাগিল। | 

রি সমবেত লাধনাহুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অচুঠিত হইছিল 

বং ক্বামী তুরীয়ানন্দ শ্বামীজীর আদেশে নৃতন টির রা 


১ আঁ ১1১৩০ 


স্বামীজীয় অন্মুট স্বতি ৩৫১ 


বহুকাল যাবৎ “এইবার এইকূপ চিন্তা কর, তারপর এইন্ধপ কর: বলিয়া 
দিয় এবং হ্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়। স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অত্যাল 
করাইয়্াছিলেন | 
১ ১ ও 

একদিন সকলবেলা, নটা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বলিয়া কি 
করিতেছি-_হুঠাৎ তুলপী মহারাজ (ত্বামী নির্মলানন্দ ) আপিয়। বলিলেন, 
“ম্বামীজীর নিকট দীক্ষ! নেবে? আমিও বলিলাম, “'আজ্ঞা,হা। ইতংপূর্বে 
'আমি কুলগুর বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। 
'এক্ষণে নির্মলানন্দ ত্বামীর এইক্সপ অযাচিত, আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধ! 
রহিল না। “লইব' বলিয়াই তাছার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর 
হইলাম। জাঁনিতাম ন। যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তা দীক্ষা লইতেছেন 
--তখনও দীক্ষাঙ্দান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুবঘরের বাহিরে 
একটু অপেক্ষীও করিতে হুইয়াছিল। তারপর শরৎবাবু বাছির হুইয় 
'আনিবামাত্র তুলসী মহারাঁজ আমাকে লইয়। গিয়া স্বামীঞ্জীকে. বলিলেন, এ 
পীক্ষা নেবে। হ্বামীজী আমাকে বনিতে রলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞান! 
করিলেন, “তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে? আমি 
বলিলাম, “কখন সাকার ভাল লাগে, কখনও ব। নিরাকার ভাল লাগে ।, 

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, “ত1 নয় $ গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; 
হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়৷ অল্পক্ষণ যেন 
ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়। দিয় বলিলেন, “তুই কখন 
ঘটশ্থাপনা ক'রে পূজো করেছিস্? আমি বাড়ি ছাড়িবার কিছু পূর্বে 
ঘটস্থাপনা করিয়। কোন্‌ পুজা অনেকক্ষণ ধরিয়া, করিয়াছিলাম--তাহ! 
বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মর বলিয়! দিয়! উহা বেশ করিয়। 
বুঝাইয়৷ দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মন্ত্রে তোর স্থবিধে হবে। আর ঘটস্থাপন! 
ক'রে পুজে। করলে তোর স্থবিধে হবে । তারপর আমার সম্বন্ধে একটি 
ভবিত্বদ্বাণী করিয়। পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল--সেইগুলি লইয়! 
আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে বলিলেন । 

আমি দেখিলাধ, যদি মাকে ভগবচ্ছক্তিন্বূপ কোন দেবতার উপাসন। 
করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথ! আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই 


৩৫২ স্বামীজীন বাণী ও বচম। ' 


আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু 'শিশ্তের প্রতি 
বুঝিয়। মন্ত্র দেন, ত্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমীণ পাইলাম । 

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হুইল। স্বামীজীর তৃক্তাবশিষ্ট 
প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম। 

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পার্দিত “ইত্িয়ান মিরর” নামক 
ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদ্বত্ত হইত, কিন্ত মঠের সন্ন্যাসীদের 
এরূপ সংস্থান ছিল ন যে, উহার ডাঁকখরচট! দেন। উক্ত পত্র পিয়ন ছার! 
বরাহনগর পর্যস্ত বিলি হছইত। বরাহনগরে “দেবালয়ের, প্রতিষ্ঠাতা মেবাব্রতী 
শ্রীশশিপদ বন্্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম.ছিল। তথায় একখানি 
করিয়া এ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আমিত। “ইগ্ডয়ান মিররে'র পিয়নের 
এ পর্যন্ত বিট" বলিয়া মঠের কাগজখানিও এখানে আদিত এবং তথা হইতে 
উহ প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত) উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর 
যথেষ্ট সহান্ভূতি ছিল। তাছারই ইচ্ছাঙ্ছসারে তাহার আমেরিকায় অবস্থান- 
কালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি 61১০6 বক্তৃতা দেন 
এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া, যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই 
্রন্নত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন 
প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ ব! শ্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হুইত। 
বলা বাহুল্য, এই “ই্ডিয়ান মিরর কাগজ আনার ভারও তাহার উপরেই ছিল। 
ভখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্ত 
তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া 
সকলের উপর অল্লাধিক পরিমাণে কাঁজের ভার দেওয়া! হয় নাই। স্থতর়াং 
নির্ভয়ানন্দ শ্বামীকে যথেই কার্ধ করিতে হইতেছে । তাহারও তাই যনে 
হইয়াছে ষে: তাহার কর্তব্য কার্ধগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নৃতন সাধুদের 
উপর দিতে পারেন, তবে তীহার. কতকট1 অবকাশ হইতে পারে। এই 
উদ্দেস্তে তিনি আমাকে বলিলেন, “যেখানে ইত্ডিয়ান মিরর আমে, তোমাকে 
সেস্থান দেখিয়ে আনবো-তৃষি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনে আমিও 
ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্ধভার কিঞ্চিৎ 
লাঘব ভুইবে ভাবিয়া সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিগ্রহরের 
প্রসাহ-ধারণাস্তে কিযৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়্ানন্দ আমাকে বলিলেন, “চল, 


খ্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি ৩৫৩ 


সেই বিধবাশ্রমটি ভোমায় দেখিয়ে দিই। আমিও তাছাঁর সহিত যাইতে 
উদ্যত হুইয়াছি, ইতোমধ্যে ত্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদাস্তপাঠ 
কর! যাক্‌--আয়। আমি অমুক কার্ধে যাইতেছি--বলায় আর কিছু 
বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হুইয়1 সেইস্থান চিনিয়। 
আসিলাম। ফিবিয়। আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট 
গুনিলাম। আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে শ্বামীজী অপরের নিকট 
বলিতেছিলেন, “ছৌড়াট1! গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি ? 
এই কথ। শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, “ভাই, চিনে এলুম বটে 
কিন্ত কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে ন।1” 

শিশ্তগণের--বিশেষতঃ নৃতন নৃতন ব্রহ্ষমচারিগণের যাহাতে চরিতঅরক্ষা হয়, 
তদ্ধিষয়ে শ্বামীজী এত সাবধান ছিলেন । কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত 
মঠের কোন সাধু-বরন্ষচারী বাস করে ব| রাত কাটায়-_ইহ তাহার আদৌ 
অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্্রীলোকদের সংস্পর্শে আমিতে হয়। ইহার 
শত শত উদ্দাহরণ দেখিয়াছি । 

যেদিন মঠ হইতে রওনা হুইয়া। আলমোড়া যাত্রার জন্য কমিকাত। যাঁইবেন, 
সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দীড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নৃতন 
বরঙ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বদ্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, 
তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে £ 

দেখ. বাবা, ক্রম্মচর্ধ ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে 
্রক্ষচর্ধই ভার একমাত্র সহাক্। তোর! স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আঁকি 
না। আমি তোদের আ্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তাঁরা সাক্ষাৎ 
ভগবতীন্বর্ূপা, কিন্ত নিজেদের বাঁচাবার জন্তে তাদের ,কাছ থেকে তোদের 
তফাত থাকতে বলছি। তোর। ষে আমার লেকচারে পড়েছিস- সংসাকে 
থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাঁতে মনে করিসনি যে, আমার মতে 
্রহ্ষচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জগ্ত অত্যাবশ্তাক নয়। কি ক'রব, সেসব 
লেকচারের প্রোতৃমণ্ডুলী সব সংসারী, সব গৃহী--তাদের কাছে যদি পূর্ণ 
্রশ্বচর্ধের কথা একেবারে বলি, তবে ভার পরদিন থেকে আব কেউ আমার 
লেকচারে আনত না। তাদের মতে কতকট! সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ 
পূর্ণ ব্রহ্ষচর্ধের দিকে বৌক হয়, সেইজন্তই এঁ ভাবে লেকচার দিয়েছি । 


৪০২৩ 


৩৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্ত আমার ভেতরের কথ। তোদের বলছি-ব্রহ্ষচর্য ছাড়া এতটুকৃও ধর্মলাত 
হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ক্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি। 
নাঃ 

একদিন বিলাত হইতে কি একখান! চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি 
পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মগ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে 
পাঁরে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়। 
বলিতে লাগিলেন ঃ ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোল! থাক আবশ্তক, এবং 
এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হাদয় ও মুখ খোলা 
থাকা! আবশ্তক, তাহার প্রবল মেধাবী হদয়বান্‌ ও বাগ্ী হওয়। উচিত, 
আর তাহার অধোদেশের কার্ধ যেন বন্ধ থাকে, যেন সে পূণ ত্রহ্মচর্যবান্‌ হয়। 
জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্ান্ত সমুঘয় ৭ 
'আছে, কেবল একটু হ্ৃদ্নয়ের অভাব-_ঘাঁহ! হউক, ক্রমে হদয়ও খুলিয়। যাইবে । 

সেই পত্রে মিল নোবল; বিলাত হইতে শ্রীত্র ভারতে রওনা হইবেন, এই 
সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 
এবিলেতের ভেতর এমন পৃতচরিতা, মহানছভব! নারী খুব কম। আমি যদি 
কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাঁখবে ।” স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হুই্াছিল। 

সা 

বেদাস্তের শ্ভাব্ের ইংরেজী অন্গবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 
মান্রাজ হইতে প্রকাশিত “্ক্ষবারিন্ পত্রের প্রধান লেখক, মান্্রাজের 
বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত বঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীত্র কলিকাতায় 
আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আদিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্ছে আমাকে 
বলিলেন, “চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ দিকি; আর একটু খাবার জল 
নিয়ে আয়।, আমি এক গ্লাস জল ত্বামীজীকে দিয়। ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে 
বলিলাম, 'আমার হাতের লেখা তত তাল নয়। আমি মনে কৰিয়াছিলীম, 
বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে । স্বামীজী অভয় দিয়া 
বলিলেন, 'লেখ, £0:5187) 1৩6০৫ (বিলাতী চিঠি) নয়। তখন আমি 
কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়। 

১ মিস্টার নিষেদিতা 


ৰ স্বামীজীর অক্ষুট স্থৃতি ৩৫৫ 
যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্জাচারকে একখানি 
লেখাইলেন ; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে- ঠিক মনে 
নাই । মনে আছে রজাচাধকে অন্তান্ত কথার ভিতর এই কথ! লেখাইয়াছিলেন 
--বাঁঙল৷ দেশে বেদাস্তের তেমন চর্চ! নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় 
আমিতেছেন, তখন .4£155 2 209 0০ 00০ 06016 ০0£ 09100009, 
--কলিকাঁতাবাসীকে একটু উসকাইয়া দিয়া ঘান। কলিকাতায় যাহাতে 
বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্ত 
স্বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের 
শনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় ছুইটি মাজ্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং 
বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন, কিস্তু তথাপি যখনই স্থবিধ! পাইতেন তখনই 
কলিকাতাবানীব ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। হ্বামীজীর এই 
পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাঁনিগণ স্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত 
পণ্ডিতবরের 176 21680 800 026 ০00০৮ (পুরোহিত ও খষি) নামক 
সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল । | 

চি 
একটি বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আপিয়। তথায় সাধুকূপে বান 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্ত সাধুবর্গ তাহার 
চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের 
অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠতুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না । তাহার 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, “মঠে যে-সকল সাধু আছেন, 
তাহাদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় বাখতে পারি।, এই কথা 
বলিয়। পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন। “একে মঠে রাখতে 
তোষাদের কার কিরূপ যত? ভখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে 
অমত প্রকাঁশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না। 
চি 
একদিন অপরাহে শ্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়। 
'বেদাস্ত পড়াইতভে বমিয়্াছেন- সন্ধ্যা! হয় হয়। স্বামী রাঁমকঞণানন্দ ইহার 
কিছুকাল পূর্বে গ্রচার-কার্ধের জন্য শ্বামীজী কর্তৃক মাত্রাজে প্রেরিত হওয়ায় 
তাঁহার অপর একজন গুকুত্রাতা তখন মঠে পুজা! আরাত্িকাদি . কার্ধভার 


৩৫৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


লইয়াছেন। আরাব্রিকাঁদি কার্ধে যাহারা তাহাকে সাহাষ্য করিত, 
তাহাদিগকেও লইয়] শ্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত 
গুরুভ্রাতা আসিয়! নৃতন সন্্যাসি-বরহ্মচারিগণকে বলিলেন, “চল হে চল, 
আরতি করতে হবে, চল। তখন একদিকে ত্বামীজীর আদেশে সকলে 
'বেদাস্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইহার আদেশে ঠাকুরের আন্নাত্রিকে 
যোগদান করিতে হইবে-_নৃতন সাধুর! একটু গোলে পড়িয়া! ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিল। তখন স্বামীজী তাহার এ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া! উত্তেজিত 
ভাবে বলিতে লাগিলেন, “এই যে বেদাস্ত পড়। হচ্ছিল, এট কি ঠাকুরের 
পূজা নয়? কেবল একখান ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আব ঝাজ 
পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি 
ুত্রবুদ্ধি--। এইন্ধপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে 
উক্তরূপে বেদাস্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন। ফলে বেদাস্তপাঠ বন্ধ হইয়। গেল-_কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ 
হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল 
না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়। “সে কোথায় গেল, সেকি আমার 
গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাপ দিতে গেল?'-_ইত্যার্দি বলিতে বলিতে 
সকলকেই চতুর্দিকে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহক্ষণ পরে তাহাকে 
মঠের উপরের ছাদে চিস্তাঘ্বিত ভাবে বসিয়। থাকিতে দেখিয়] শ্বামীজীর নিকট 
লইয়া আম! হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি 
তাহাকে কত ঘত্ব করিলেন, তাঁহাকে কত মিই্ কথ! বলিতে লাগিলেন! 
গুরুভাই-এব প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাস! দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া 
গেলাম। বুবিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা । 
কেবল যাহাতে তাহারা গাহাদের নিষ্ঠ| বজায় রাখিয়া! উদ্দারতর় হইতে পারেন, 
ইহাই তাহার বিশেষ চেষ্টা । পরে দ্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, 
রি তিনিই তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র । 


একধিন বারান্দায় বেড়াইতে গে তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখও . 
মঠের একটা ডায়েরী বাখবি, আর হণ্ায় হত্ায় মঠের একট ক'রে বিপোর্ট 
পাঠাবি।” স্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। 


স্বামীজীর কথা 

আমি নিজে অবস্থ বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তি সঙ্গে মেলে। বেদের 
অনেক অংশ তো স্পষ্টই শ্ববিরোধী। [18516 ব। প্রত্যাদিষ্ট বলতে 
পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেক্ধপভাবে প্রত্যাদিষ্ট 
বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমূদয় জ্ঞানের সমট্টি। এই 
জ্ঞানসমষ্টি যুগারস্তে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে হুম্কম বা অব্যক্ত ভাব 
ধারণ করে। যুগের আরস্ত হ'লে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই 
কথাগুলি অবশ্ত ঠিক, কিন্ত কেবল “বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমন্টি, এ 
কথ। মনকে আখিঠার। মাত্র। মন্ধু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির 
সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও 
এই মত। ৃ 

অহৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তাঁর মোদ্দাকথ। এই যে 
এতে ইন্দ্রিয়হখ-ভোগের স্থান নেই। আষরা আনন্দের সঙ্গে এ কথ। শ্বীকার 
করতে খুব প্রস্তত আছি। 

বেদাস্তের প্রথম কথা হচ্ছে--সংসার ছুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য 
ইত্যা্দি। বেদান্ত প্রথম খুললেই “ছুঃখ দুঃখ" গুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তাঁর 
শেষে পরম স্থখ-_যথার্থ সুখের কথ] পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ্, ইন্দ্িয়-জগৎ 
থেকে যে যথার্থ সুখ হ'তে পারে, এ কথা! আমর! অস্বীকার করি, আর' বলি 
ইন্্িয়াতীত বস্ততেই যথার্থ ্ুখ। আর এই স্থখ, এই আনন্দ সব মাছুষের 
ভেতরই আছে। আমরা জগতে যে 'হুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে 
জগৎ্ট। পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্্রিয়পরায়ণ'ক'বে সর্বনাশের দিকে 
নিয়ে যায়। 

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বপিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ 
ব্যতীত আমাদের কোন ধর্শনেরই লক্ষ্য বস্ত পাওয়া অসভব। কারণ ত্যাগ 
মানেই হচ্ছে-_-আসল সত্য যে আত্মা, তার গ্রকাশের সাহাধ্য করা । উহ! 


১ স্বামী শুদ্ধানন্মজীর চন 


৩৫৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইন্জরিক়গ্রাহয জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, দে 
সত্য-জগতের জান লাভ করে। 

জগতে যত শান আছে, তার মধ্যে নেনে জেনে নে 
অপর। বিদ্যা । পর] বিদ্যা হচ্ছে, যার হবার] সেই অক্ষর পুরুষকে জান। ঘায়। 
সে পড়েও হয় না, বিশ্বাম করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা 
লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জান যায়। 

জানলাভ ছ'লে আর সাম্প্রদায়িকতা! থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন 
সম্প্রদায়কে ষে ত্বণ! করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং 
এক হয়ে যাঁয়, নেইবূপ সব সম্প্রদায়--সব মতেই জান লাভ হয়, তখন আর 
কোন মতভেদ থাকে না। 

জানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্্রী-পুত্র- 
পরিজনকে ভামিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্ররূত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে 
অনাসজ্ত হয়ে থাকা। | 

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের 
বিকাশ হবার সবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হ'তে থাকে । 

বেদাস্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর ক'বে থাকেন বটে, কিন্ত 
আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিম আছে। 


ভক্তিলাভ কির্ধপে হয় ?--ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার: 
ওপর কামকাঞ্চনের একট। আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি 
আপন।-আপনি প্রকাশ হবে। 

জিব চললেই অন্তান্ত ইন্ড্িয় চলবে। 

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম-_এই চার রান দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে- 
পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্ত বর্তমান কালে 
কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝৌক দিতে হবে। 

ধর্ম একট। কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস । যে একট] ভূতও দেখেছে, 
সে অনেক বই-পড়1 পঞ্ডিতের চেয়ে বড়। 

এক নময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংস! করেন, তাতে তার নিকটস্থ 
জনৈক বাক্তি বলেন, “কিন্ত সে আপনাকে মানে ন1। ভাতে তিনি ঝলে 


স্বামীজীর কখ। ৩৫৯ 


উঠলেন, “আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে তাল 
কাজ. করছে, এই জন্তে সে প্রশংসার পাত্র ।, 

আলল ধর্মের রাজ্য বেখাঁনে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই। 

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন ক'রে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম 
করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হযে । 
এর লামগ্রন্ত কোথায়? 

--তোমর! ছুটে! জিনিস গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে--এক জীব-সেবা, 
আর এক প্রচার । প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্বপুরুষ ছাড়। কারও অধিকার নেই। 
সেবায় কিন্ত নকলের অধিকার ; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, 
যতক্ষণ তার! অপরের সেব! নিচ্ছে। 

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আর্ত হবে, সেই 
দিন থেকে তার পতন আস্ত । 

ভগবান শ্রকষ্চচৈতন্তে ভাবের (£5611755 ) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, 
এরূপ আর কোথাও দেখ! যায় ন।। * 

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে। 

গৌড়ামি দ্বার খুব শীঘ্র ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের 
ত্বাধীনত। দিয়ে একট! উচ্চপথে তুলে দিতে দ্বেরী হলেও পাক ধর্ম- 
প্রচার হয়। 

সাধনের জন্ত যদি শরীর যায়, গেলই ব1। 

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই ( ধর্জলাভ ) হয়ে যাবে। 

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়। 

গুরু কাকে বল যায় ?--ধিনি তোমার ভূত ই ব'লে দিতে পারেন, 
তিনিই তোমার গুরু। 

আচার্য যে-সে হ'তে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হ'তে পারে । মুক্ত যে, 
তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্ধকে উভয় অবস্থার ' মাঝখানে 
থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জান কর! চাই, ন। হ'লে তিনি কেন 
উপদেশ দেবেন? আর বদি তীর ম্বপ্পজান ন1 হ'ল, তবে তিনি তো দাধারণ 
লোকের মতে হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্ধকে শিষ্কের 
পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্দের শন্ধীরে ব্যাধি-আদি 


৩৬৬ ত্বামীজীর যানী ও রচন। 


হয়। কিন্তু কাচ! হ'লে তার মনকে পর্যস্ত তাঁরা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে 
ষান। আচার্য যে-সে হতে পারেন না। 

এমন সময় আসবে, ঘখন এক ছিলিম তামাক সেজে লৌককে সেব। কর! 
কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারযে। 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন: 


বেলগা"_-১৮৯২ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর, মঙলবার । প্রায় ছুই ঘণ্ট। হইল সন্ধ্যা 
হুইয়াছে। এক স্ুলকায় গ্রসন্নবদন যুব! সন্ন্যামী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় 
উকিলের সহিত আমার বাসায় আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি 
বলিলেন, “ইনি একজন বিদ্বান্‌ বাঁড়ীলী সন্গ্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন।, ফিরিয়! দেখিলাম__প্রশাস্তমৃতি, ছুই চক্ষু হইতে যেন 
বিছ্যতের আলে! বাছির হইতেছে, গোৌঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া 
আলখাল্পা, পায়ে মহারাই্্রীয় দেশের বাহান। চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাঁপড়েরই 
পাগড়ি । সন্গ্যাসীর সে অপরূপ মৃতি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাহাকে চোখের 
সামনে দেখি। 

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশক্ম কি তামাক 
খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হা'কা নাই। আপনার যদি 
আমার ছ'কায় তামাক খাইতে আপত্তি ন৷ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে 
তামাক সাজিয়। দিতে বলি। তিনি বলিলেন, “তামাক চুরুট__খন যাহা 
পাই, তখন্ন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হ'কায় খাইতে কিছুই 
আপত্তি নাই।' তাযাক লাজাইয়! দিলাম । 

তাহাকে আমার বানায় থাকিতে বলিলাম ও তাহার জিনিসপত্র আমার 
বানায় আনাইব কি-ন। জিজ্ঞাসা করিলাঁম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল 
বাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাহার নিকট হইতে 


১ বোস্বাই প্রদেশে বেলরগাওএর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র-লিখিত। 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৬১ 


চলিয়া 'আদিলে তাছার মনে ছুঃখ হইবে? কারণ তাহার! সকলেই অত্যন্ত 
ন্বেহ ও ভক্তি করেন- অতএব আমিবার বিষয় পরে বিষেচন1! কর। যাইবে |, 

মে রানে বড় বেশী কথাবার্তা হইল ন1; কিন্তু হুই-চারি কথ। যাহ! বলিলেন, 
তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা! অপেক্ষ। হাজারগুণে বিশ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান; 
ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোন 
না, এবং নুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্বেও আম। অপেক্ষা সহঅগুণে 
স্থখী। 

আমার বাসায় থাকিবেন ন! জানিয়৷ পুনরায় বলিলাম, “বদি চা খাইবার 
আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আদিলে 
সুখী হইব।” তিনি আসিতে শ্বীকার করিলেন এবং উকিলটির মহিত তাহার 
বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। বরাতে তাহার বিষয় অনেক ভাবিলাম ; মনে হইল 
--এমন নিস্পৃহ, চিরসথখী, সদ] সন্তষ্ট, প্রফুল্পমুখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই। 


পরদিন ১৯শে অক্টোবর । প্রাতে ৬্টার সময় উঠিয়। শ্বামীজীর প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটট? বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর 
দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী 
যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়। দেখি এক মহাঁসভা$ শ্বামীজী 
বমিয়৷ আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ত্াম্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সছিত 
কথাবার্তী চলিতেছে । স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত 
সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্ুস্থানীতে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র 
চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেছ কেহ হুক্জের 
ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক 
করিতে উদ্ভত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্রাচ্ছলে, 'কাহাকেও গভীনভাবে 
যথাযথ উত্তর দিয়! সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয় প্রণাম 
করিলাম এবং অবাক হইয়। বসিয়। শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম-- 
ইনি কি মঙগস্য, ন। দেবতা? 

কোন গণামান্ত ব্রাহ্মণ উকিল গ্রশ্ন করিলেন, “্বামীজী, সন্ধা! আহিক 
প্রভৃতির মন্ত্রাি লস্কততাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের 
এ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?” 


৩৬২ ক্বামীজীর বাণী ও বচন! 


স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'অবশ্থই উত্তম ফল আছে ) ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া) 
এ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তে। ইচ্ছ৷ করিলে অনায়াসে বুঝিয়৷ লইতে পারো, 
তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ? আর যি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে 
পারে, যখন সন্ধ্যা আহক করিতে বসো, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, ' 
না-কিছু পাঁপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্মকর্ম করিতেছি মনে কতিয়া 
বসো, তাহ! হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহ্াই যে যথেষ্ট ।” 

অন্ত একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন 
শ্নচ্ছভাষায় করা উচিত নহে) অমুক পুরাণে এইর্প লেখা আছে ।, 

স্বামীজী উত্তর করিলেন, “ঘে-কোন ভাষাতেই ছোঁক ধর্মচর্চা কর! যায়” 
এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণন্বরূপ দিয় বলিলেন, 
“হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিয় আদালত হবার! খণ্ডন হইতে পারে না।, 

এইন্সপে নয়ট। বাজিয়। গেল। ধাহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে 
তাহার! চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রছিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি 
আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 
“বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুপ্ন করিয়। যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও 
ন1।” পরে আমি তাহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্ত বিশেষ 
অঙ্থরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, 'আমি ধাহার অতিথি, তাহার মত করিতে, 
পাবিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তত।' উকিলটিকে বিশেষ 
বুঝাইয়। স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া! আমার বাসায় আপিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি, 
কমগুলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধ। একথানি পুস্তক । স্বামীজী তখন ফ্রান্স-দেশের 
সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বালায় আসিয়া 
দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক নাল ঠাণ্ড 
জলও চাহিয়। খাইলেন। আঁমার নিজের মনে যে-সমত্ত কঠিন লমস্ত। ছিল 
সে-সকল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা তরসা হইতেছে না৷ বুঝিতে 
পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিস্তাবুদ্ধির পরিচয় ছুই কথাতেই বুঝিয়া 
লইলেন। 

ইভঃপূর্বে টাইম্‌স” সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, 
কোন্‌ ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ব বুঝিয়া ওঠ! অত্যত্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন 
সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বীনের সহিত ঠিক মিল হওয়াক্ 


ত্বামীজীর সৃছিত কয়েক দিন ৩৬৩, 


আমি উহা যত্ব করিয়া রাখিয়াছিলাম $ তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম ।' 
পড়িয়া তিনি বলিলেন, “লোকটা গোঁলমালে পড়িয়াছে। আমারও ক্রমে 
সাহদ বাড়িতে লাগিল। “ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্‌, এককালে ছুই-ই হইতে 
পারেন ন1'-_গ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত এই তর্কের যীমাংস। হয় নাই ; মনে, 
করিলাম, এ সমন্যাপুরণ হ্বামীজীও করিতে পারিবেন না । 

স্বামীজীকে জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, “তুমি তে। 5৫1610০ (বিজ্ঞান) 
অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি 000095810 8০:০৪ 
০51002962] 2170. ০2170060881] কি ৪০৫ করে না? যদি ছুইট ০০১০৪1০ 
10065 ( বিপরীত শক্তি ) জড়বন্ততে থাক] সম্ভব হয়, তাহ1 হইলে দুয়। ও. 
স্তায় 09081:6 ( বিপরীত ) হইলেও কি ঈশ্বরে থাক! সম্ভব নয়? 4111] 
০৪০ 985 19 01080 5012 1985০ ৪, ৮০1 0001: 1068. 0৫ ০৩] (০৫. 

আমি তে নিম্তবূ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস---::50 85 ৪90106 (সত্য 
নিরপেক্ষ )। সমস্ত ধর্ম কথন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি নে-সব. 
প্রশ্নের উত্তরে বললেন £ 

আমরা ঘে বিষয়ে ঘাহ। কিছু সত্য বলিয়। জানি ব1 পরে জানিব, সে-সকলই 
আপেক্ষিক সত্য ( 7612055 20095 ). 4501066 20০০-এর (নিরপেক্ষ 
সত্যের ) ধারণ। কর। আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব । অতএব 
সত্য £১0৪০18৮5 ( নিরপেক্ষ ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন 
আকারে গ্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার ব। ভাবগুলি 
নিত্য (2৮5০16০ ) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়। সে 
সকলগুলিই এক দরের ব| এক শ্রেণীর । যেমন দূর এবং লঙ্নিকট স্থান হইতে 
চ159:০858) (ফটো ) লইলে একই স্থ্ধের ছবি নানারপ দেখায়, মনে হয়__ 
প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন হুর্ষের-_-তর্প; আপেক্ষিক সত্য 
(0.615015 0৪ )-সকল, নিত্য সতোর (৮50106 065 ) সম্পর্কে 
ঠিক এ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিম্বা 
সতা। 

বিশ্বীই ধমের মূল বলায় স্থামীন্ী ঈষং হাস্য করিয়া বলিলেন, “রাজা 
হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাঁজ! হওয়া যে কঠিন ? বিশ্বা্ 
কি কখন জোর করিয়। হয়? অচ্ুতব ন! হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হুওয় 


৬৬৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অনভ্ভব। কোন কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে “সাঁধু' বলায় তিনি উত্তর কৰিলেন, 
“আমর! কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, ধাহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই 
দিব্যজানের উদয় হয়।, 

'ন্ন্যাসীর] একধপ অলস হুইয়। কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের 
উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের ছিতকর কোন কান্ধকর্ম কেন 
করেন ন। ?'--প্রভৃতি জিজ্ঞান। করায় স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, বলে! দেখি-- 
তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্ত অংশ কেবল 
নিজের জন্ত খরচ করিতেছ.; বাকি কতক অন্ত কতকগুলি লৌককে আপনার 
মনে ক'রে তাহাদের জন্য খরচ.করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কত 
উপকার মানে, ন! যাহ ব্যয় কর তাহাতে সন্তষ্ট ! বাকি যকের মতে! প্রাণপণে 
অমাইতেছ $ তুমি মন্রিয়৷ গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো 
আয়ে! টাক! রাখিয়া যাও নাই বলিয়! গালি দিবে । এই তো গেল তোমার 
হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, 
হাত মুখে তুলিয়। দেখাই ; যাহা পাই, ভাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, 
কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান ?_তুমি ন। আমি ?? 
আমি তো শুনিয়া অবাক্‌, ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এক্সপ স্পষ্ট কথা বলিতে 
তো! কাহারও সাহস দেখি নাই। 

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির 
বাসায় যাওয়! হইল ও তথায় অনেক বাদাহগবাদ ও কথোপকথন চলিল। 
বাত্রি নয়টার লময় শ্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। 
আদিতে আসিতে বলিলাম, 'স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট 
হুইয়াছে।, 

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমর] যেরূপ 81165150. ( উপযোগবাদী ), 
যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা! হইলে তোমরা কি আমাকে এক 
মুঠা খাইতে দাও? আমি এইক্প গল্‌ গল্‌ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া 
আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো যে-সকল লোক সভায় 
তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করে, তাহার] বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় 
ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথ বলে এবং 
তাহাকে সেইন্প উত্তর দিই 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৬৫ 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছ! স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা 
চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিকপে? 

তিনি বলিলেন, “এ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নৃতন ; কিন্ত আমাঁকে কত 
লোকে কতবার এ প্রশ্ননকল জিজ্ঞাসা! করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর 
দিয়াছি।, 

বাঝ্ে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কছিলেন। পয়স] না? 
ছুইয়। দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটন! ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে 
লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল--আহা ! ইনি কতই কষ্ট, 
কতই উৎপাত ন। জানি সহা করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত 
মজার কথা, -এইক্প ভাবে হাসিতে /হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন? 
কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্ক! খাইয়া এমন পেটজাল! যে, 
এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে পাঁধু-সন্ন্যাসী 
জায়গা পায় না'--এই বলিয়া! অপরের তাড়না, ব। গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ দুটি 
প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হুইয়। যায়, সেই-সব ঘটনা 
তাহার পক্ষে যেন তামাপ। মাত্র। 

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাহার বিছান। করিয়। দিয়া আমিও 
ঘুমাইতে গেলাম, কিন্ত সে রাত্রে আর ঘুম হুইল না। ভাবিতে লাগিলাম, 
এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়। ও তাহার 
ছুই-চার কথ। গুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। 
ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন--আমাদের চাঁকর-বাঁকরেরও 
তাহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে 
স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত। 

২*শে অক্টোবর । সকালে উঠিয়। হ্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন 
সাহল বাড়িয়াছে, ভক্তিও হুইয়াছে। ত্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের 
বিবরণ আমার নিকট শুনিয়। সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; এই শহুরে আজ তাহার চার 
দিন বান হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, “সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের, 
বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি লীঘ্র যাইতে ইচ্ছ। 
করিতেছি ।” কিন্তু আমি ও-কথ! কোনমতেই গুনিব না, উহা! তর্ক করিয়া, 
বুঝাইয়! দেওয়া! চাই। গারে অনেক বাদাহছবাদের পল্স বলিলেন, “এক স্থানে 
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অধিক দিন থাকিলে মায়! মমতা বাড়িয়। যায়। আমরা গৃহ ও আত্তীয় বন্ধু 
ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার-যত উপায় আছে, তাহ! হইতে 
দুরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।, 

আমি বলিলাম, 'আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।” পরিশেষে আমার 
অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও ছুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। 
ইতিমধ্যে আমার মনে হইল, ত্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃত! দেন, তাহা 
হুইলে আমরাও তাছার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেবও কল্যাণ হয়। 
'অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা! হইবে, 
এই বঙিয়। তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন ন1। তবে সভাক্স প্রশ্থের 
উত্তর দান (001:5679801078] 0066056) করিতে তাহার কোন আপত্তি 
নাই, এ কথ! জানাইলেন। 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী 7১1০1:101 1১19279১ হইতে ছুই-তিন পাতা 
মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা। অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম-_পুস্তকের কোন্‌ 
স্থবন হইতে তিনি আবৃদ্তি করিলেন.। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ 
হুইল । ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়। সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়। এতটা 
মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার এ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। 
জিজ্ঞাস! করায় বলিলেন, “দুইবার পড়িয়াছি-_একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও 
আজ পীচ-ছয় মাস ছইল আর একবার ।" 

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে কেমন করিয়া ম্মণ রহিল? 
আমাদের কেন থাকে না? 

স্বামীজী বলিলেন, “একাম্ত মনে পড়া চাই; আর খাস্ছের লারভাগ 
হুইতে প্রস্তত বেতের অপচয় ন। করি! পুনরায় উহ! 8551201180 কর চাই ॥ 

আর এঁকদিন স্বামীজী মধ্যাহে একাকী বিছানায় শুই্য়। একখানি 
পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্ত ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে ছাসিয়। উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে 
ভাবিয়া তাহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, 
বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতে ছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন । 
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প্রায় ১৫ মিনিট দাড়াইয় রছিলাঞ। তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন ন1। 
বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তীহার মন নাই । পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে 
আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, 
“যখন যে কাঁজ করিতে হত, তখন তাঁহা৷ একমনে, একগ্রাণে-সমস্ত ক্ষমতার 
সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পৃজা-পাঠ 
যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে 
করিতেন । এমনি মাজিতেন যে, দোনার মতে। দেখাইত।” 

এক সয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ম্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? 
সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা! আমাদের, 
উহা! অপরের- ইত্যাদি মনে কর! কেবল কর্পনামাত্র। কই আমায় না 
জানাইয়া আমার আঁত্বীয় বন্ধু কেহ আমার কোন ত্রব্য ব্যবহার করিলে তে! 
উহ! চুরি করা হয় না। তাহার পর পণ্ু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস 
নষ্ট করিলে তাহাকেও তে। চুরি বলি না।, 

স্বামীজী বলিলেন, “অবশ্থ সর্বাবস্থায় সকল লময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে, এমন কোন জিনিস ব। কার্ধ নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক 
জিনিম মন্দ এবং গ্রতোক কার্ধই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে 
যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে 
শারীরিক, মানমিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার ছুর্বলতা আসে, সে কর্ম 
করিবে না) উহ্থাই পাপ, আর তঘিপরীত কর্মই পুখ্য। মনে কর, তোমার 
কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি-না? তোমার যেমন 
সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই ছুই-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্ত 
যদ্দি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পারো, তাহ! হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে 
তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুগ্য না থাকিলে সমাজ 
চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন কর! চাই। বনে 
গিয়৷ উলঙ্গ হইয়! নাচে ক্ষতি নাই-__কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্ত 
শহবে এরূপ. করিলে পুলিসের ছ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ 
করিয়। রাখাই উচিত।, 

ত্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিজ্রপের ভিতর দিয়! বিশেষ শিক্ষ। দিতেন। 
তিনি গুরু হইলেও তাহার কাছে বসিয়। থাকা মাস্টারের কাছে বলার মতে? 
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ছিল না। খুব বঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার 
ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন ; আবার তখনই এমনি 
গভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন ঘে, উপস্থিত 
সকলে অবাক হইয়৷ ভাবিত,__ইহার ভিতর এত শক্তি! এই তো দ্বেখিতে- 
ছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সকল সময়েই তাহার নিকট লোকে 
শিক্ষা লইতে আগিত। সকল সময়েই তাহার দ্বার অবারিত ছিল। নান। 
লোকে নান! ভাবেও আসিত,__কেহু বা! তীহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা 
খোশগঞ্প শুনিতে, কেহ ব৷ তাহার নিকট আপিলে অনেক ধনী বড়- 
লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসাঁর- 
তাপে জর্জরিত হইয়। তাহার নিকট ছুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ 
করিবে বলিয়।। কিন্তু তাহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসক 
না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাহার সহিত সেইরপ 
বাবহার করিতেন। তাহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার 
বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সমন্তাস্ত ধনীর 
একমাত্র সম্তান ইউনিভাপসিটির পরীক্ষা! এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট 
ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং পাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । 
মে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“এ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে 
কি সন্নামী হইতে উপদেশ দিবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু ।” 

শ্বামীজী বলিলেন, “উহার পৰীক্ষা কাছে, পরীক্ষা! দিবার তয়ে সাধু হইবার 
ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এমএ. পাস করিয়। সাধু হইতে আসিও 
বরং এমএ. পাস কর! সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা। কঠিন ।” 

্বামীর্জা আমার বানায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সযয় তাহাঁর 
কথোপকথন শুনিতে যেন সভ1 বদিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম 
হইত। এ সময় এক দিন আমার বাদায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়। 
ঠেস দিয়া বদিয়। তিনি ষে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জম্মেও তাহ ভূলিতে 
পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথ। বলিতে হইবে ।*** 

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা! হয়, গুরুর নিকট মন্তদীক্ষা গ্রহণ 
করে। আমার তাহাতে আপতি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়।- 


ছিলাম, "এমন লোককে গুরু করিও, ধাহাকে আমিও তক্তি করিতে, পারি । 
গুরু বাড়ি.ঢুকিলেই যদি আমার ভাবাস্তর হুম্ন, তাহা। হইলে তোমার কিছুই 
আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুক্ধূপে পাই, তাহ! 
হইলে উভগ্নে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে। সেও তাহ হ্বীকার.করে। ম্বামীজীর 
আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, “এই সন্ন্যাসী ঘদি তোমার গুরু হন, 
তাছ। হইলে তুমি শিশ্তা হইতে ইচ্ছ! কর কি? সেও. সাগ্রহে বলিল, 'উন্গি 
কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমর! কৃতার্থ হই।, 

ত্বামীজীকে একদিন .ভয়ে ভয়ে. জিজ্ঞাসা করিলাম, "ামীজী, আমার' 
একটি প্রার্থনা পূর্ণ. করিবেন?” স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ 
করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষ| দিবার জন্ত তাহাকে অন্থরোধ করিলাম । 
তিনি বলিলেন, গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।” গুরু হওয়া বড় কঠিন, 
শিল্কের সমস্ত তার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিয্ের 
অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্থক-_গ্রভৃতি নানা কথ! কহিয়া আমায় 
নিরঘ্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকাকে 
ছাড়িবার নছি, তখন অগত্যা! স্বীকার করিলেন এবং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২ 
আমাদের দীক্ষা্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা! হইল, ম্বামীজীর 
ফটে। তুলিয়া! লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক -বাদান্বাদের 
পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া! ২৮শে তারিখে ফটো! তোলাইতে সম্মত 
হইলেন এবং ফটে। লওয়1হুইল। ইভঃপূর্বে তিমি এক ব্যদ্ধির আগগ্রহ্সত্বেও 
ফটে। তুলিতে দেন নাই বলিয়! ছুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয় দিবার কথা 
আমাকে বলিলেন । আমিও মে কথ! সানন্দে ্বীকাঁর করিলাম । 

একদিন স্বামীজী বলিলেন, “তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার 
কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছ!। কিন্ত চিকাগোয় ধর্মসভ| হইবে, বদি তাহাতে 
যাইবার স্থবিধা হয় তে! সেখানে যাইব । আমি চাদার লিস্ট করিয়া, 
টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া শ্বীকার করিলেন না। 
এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। 
আহি অনেক অঙ্গরোঁধ করিয়। তাহার মারহাটি জুতার পরিবর্তে এক জোড়া 
জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতওংপূর্বে কোলাপুরের রানী 
অনেক 'ন্থুরোধ করিয়াও ত্বামীীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না! পারিয়া, 


৯-২৪ 


৭৯ আামীজীর থানী ও রচন। 


'অধশেষে ছুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইক়| দেন। শ্বামীজীও গেক্ষগা ছইখশনি 
স্রাহণ করিয়া যে বস্তগুলি পরিধান করিষ়্াছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ 
করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর ধোঝ। যত কম হয় ততই ভাল। 

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা। অনেক বার পড়িতে চেষ্ট। করিয়াছিলাম, কিন্ত 
বুঝিতে ন|! পাবায় পরিশেষে উচ্বাতে বুঝিধার ঝড় কিছু নাই ধনে করিয়া 
ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ম্বামীজী গীত! লইয়া আমাধিগকে এক দিন বুঝাইতে 
লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহ! কি অস্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে 
তাহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন 
(0815৪ ড6:2৪)-এর 9০161901610 [০৮1৩ এবং কার্লাইল (05:1516)-এন 
98601 1২6581:03 তাহার নিকটেই পড়িতে শিখি। 

তখন স্বাস্থোর জন্ত উধধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। নে কথা জানিতে 
পাধিয়া একদিন তিনি বলিলেন, “যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে 
ষে, শধ্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই উঁধধ খাইবে, 
নতৃবা নহে। [5:5০929 1165 (আায়বিক ছুরবলত। ) প্রভৃতি রোগের 
শতকরা ৯*ট| কাল্পনিক। এ-সকল রোগের হাত হইতে ভাক্কাবের! ষত 
লোককে বাচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন । আর ওর়প সর্বদা 
রোগ রোগ. করিয়াই বা! কি হইবে? যত দিন বাচো আনন্দে কাটাও। 
তবে যে আনন্দে একবার সপ্ভাঁপ আপিয়াছে, তাহা আর করিও ন1। তোমার 
আমার মতো একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, 
বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে ন11, 

এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের 
সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাহার! সামান্য কিছু বলিলে 
আমার মাথা গরম হইয়া! উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও 
'একধিনের জন্য সুখী ছুই নাই। তাহাকে এ-সমস্ত কথ! বলায় তিনি 
ধলিলেন, “কিদের জন্য চাঁকনি করিতেছ ? বেতনের জন্য তে? বেতন 
তে। মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন নে কষ্ট পাও? আর 
ইচ্ছা হইলে বখন চাকরি ছাঁড়ির়। দিতে পারো, কেহ বীধিয়া রাখে 
নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়। ছুঃখের সংসারে আরও ছুঃখ 
'যাড়াও কেন? আর এক কথা, বলো দেখি যাহার জন্ত বেতন পাইত্েছ, 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৭১ 


'আফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া ভোমার উপরওগ্ধালা 
সাহেবদের সন্তষ্ট করিবার জন্ত কখনও কিছু কৰিম়্াছ কি? কখনও সেজন্য 
চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তষ্ট নহে বলিয়। তাহাদের 
উপর বিরক্ত! ইহ! কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমর। অন্যের উপর 
হায়ের ঘষে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ ন। 
করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক লেই ভাবের উদয় হয়। 
আমাদের ভিতরকাঁর ছবিই জগতে প্রকাশ রহিয়াছে--আমর! দেখি । আপু 
ভালা তে। জগৎ ভালা-_-এ-কথা থে কতদুর সত্য কেহই জানে না। আজ 
হুইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়। দিতে চেষ্টা কর। দেখিযে, যে পরিমাণে 
তৃমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদ্দের ভিতরের ভাঁধ এবং 
কার্ধও পরিবতিত হুইয়াছে। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার উষধ 
খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপযষের উপর দৌধদৃ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা 
করায় ক্রমে জীবনের একট। নৃতন পৃষ্ঠা খুলিয়। গেল। 

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা! কি এবং মন্দই বা কি-_-এই বিষয়ে 
প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন, “যাহ1 অভীষ্ট কার্ধের সাধনভূত তাহাই 
ভাল ; আর যাহ] তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচাক় 
'আমর। জায়গ! উচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি । যত উপরে উঠিবে তত 
ভুই-ই এক হইয়া ঘাইবে। চন্দ্রে পাছাড় ও সমতল আছে-_বলে, কিন্ত 
আমর। সব এক দেখি, সেইরূপ ।” শ্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল-_ 
ে যাহ! কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ 
তাহার ভিতর হুইতে এমন যোগাইত যে, মনের লন্দেহ একেবারে দূর হইয়া 
যাইত। টু 

আর একদিনের কথা--কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মার! 
গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথ। পড়িয়া শ্বামীজী এত ছংখিত হুইয়াছিজেন 
যে, তাহ! বলিবাঁর নহে। বাঁর বার বলিতে লাগিলেন, এইবায় বা দেশট! 
উৎসন্ন যায়! কেন- ভিজঞাসা করায় বলিলেন : দেখিতেছ না, অন্যান্ত দেশে 
কত ১০০:-)০৫৪৫, আ০:1-1)089১ 00815 1810৫ প্রভৃতি সত্বেও শত শত 
লোঁক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশে কিন্ত এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকা অনাহারে লোক 


৩৭২ হামীজীর বাণী ও রচন!. 


মন্রিতে কখন শোন] যাঁয় নাই । আষি এই প্রথম কাগজে এ কণ। পদ্িলাষ 
ঘে, ছুতিক্ষ ভিন্ন অন্ত সময়ে কলিকাতায় অনাহায়ে লোক মরে।. 

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি ছুই চারি পয়স! ভিক্ষককে দান করাটা 
অপব্যক্ মনে করিতাম। মনে হইত, এদপে বৎনামান্ত যাহ! কিছু দান কনা 
যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিন? পরিশ্রমে 
পয়স! পাইয়া, তাহ! মদ-গাজায় খরচ করিয়। তাহার আরও অধংপাতে যাঁয়। 
লাভের মধ্যে ধীতার কিছু মিছে খরচ বাড়িক্সা যায়। সেজন্য আমার মনে 
হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। 
গ্বামীজীকে জিজ্ঞাস। করায় তিনি বলিলেন : ভিখারী আদিলে ঘদ্দি শক্তি থাকে 
তো! যাছা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তে ছু-একটি পয়সা; সেজন্ত 
সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ধায় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া! এত 
মাথ। ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাজা খাইয়া 
উড়ায়, তাহ। হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকসান নাই। 
কেন না॥ তোমার মতো। লোকের! তাহাকে দয়া করিয়! কিছু কিছু না দিলে 
সে উহা! তোমাদের নিকট হুইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা! ছুই 
পয়স1 ভিক্ষা করিয়া গীঁজ। টানিয়া সে চুপ করিয়া! বনিক্ন। থাকে, তাহা কি 
তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব এ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই 
অপকার নাই। 

গ্রথম হইতেই ম্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চট। দেখিয়াছি। 
সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই 
কলঙ্কের বিপক্ষে ঈাড়াইতে এবং উদ্ভোগী হইতে উপদেশ দিতেন। ম্বদদেশের 
প্রতি এরূপ অন্ুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
ফিরিবার পঁর ধাহার। হ্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাহারা জানেন 
না--সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি নন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মার্দি পালন 
কৰিয়।, কাঞ্চনমাআ্ স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাহার মতো! শক্তিমান্‌ পুরুষের এত বাধাবীধি 
নিয়মার্দির আবশ্তক নাই-কোন লোক এক বার এই কথা বলায় তিনি 
বলেন £ দেখ, মন বেটা বড় পাগল--ঘোর মাতাল, চুপ ক'রে কখনই থাকে 
না, একটু সময় পেবেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেই জন্ত সকলেরই 


হ্বামীজীর হত কয়েক দিন ৩৭৩ 


বাঁধাবাধি নি্নমের ভিতবে থাকা! আবশ্তক। সন্ন্যাসীরও সেই মনেত্ব উপর 
দখল রাখিবার জন্ত নিয়মে চলিতে ছয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর 
তাহাদের. 'খুব দখল 'আছে; তবে ইচ্ছা। করিয়! কখন একটু আলগা দেন 
মাত্র। কিন্ত কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা! একবার ধ্যান করিতে 
বসিলেই টেব পাওয়! যায়। এক বিষয়ের উপর. চিন্তা করিব মনে করিয়। 
বসিলে দশ মিনিটও এঁ বিষয়ে একক্রমে মন স্থিয় রাখ! যায় না। প্রত্যেকেই 
মনে করেন, তিনি স্ৈধ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন 
মাত্র। মনকে বশে রাঁখিয়াছি মনে করাট! ঠিক এ রকম। মনকে 
বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও ন1। 
' একদিন ' কথাপ্রর্মঙে বলিলাম-_শ্বামীজী, দ্বেখিতেছি ধর্জ.ঠিক ঠিক 

বুঝিতে হইলে অনেক লেখাঁপড় জান আবন্ঠক। 

তিনি ধলিলেন £ নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্কক মাই ॥ কিন্ত 
অন্তকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্তক। পরমহংস রামকুষ্দেব 
'রামকেষ্ট' বলিয়া সছি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারততব তাহ।- অপেক্ষা কে 
বুঝিয়াছিল ?. 

আমার বিশ্বান ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থুলকায় ও সদা লত্তঞ্চিত্ত হওয়। 
অসভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে কটাক্ষ করিয়া এ কথ! 
বলায় তিনিও বিদ্রেপচ্ছলে উত্তর করিলেন £ ইহাই আমার ছা20806 
[73301810506 চ810--যদি পাচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার 
চবি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা! একদিন না থাইলেই সব অন্ধকার 
দেখিবে। আর ঘে ধর্ম মাহুযকে সখী করে না, তাহ। বাস্তবিক ধর্ম 
নহে, ৫5৪962818-( অজীর্ণ তা )-প্রস্থত রোগবিশেষ নিয়া জানিও। 

ক্বামীজী সঙ্গীত-বিষ্যায় বিশেষ পারঘর্শা ছিলেন। একদিন একটি গান 
আবম্তও করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি “ও বসে বঞ্চিত গোবিন্দদাল” ; তারপর 
শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? ০০০০০০০০০০০ 
মোহিত কবিয়্াছিল। 

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, বথা--0156071505, 
চ00585168, 06০1945, £১50:950205, 0155৫ 15855159005 প্রভৃতিতে 
ভীহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত কল প্রপ্নই গতি সরল ভাধাক়্ ছুই- 


৩৭৪ ' স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


চারি কথায় বুঝাইয়৷ দিতেম। আবার ধর্মবিয়ক নীমাংসাও পাশ্চাতা 
বিজ্ঞ/নের সাহায্যে ও দৃষ্টাত্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও ধিজ্ঞানের ফে 
একই জক্ষা-_একই দিকে গতি, তাহ] দেখাইতে তাছার গ্ভায় ক্ষমতা আর 
কাহারও দেখি নাই। 

লঙ্কণ, মরিচ প্রভৃতি তীক্ ভ্্ব্য তাহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ ভিজাপায় 
একদিন বলিয়াছিলেন £ পর্ধটনকালে সন্ন্যালীদের দেশ-বিদেশের নানা প্রকার 
দুষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ- 
নিবারণের আন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরম প্রভৃতি মেশ। করিয়া 
থাকে । আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই। 

বাজোয়ার। ও খেভড়ির বাঁজা, কোলাপুরের ছন্তরণতি ও দাক্ষিণাত্যের 
অনেক বাঁজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাহাদেরও তিনি 
অত্যন্ত ভালবাদিতেন। অলামান্ত ত্যাগী হইয়া রাঁজা-রাঁজড়ার সহিত অত 
মেশামেশি তিনি কেন করেন, একথা অনেকেরই হৃদয়দম হইত না। কোন 
কোন নির্বোধ লোক এ-জন্ত তাহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না। 

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন ঃ হাজার হাজার দরিত্র লোঁককে 
উপদেশ দিয়া লৎকার্ধ করাইতে পারিলে ঘে ফল হইবে, একজন প্রীমান্‌ 
বাঁজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে। 
ভাবে! দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছা! হইলেও সৎকার্ধ করিবার ক্ষমতা কোথায়? 
কিন্ত বাজার হাতে লহম্র সহন্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমত| পূর্ব, হইতেই 
বহিয়াছে, কেবল উহা! করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা! যদি কোনরূপে 
তাহার তিতর একবার জাগাইয়। দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তাগার অধীন সকল প্রজার অবস্থা! ফিরিয়। যাইবে এবং জগতের কত বেণী 
কল্যাণ হুইবে। 

বাগ্বিতগায় ধর্ম নাই, ধর্ম অন্থভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার 
জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন : ৭০৪ ০৫ 10000176 1195 175 681076+ 
অন্থভব কর; তাহ! না হইলে কিছুই বুঝিবে ন1। তিনি কপট সন্যানীদের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন'। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার 
স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল) নতুবা নবাহ্ছবাগটুকু. কমিবার 
পয় প্রায় গাজাখোর লন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়। 


স্বাধীজীর সহিত কথেক দিন ৩৭৫ 


আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া! সেটি হওয়া যে অভ্যস্ত কঠিন; 
সর্বভূতকে লমান চোখে দেখা, বাগ-ঘেব ত্যাঁগ বরা প্রভৃতি যে-সকল কাজ 
ধর্মলাতের প্রধান সহায়--আপনি যাহ! বলেন, তাহ? যদি আমি আজ হুইতে 
অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে ছায়ার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ 
এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে ন1। 

উত্তরে তিমি পরমহুংস শ্রীরামকষদেবের সর্প ও সন্গ্যাসীয় গল্পটি বলিয়। 
বলিলেন ; কখন ফ্কোল ছেড়ো। না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া 
সকল কর্ম করিও । কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে; কিন্তু দণ্ড দিতে গিম্ব। 
কখন রাঁগ করিও না। পরে পূর্বের প্রলঙ্গ পুমবায় উঠাইয়া৷ বলিলেন £ 

এক সময়ে আমি এক তীর্ঘস্থানের পুলিস ইন্স্পেক্টবের অতিথি হইয়া” 
ছিলাম ; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাহার বেতন ১২৫ টাকা, 
কিন্ত দেখিলাম, তাহার বাদার খরচ মালে দুই-তিন শত টাকা ছইবে। 
যখন বেশী জানাগুন। হইল, জিজ্ঞাম! করিলাম, 'আপনায় তো! আয় অপেক্ষা 
খরচ বেশী দেখিতেছি--চলে কিরপে? তিনি ঈষৎ হস্ত করিয়! বলিলেন, 
“আপনারাই চালান। এই ভীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যানী জাসেন, তাহাদের 
ভিতবে সকলেই কিছু আপনার মতো নন। সন্দেহ হইলে তাহাদের নিকট: 
কি আছে না আছে, তল্লাস কনিয়! থাকি । অনেকের নিকট প্রচুর টাঁক।- 
কড়ি বাহির হয়। ঘাছাদ্বিগকে চোর সন্দেহে করি, তাহারা টাকাকড়ি 
ফেলিয়। পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস 
কিছু লই না।” 

স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনস্তঃ (17815 ) লন্বদ্ধে কথাবার্তা হয়। 
দেই কথাটি বড়ই হুন্দর ও লত্য ; তিনি ঘলিলেন, £[1)61:6 ০৪০, 19 10 
০ 10:001065, আযি সময় অনভ্ভত (0726 15 1010106) ও আকাশ 
অনন্ত (5১8০6 15 1161716) বলায় তিনি বলেন £ আকাশ জনন্তটা বুবিলাম, 
কিন্ত সময় অনস্তটা বুঝিলাম না। যাহা! হউক, একট। পদার্থ অনস্ত, এ 
কথা বুঝি, কিন্তু ছুইট। জিনিন অনন্ত হইলে কোন্ট! কোথায় থাকে ? আর 
একটু এগোও, দেখিবে--সময়ও যাহা, আকাশও ভাহাই') আরও অগ্রসর 
হইয়া! বুধিবে, মকল পদার্থই অনন্ত, এবং দেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা ঘই 
স্থইট1 দশটা নয় । 


'৩৭৬ : গ্বামীজীব বানী ও রচনা 
, এইক্পে ক্বামীজীর পদ্দার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্বন্ত আমার ধাসায় আনদোর 
'ল্োত বহিয়াছিল। ২৭শে তারিখে বলিলেন, "আর থাকিব না3 'বামেশর 
খাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। বর্দি এই ভাবে 
অগ্রসর হুই, ভাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর গৌছানো। হইবে ন1।, 
আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পাঁরিলাম ন।। ২৭শে অক্ট্রোবর 
মেল ট্রেনে, তিনি মর্মাগোঁয়া যাজ। করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প লময়ের 
যধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাছ। বলা যায় না। 
টিকিট কিনিয়। তাহাকে গাড়িতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও 
বলিলাম, 'ম্বামীজী, জীবনে আজ পর্যস্ত কাহাকেও আস্তরিক তির লছিত 
প্রণাম কৰি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়! কৃতার্থ হইলাম ।*. 
গ্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। . প্রথম--আমেরিক। 
যাইবার পূর্বে ঃ সে-বারকার দেখার কথ! অনেকটা বলিলাম। : দ্বিতীয়-_যখন 
ভিনি দ্বিতীয়বার বিলাভ এবং আমেরিকা যাত্র করেন তাহার কিছু পূর্বে। 
তৃতীয় এবং শেষবার দেখ! হয় ভাছার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। 
এই কয়বারে তাহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার 
আক্টোপাস্ত বিবরণ দেওয়া অসভ্ভব। যাছা মনে আছে, তাহার ভিতর 
সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব। 


বিলাঁত হুইতে ফিরিয়া! আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও 
কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া! ঘে বত্তৃতাগুলি 
মাজ্রাজে দিয়াছিলেন, তাহা পাঁঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, শ্বামীজীর 
ভাষাটা একটু বেশী কড়া হুইয়াছে। তাহার নিকট সে কথা প্রকাশও 
কবিয়াছিলাম। শুনিয়। তিনি বলিলেন £ যাহা! কিছু বলিয়াছি, সমস্ত লত্য। 
আর যাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ভাষ! ব্যবহার করিয়াছি, তাহার কার্ধের তুলনায় 
উহ! বিন্বুয়াতও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সক্ষোচ ব! গোপন করার 
তো! কোন কারণ দেখি না) তবে এক্প কার্ধের এন্ধপ সমালোচন। করিয়াছি 
বলিয়! যনে করিও ন] যে, তাহাদের উপর আবার বাগ ছিল বা আছে, অখব! 
কেছ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যযোধে যাহ! করিয়াছি, ভাঙার 


স্বামীজীয় সহিত কয়েক দিন ৩৭৭ 


জন্ত এখন আমি ছুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নছে। আমি বাগিয়াও 

এ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও চুঃখিত নহি । এখনও হঙ্গি এন্ধপ 
কোন অপ্রিয় কার্খ করা কর্তব্য বলিয়া! বোধ হয়, তাহ! হইলে এখনও এবপ 
নিঃসক্কোচে উহ! নিশ্চয় করিব। 

ভগ সন্যানীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেন £ অবশ্ত অনেক 
বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট ছুক্র্ম করিয়। লুকাইবার জন্য 
সর্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য ; কিন্ত তোমান্েরও একটু দোষ আছে। তোমরা 
মনে কর, কেহ সঙ্গ্যাসী হইলেই তাছার ঈশ্বরের মতে। ত্রিগুণাতীত হওয়া 
চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে ফোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন 
কি, ভূত! বা ছাতি পর্ধস্ত তাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, তাহারাও 
€তো। মানুষ, তোমাদের মতে পুর্ণ পরমহুংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া 
বস্ত্র পরিধার অধিকার নাই-_-ইছা। ভূল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর 
সহিত আলাপ হয়। তাহার ভাল পোশাকের উপর ভারি বৌক। তোমরা 
তাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে । কিন্তু বাস্তবিক তিনি 
যথার্থ লক্ন্যানী। 

' স্বামীজী বলিতেন : দেশ-কাল-পাত্র-ভেঙ্নে মানসিক ভাব ও অঙ্ভবের 
অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম ল্বদ্ধেও সেইরূপ] প্রত্যেক মানুষেরই আবার 
একটা-নাঁএকট। বিষয়ে বেশী বৌক দেখিতে পাওয়। যায়। জগতের সকলেই 
আপনাকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। ' কিন্ত আমিই 
কেবল বুঝি, অন্তে বুঝে না, ইহাতেই যত গগুগোল উপস্থিত ছয়। লকলেই 
চায়, প্রত্যেক বিষয়ট। অপর সকলে ভাহারই মতে৷ দেখুক ও বুঝুক | সে যেট? 
মত্য বুঝিয়াছে বা! যাহা। জানিয়াছে, তাহ! ছাড়া আব, কোন লত্য থাকিতে 
পারে না। হয়নি হাতির 
ও-ব্ধপ ভাব কোনমতে মনে আদিতে দেওয়! উচিত নয়। 

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাঁটে না। দেশ-কাল- 
পাত্র-ভেদে নীতি, এবং সৌন্দর্ীবোধও খিজিন্ন দেখা যায়। তিববত-মেশে এক 
স্বীলোকেন্ন বু পতি থাকার প্রথা গ্রচলিত আছে । হিমালয়-ভ্রমণকালে আমার 
এরূপ একটি ভিন্বতীয় পরিবায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ পরিবারে 
ছয়জন পুরুষ এবং এ ছয়জনের 'এরটি শ্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাড় 


৩৭৮ খ্বামীজীয় যাদী ও রচন। 


অন্মিলে আমি একদিন তাহাদের এ কুপ্রথ! সম্বন্ধে বলায় তাহারা 'বিবন্ক 
হইয়া বলিয়াছিল, “তুমি সাধু সঙ্ন্যাসী হুইক্সা লোককে ত্বার্থপরত| শিখাইতে 
চাছিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্তের নম্_এরপ ভাব কি অন্তান্প 
নহে? আমি তো শুনিয়া! অবাক ! 

নাসিক! এবং পায়ের খর্বত। লইয়াই চীনের সৌন্দর্য-বিচার, . একথ। 
সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বদ্ধেও এক্প। ইংরেজ আমাদের: 
মতে! স্থবাদিত চাঁউলের অপ্প ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের 
জজ-সাহেবের অন্যত্র বদলি ছওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল যোক্কার 
তাহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের 
সুধাদিত চাউল ছিল। জজ্জ-সাছেব স্থবাসিত চাঁউলের ভাত খাইয়া উহ। পচ! 
চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, “০৬ ০387: 
100 00 88৪5০ 8156] 016 106628110০6. তোমাদের পচা চালগুলি 
আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই। 

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাষ, সেই কামরার চার-পাঁচটি সাছেব 
ছিলেন। কথাপ্রমঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'স্ুবামিত গুড়ুক 
তামাক জলপূর্ণ হু'কাক় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ ।” 
আমার নিকট খুব ভাঁল তামাক ছিল, তাহাদিগকে উহ! দেখিতেও দিলাম । 
তাহারা আজ্াণ লইয়াই বলিলেন, “এ তো। অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি স্থগন্ধ 
বলে! ? এইকপে গন্ধ, আম্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি নকল বিষয়েই সমাজ-দেশ- 
কালভেদে ভিন্ন. ভিন্ন মত। 


স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হাদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। 
আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার কর। আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পণ্ড 
পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে 'মারিব, এই জন্য গ্রাণ ছটফট করিত। 
মারিতে না পারিলে অত্ন্ত কই বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ 
একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন গিনিমট। ভাল লাগা বা মন্দ 
লাগ কেবল অভ্যাসের কাজ । 

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটী৷ বিশেষ জিদ দেখ 
যাক়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। ত্বামীজী এ লব্বঘ্ধে 


স্বাষীত্ীর সছিত কয়েক দিন ৩৭৯ 


একটি গল্কু, বুলিতেন : এক সময়ে একটি ক্ছহ বাতা আয়ে করিবার আম্ম অন্ত এক 
বা সদলবঘলে উপস্থিত হুইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা 
পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্ত সেই রাজ্যে এক মহ! মভা। আহত হইল । সভায় 
ইঞ্জিনিয়র, হুত্রধর, চর্মকাঁর, কর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্গণ 
উপস্থিত হুইলেন। ই্রিনিয়হ বলিলেন, 'শহঝের চারিদিকে বেড় দিয়! এক 
বৃহৎ খাল খনন কয়।* হুত্রধর বলিল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাঁক।' চামায় 
বলিল, “চামড়ার মতে! মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও ।” কমার বলিল, 
“ও-সব কাজের কথা নয়; লোহার মেওয়ালই ভাল, ভেদ করিম গুলিগোলা 
আমিতে পারিষে না।” উকিল বলিলেন, “কিছুই করিবার দরকার নাই $ 
আমাদের রাজা লইবার শত্রদের কোন অধিকার নাই-_-এই কথাটি ভাহাদেনর 
তর্কযুক্তি দ্বার] বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। পুরোহিত বলিলেন, “তোমরা! 
সকলেই বাতুলের মতে| প্রলাপ বকিতেছে। হোম যাগ কর, ম্বস্ত্যয়ন কব, 
তুলসী দাও, শক্রর। কিছুই করিতে পারিবে না।, এই্ক্পে রাজা বাচঢাইবার' 
কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহার! নিজ নিজ মত লইয়া! মহ! হলসুল 
তর্ক আরভ্ভ করিল। এই রকয় করাই মাহষের স্বভাব! . 

গল্পটি শুনিয়া আমারও মান্ছষের মমের একঘেয়ে ঝৌক সম্বন্ধে একটি 
কথা মনে পড়িল, ম্বামীজীকে বলিলাম, "ম্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় 
পাগলের সহিত আলু!প করিতে বড় ভাজরংত্রিভাঁম। এক্িন_ একটি পাগল 
দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান্‌, ইংব্রেজীও একটু-আধটু ক্ষানে; তার_ চাই কেবল 
জল খাওয়া! সঙ্গে একটি. তাক্গ! ঘটি। যেনে ছল পায়, খাল হউক, 
ছোউজ হউক, নৃতন একটা জলের জায়গা! দেখিলেই সেখানকার জল পান 
করিত। আঁমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ *জিজাপায় সে বলিল, 
“০0001181106 ৪061 51 [জলের মতো কোন জিনিসই নেই, মোশাই 1 
তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটি দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলাম, নে উহা 
কোনমতে লইল ন1। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, “এটি ভাঙ্গ। ঘটি বলিয়াই এত- 
দিন আছে। ভাল হইলে অন্কে চুরি করিয়া লইত।? ৃ 

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, “সে তে! বেশ মজার পাগল! ওদের 
1)01010511880 বলে। আমাদের সকলেরই এ রকম এক-একটা ঝোঁক 
আছে। আমাদের উছা! চাঁশিয়া রাঁখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের ভাহ? 


২৬৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু যাত্র প্রতেদ | রোগ-শোক-হঙ্কারে, 
কাম-ক্রোধ-হিংসায় ব! অন্ত কোন অত্যাচার ব1 অনাচারে মানুষ দুর্বল হইয়া 
এ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাঁপিতে পারে ন|। 
'আমর। তখন বলি, ও লোকটা! খেপেছে। এই আর কি! 

ত্বামীজীর শ্বদেশাস্ুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। 
একদিন এ সম্বন্ধে কথ। উপস্থিত হইলে তাহাকে বল! হয় যে, সংসারী লোকের 
আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তবা হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের 
দেশের মায়! ত্যাগ কর] এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল 
দেশের কল্যাণচিন্ত] হায়ে রাখা ভাল। এ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জলস্ত 
কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও তৃলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, “যে 
আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্তের মাকে আবার কি পুষবে ? 

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আঁচার-ব্যবহারে, সামাঞ্জিক প্রথায় যে অনেক 
'দ্বোষ আছে, ত্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, “সে-সকল 

ংশোঁধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তধ্য ? কিন্তু তাই 

বলিয়। সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোঁধণ। করিবার আবশ্কক কি? 
ঘরের গলদ বাছিরে যে দেখাক্স, তাহার মতে। গর্দত আর কে আছে? 1015 
12560 20050100006 ০7509960. 10) 0০ 50:০০ ময়লা কাপড়-চোপড় 
ব্বাস্তার ধারে, লোকের চোঁখের সামনে রাখাটা উচিত নয়। 

খ্ী্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্ত| হয়। তাহারা আমাদের 
'দ্বেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথ। 
বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কিস্ত অপকারও বড় কম করেন নাই । দেশের 
লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গ্োল্পায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। 
শ্রচ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মহবযত্থেরও নাশ হয়। এ. কথা কেহ-কি বোঝে? 
আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাহাদের 
নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো ধায় না? আর এক কথা, ধিনি যে ধর্মমত 
প্রচার করিতে চান, তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদচ্যায়ী কাজ কর! চাই। 
'অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর । আমি কপটতার উপর ভারি চট1।" 

একদিন ধর্ম ও যোগ সৃশ্বন্ধে অনেক কথা অভি হুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। 
তাহার মর্ম বতদুব মনে আছে, এইখানে লিখিজাম ঃ 


খ্বামীজীর সহিত কয়েক ছিন ৩৮১, 


লকল প্রাণীই .লতত স্থখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত; কিন্তু খুব কম লোকই 
সুখী । কাদ্বকর্ণও সকলে অনবরত করিতেছে $ কিন্ত তাহার অতিলধিত ফল 
পাইতে প্রায় দেখা যায় ন1। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, 
ভাহাঁও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে ন1। নেই জন্যই মাছ্য দুঃখ পায়। ধর্ম 
সপ্ন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেছ যদি এ বিশ্বাস-বলে আপনাকে. 
যথার্থ স্থখী বলিয়! অন্থভব করে, তাহ! হইলে তাহার এ মত পরিবর্তন করিবার 
চেষ্টা কর! কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে ন1+. 
তবে মুখে যে যাহাই বলুক ন। কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম ন্বন্ধে কথা” 
বার্ত। শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা 
নাই, তখনই জানিবে যে তাহার কৌন একট] বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই। 

ধর্মের মুল উদ্দেষ্ত মাহ্ষকে সুখী কর।। কিন্তু পরজন্মে হী হইব' 
বলিয়। ইহজন্মে দুঃখতোগ্র করাও বুদ্ধিমানের কাঁজ-মছে। এই জন্মে, এই 
মুহূর্ত হইতেই স্থুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম স্বার। তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই 
মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম । ইন্িয়তাগুজনিত হুথে ক্ষণন্ায়ী-ও-ভাহার সহিত- 


ও তলানিতে কনা | ডিএ তে 
দেখা যায় নাই । সচরাচর ইছাই দেখা যায় যে, যাহাব। ইন্দ্িরচরিতার্থতাকেই 
সুখ মনে করে, তাহার! আপনাদের 'অপেক্ষ। ধনবান বিলাসী লোকদের 
অধিক সুখী মনে করিয়! দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়তোগ 
দবেখিয়। উহ! পাইবার জন্ত লালায়িত হট্যু! অস্থখী হয়। সুস্রাট আলেকজেন্দার 
সমস্ত পৃথ্বী জয় করিয়!, পৃথিরীতে আর জয় করিকার দেশ নাই ভাবিয়া 
ছুঃখ্তি হইয়াছিলেন। সেই জন্ত বুদ্ধিমান্‌ মনীধীর! অনেক দেখিয়া শুনি 
বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে বদি পূর্ণ 
বিশ্বাস হয়, তবেই মা্ষ নিশ্চিত্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে। 

বিস্তা! বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয্লেই প্রত্যেক মানুষের গ্রকৃতি তিন্ন তিক 
দেখায়ায়। সেই জন্য ভাহান্দের উপযোগী ধর্মও ভির ভিন্ন হওয়া আবখক ; 
নতুব! কিছুতেই উহ! তাঁহাদের সন্ভোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই ভাহার1 উহার 


২৩৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অহুষ্ঠান করিয়া বখার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রন্কৃতির উপযোগী 
সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া। বাছিয়! লইতে 
হইবে । ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, 
সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি এ বিষয়ে সাছাধ্য করে মাত্র । 

কর্ম সন্বদ্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম ন! কত্রিয়। 
"কেহই থাকিতে পায়ে ন1; কেবুল ভাল বা কেবল মন, জগতে একূপ কোন 
কর্মই নাই। ভালট] করিতে গেলেই সঙ্গে লঙ্গে,কিছু না কিছু মন্দ. করিতেই 
হুইবে। আর সেজগ্ত কর্ম ছারা যেমন দুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু ছুঃখ 
এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহ! অবশ্থজাবী। সে 
'ছুঃখটুক যি না লইতে ইচ্ছ। থাকে, তাহা! হইলে বিষয়-ভোঁগ-জনিত আপ্রাতি- 
হুখলাড়ের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-স্থখ অন্বেষণ না করিয়। 
কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়া যাইতে হইবে । উহার নাম নিফাম কর্ম, 
'গীতাতে ভগবান্‌ অর্জুমকে তাহারই উপদেশ করিয়া! বলিতেছেন, “কাজ করো, 
কিন্তু কলটা আমাকে দাও ; অর্থাৎ আমার জন্তই কাঁজ করে! 1, 


গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ গ্রভৃতি অতি গ্রা্চীন গ্রন্থ-নিবন্ধ ঘটনাবলীর 
যথা এঁতিহাসিকত্ব সন্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বীদ হইত না। ম্বামীজীকে 
একদ্বিন জিজ্ঞাস করি, “কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি 
ভগবান শ্রীকুষ্ের ধর্-উপদেশ, যাহা! ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা 
যথার্থ এতিহাসিক ঘটন1 কি-ন?” উত্তরে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ 
বড় হন্দর। তিনি বলিলেন £ গীত। অতি প্রাটীন গ্রন্থ । প্রাচীন কালে 
ইতিহাস লেখার বা পুম্তকাদি ছাঁপার এখনকার মতে। এত ধুমধাম ছিল 
মাঃ সেজন্ড তোমাদের মতো! লোকের কাছে ভগবদ্গীতার এঁতিহানিকত্ব 
প্রমাণ করা কঠিন। কিন্ত গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কি-ন, সেজন্ত 
তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন ন! ষদদি কেছ_ 
শ্রীভগবান্‌ সায়থি হুইয়। অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহ! অকাট্য প্রমাণ 
প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়। দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমর গীভাঁতে 
যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্‌ যখন 
€তোমাদের নিকট মৃতিমান্‌ হইয়া আলিলেও তোমর। তাহাকে পরীক্ষা! কন্সিতে 


ত্বানীজীয় সহিত কগ্জেক দিন ৩৮৩ 


€ছাটে। ও তাহা ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বলো, তখম গীত এতিহামিক কি- 
না, এ বৃথ। সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পারো! যদি তে৷ গীতার 
উপদেশগুলি যতট। সম্ভব জীবনে পরিণত করিয়া! কৃতার্থ হও । পরমহংসদেব 
বলিতেন, “সাম খা, গাছে পাত! গুনে কি হবে ? আমার যোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে 
লিপিবদ্ধ ঘটনার উপন্ন বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা 15 & 1290651 ০0: 76:80:81 
৪0801) (বাজিগত ব্যাপার) অর্থাৎ মানুষ ফোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া 
তাহ হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খু'জিতে থাকে এবং ধর্মশান্ত্রে লিপিবদ্ধ 
“কোন ঘটনার সহিত তাছার নিজের অবস্থ। ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে 
পাইলে এ ঘটন1 এঁতিছাপিক বলিয়। নিশ্চয় বিশ্বাস কষে । আর ধর্মশাঁস্ত্রোক্ত 
এ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহেক্র সহিত গ্রহণ করে। 

স্বামীজী একদিন শারীরিক এবং মানমিক শক্তি অভীষ্ট কার্ধের নিমিতত 
সংবক্ষণ কর] ঘে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তাহা! অতি সুন্দর ভাবে আমাদের 
বুঝাইয়াছিলেন, “আনধিকার চর্চায় ব.বৃথ। কাজে হে শতিক্ষয় ক্ররে, অভীষ্ট 
কার্ধত্দ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শকি সে আর কে+থয়-পঠইবে? 106 8320-0002]1 
0£ 002 66185 71101 ০91) ০৫ 63130191060 05 210 26913 ৪ ৫01280512% 
ও081060- অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার 
থে শক্তি বর্তমান বছিয়াছে, উহ! লীমাবন্ধ ) স্ৃতরাং সেই শক্তি অধিকাংশ 
'একভাষে প্রকাশিত হইলে ততট1 আর অন্তভাবে প্রকাশিত হইতে পারে 
ন1। 2 


ডি মকল রন জাতির 
ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়! য় । 

স্বামীজী বাওলানেশের পন্ীগ্রাম ও তথাঁকার ৫লাকদের কতকগুলি 
আচরণের উপর বড় একটা সস্তষ্ট ছিলেন ন1। পল্সীগ্রামের একই পুফধরিণীতে 
ক্মান, জলশোচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর 
তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন। 

স্বামীজীর এক এক দিনের এইকপ কথাবার্তা ধরিয়। রাখিতে পারিলে এক 
একখানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়৷ এবং 
একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বৌঝানে। তাঁহার রীতি ছিল না। ঘতবারই সেই 


৩৮ , আ্বামীজীর বানি ও রুনা. 


প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা! নৃতন ভাবে নৃতন দৃষটান্ত-মহায়ে এমি 
বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহ! সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং 
তাহার কথ। শুনিতে. ক্লান্িযোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অন্থরাগ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইত |. বত] সম্বদ্ধেও তাহার এ প্রথা ছিল। ভাবিয়। চিন্তিয়। বলিবার 
বিষয়গুলি (9011)05) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন 
না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যস্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা; 
এবং ব্ৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বনবদ্বহীন বিষয়সকল লইয়াঁও চর্চা করিতেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুধাইতে এবং 
বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্তন্ত দ্েখাইতে শ্বামীীর মতো আর কাহাকেও দেখা 
যায় নাই। সে-বিষয়ে ছু-চারটি কথ। আজ উপহার দিবার ইচ্ছ1। 

ত্বামীজী বলিতেন £ চেতন অচেতন, সুল জুক্্--দবই একত্বের দিকে 
উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মাঙ্গষ ঘত রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, 
তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে 
বিচার করিয়া এ সমস্ত জিনিনগুলি ৯৩ট| মৃলত্রব্য ( 6165967505 ) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল। 

এ মৃলন্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রব্রব্য (০০:090020 ) 
বলিয়া এখন অনেকের সন্দেছে হুইতেছে। আর যখন রসায়ন-শান্ত্ 
(00601565) শেষ মীমাংসায় পৌছিবে, তখন সকল জিনিসই এক 
জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র--বোঝা যাইবে । প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ 
(56৪5 11800 ৪:00 21০1০165) বিভিন্ন জিনিস বলিয়। সকলে জানিত। 
এখন প্রমাণ হইয়াছে, এগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র । লোকে 
প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ-_এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিল। নতারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্ত সকল চেতন 
প্রাণীর স্তায় গমনশক্তি নাই মাত্র । তখন খালি ছুইটি শ্রেণী রহিল-_চেতন' 
ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখ! যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন 
বলি, তাহাদেরও অল্লবিষ্তর চৈতন্ত' আছে ।* 

১ ম্বামীজী যখন পূর্বোস্ত কথাগুলি ধলেন; তখন অধ্যাপক জগদীশচক্্র বহু-প্রচারিত 


তাড়িত-প্রধাহযোগে জড়বন্তর চেতনবৎ আচরণ (065207082 0£ 110281910 140806: ০০ 
ঢ15০0510 058525105) এই অপূর্ব তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। 


স্বাধীভীর সহিত কয়েক দিন ৩৮৫ 


পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিয় জমি দেখা যায়, তাছাও লতত সমতল হইসা 
একভাবে পর্দিখত হইবার চেষ্টা করিতেছে । বর্ধার জলে পর্বভাদি উচ্চ জমি 
ধুইয়া গিক্কা গ্রহবরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে । একটা উঞ্ণ গিনি কোন 
জায়গায় রাখিলে উহা! ক্রমে চতুষ্পার্থন্থ ভ্রব্র ম্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ 
করিতে চেষ্টা করে। উফ্ণতাঁশক্তি এইক্লূপে সধশলন, সংবাহন, বিকিরপাঁছি 
(০0001000018, ০0855606000 2100. 18019603010 ) উপায়-অবলম্বনে রি 
সমভাব বা! একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। 

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমর] ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহার 
যে এক, বিজ্ঞান ইছা প্রমাণ করিয়াছে । কোণ কাচের মধ্য দিয়! দেখিলে এক 
সাদ। রং, বামধর সাতটা রঙের মতো পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভক্ত দেখায় । সাদ] চক্ষে 
দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমঘ্তই 
লাল বা নীল দেখায় । 

এইরূপ যাহা সভ্য, তাহ! এক। মায়া ঘারা আমরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখি 
মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিতক্ত অহবৈত সত্যাবলম্বনে মাষের যত 
কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধন্নিতে পাকে 
ন1, দোখিতে পায় ন1। 

এইসব কথ শুনিয়া বলিলাম, “হ্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি 
সব সময় ঠিক সত্য? ছুখান! রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহার! 
ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়! গিয়াছে । মরীচিকা, রজ্ছুতে সর্পন্রম প্রভৃতি 
0790108] 11155101) ( দৃষ্টিবিভ্রম ) সর্বদাই হইতেছে । ড190879: নামক 
পাথরের নীচে একট! রেখাকে 0০016 15£80600-এ ছুটো দেখায় । একট! 
উভপেঙ্সিল আধ-গাল জলে ডূবাইয়! রাখিলে পেন্সিলের ভুলমগ্ন ভাগটা উপরের 
ভাগ অপেক্ষ। মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন তির 
ক্ষমভাঁবিশিষ্ট এক একটা লেম্সা (16179 ) মাত্র। আমর! কোন জিনিস যত 
বড় দেখি, ঘোড়া গ্রৃতি অনেক প্রাণী তাছাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়! থাকে, 
কেন না! তাহাদের চোখের লেন্স বিছিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমর! যাহা 
৯20 ৮২৬ নাই। কি 


৩৮৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হস্তগত ছইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহ! মে বুঝিবে কি করিয়া ? আমাদের 
লমহ্ত জান £61260০ (আপেক্ষিক ), 4৮5০1066 বুঝিবার ক্ষমত| নাই। 
অতএব £১5০156 তগবান্‌ বা জগৎকাঁরণকে ষাছুষ কখনই বুঝিতে 
পারিবে না।” 

স্বামীজী। তোমার বা সচরাচর লোকের £৮৪০0100 জান না থাকিতে 
পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাঁই, এমন কথা কি করিয়া বলো? অজ্ঞান বা 
মিথ্যাজান বলিয়৷ দুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমর! যাকে 


আমি। স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জান ও মিথ্যাজঞান 
ছুইটি জিনিন থাকে, তাহা হইলে আপনি যাছাঁকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, 
তাহাও তে মিথ্যাজ্জান হইতে পারে, আর আমাদের যে দবৈতজ্ঞানকে আপনি 
মিথ্যাজান বলিতেছেন, তাহাও তে! সত্য হইতে পারে? 

স্বামীজী। ঠিক বলেছ, লেইজন্ই বেছে বিশ্বাস কর] চাই। পূর্বকালে 
আমাদের  মুনিখধিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া এ অদ্বৈত সত্য অন্থভব 
করিয়া যাছ। বলিয়৷ গিয়াঁছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার 
মধ্যে কোন্টা সত্য কোন্ট1 অসতা, আমাদের বিচার করিয়! বলিবার ক্ষমতা 
নাই। যতক্ষণ না৷ এ ছুই অবস্থার পারে গিয়। দাড়াইয়।--এ ছুই অবস্থাকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয় বলিব-_-কোন্ট। সত্য, কোন্টা 
অনত্য ? শুধু ছুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বল! যাইতে পারে। 
এক অবস্থায় যখন থাকো, তখন অন্টাকে ভূল বলিয়া মনে হয়। দ্বপ্নে হয়তো 
কলকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ বিছানায় শুইয়া আছ। হখন 
সত্যজ্ার্নের উদয় হইবে, তখন এক ভিগ্ন ছুই দেখিবে ন! এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান 
মিথা। বলিয়া বুঝিতে পারিবে । কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি 
হইতে ন! হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? 
ধূর্ম অঙগভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নছে। হাতেনাতে করিতে হইবে, 
তুষে উহার অত্যাধত্য বুঝিতে পারিবে । একথা তোমাদের পাশ্চাতা 
085051505 (রসায়ন ), 21255108 ( পদার্থবিষ্তা )১ 3৪০1০45 (ভভূতত্ববিষ্ঠা) 
প্রভৃতির অনুমোদিত । ছু-বোতল [5:০860 ( উদজান ) আম এক বোতল 
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985%50(অন্দান) লইয়। “জল কই? বলিলে কি 'জল হইবে না, তাহাদের 
একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া ০1০0০ ০9:67 (তাড়িত-প্রবাহ ) তাহা 
ভেতর চালাইয়] তাহাদের ০০:0178607) (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে 
জল দেখিতে পাইবে এবং বুঝিবে যে, জল 1)500867 ও 05561) .নাঁমক 


তো! সিদাুানু .প্রতোক ব 
রহিষ্ুছে । নিউজ জাভতত্নপ্ক কূলে 
তো! সব এক দেখিতেছি মন!” 

আমি। ম্বামীজী, আপনার এ কথ। সত্য হইলে যে চ0811920 ( অৃষ্টবাদ ) 
আসিয়া! পড়ে। ঘুদ্ি বু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে 
আদ চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন নকলের মুক্তি হইবে, তখন. আমারও 
হুইবে। 

স্বামীজী। তাহা নহে। কর্মফল তো! অবস্থাই ভোগ করিতে ছ্ইবে, 
কিন্ত অনেক কারণে এ-সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে 
পারে। ম্যান্ধিক-$মের_.. পঞ্চাশুখান! ছবি, দশ মিনিটেও দেখলে! যায, 
উজ উচছা! নিজের 
আগ্রহের উপর নির্ভর করে। 

হৃষ্টিরহন্তয সম্বন্ধেও হ্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর £ ট বস্তমাত্রেই চেতন 
ও অচেতন (স্থবিধার জন্ত ).দুইভাগে বিভক্ত। মান্য সৃষ্ট বস্তর চেতনভ[র 
শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মতে রূপরি শিষ্ট 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন » কেহ. বলেন, মানুষ জেজবিহীন 
বানরবিশেষ $ কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্কি আছে, তাহার 
কারণ মানুষের হস্তিষে জলেয় ভাগ বেশী । যাহাই হউক, মান্থ্ষ প্রাণিবিশেষ 
ও গ্রাণিসমূহ হু পন্নার্থের অংশমান্, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট 
পদার্থ কি, বুঝিবার জন্ত একদিকে পাশ্চাত্য পঙ্চিতগণ সংল্লেষণ-বিসেষণক্প 
উপায় অবলথ্ন করিক্ক! এটা কি, ওটা কি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ 
আর অন্তদিকে আমাদের পূর্বপুকুষগণ ভারতবর্ধের উফ আবহাওয়ায় ও উর্বর 


তাল স্বামীনীর বাণী ও রন! 


ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্ত যৎনাষান্ত সময়ঙাত্র ব্যয় কৰিয়া কৌপীন রিয়া 
প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আঁদা-জল খাইয়! বিচার করিতে লাগিলেন, 
-এমন জিনিন কি আছে, যাছা জানিলে সব আন। যায়? তাহাদের 
মধো অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্ঠসত্য মত 
হইতে শঙ্করাচার্ধের অইৈত মত পর্যস্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়! যায়। 
ছুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হুইতেছেন এবং এখন এক কথাই বলিতে 
আরভ করিয়াছেন। ছুই দলই বলিতেছেন, এই ক্রদ্ষাণ্ডের সমস্ত পদ্ার্ঘই 
এক অনির্চনীয় অনার্দি অনস্ত বস্তর প্রকাশমাত্র । .কাল এবং আকাশগ 
€ 0006 870 5৪০০ ) তাই । কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও 
ৃহূরত প্রভৃতি সময়জাপক পদার্থ, যাহার অনুতবে নুর্ধের গতিই আমাদের প্রধান 
লহাঁয়, ভাঁবিয়! দেখিলে সেই কাঁলটাকে কি মনে হয়? হুর্য অনাদি নছে; 
এমন সময় অবশ্ব ছিল, যখন হৃর্ষের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় 
আসিবে, যখন আবার হুর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড 
সময় একটি " অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ 
বা! অবকাশ বলিলে আমরা! পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সত্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ 
বুঝি। কিন্তু উহা! সমগ্র হ্য্টির অংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন 
অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বন্ধই নাই। অতএব অনস্ত 
আকাঁশও সময়ের মতে! অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তবিশেষ। এখন 
সৌরজগৎ ও হৃষ্ট বস্ত কোথ! হইতে কিন্পপে আমিল ? দাধারণতঃ আমর! কর্তা 
তিন্ন ক্রিয়া দেখিভে পাই না । অতএব মনে করি, এই স্থির অবশ্ত কোন 
কর্তা আছেন, কিন্ত তাহ! হইলে স্থপ্টিকর্তারও তো সৃঙ্টিকর্তা আবশ্ঠক ; 
তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, হৃষ্টিকর্ত। বা ঈশ্বরও অনাদি 
অনির্বচননীয় অনস্ত ভাব ব! বস্তবিশেষ। অনন্তের তো বছুত্ব সন্তবে না, 
তাই এ-সকল অনস্ত পদ্দার্থই এক, এবং একই এ-সকলরূপে প্রকাশিত। 


এক সময়ে আমি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম, “ম্বামীজী, মহাদিতে বিশ্বাস-_ 
যাহা লাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য ” 

তিনি উত্তর করিলেন, “সভ্য ন! হইবার তো কোন কাক্ষণ দেখি ন1। 
ভোমাকে কেহ করুণন্বরে মিটভাষার় কোন কথা জিজ্ঞাস! করিলে তুমি দন্ত 


ত্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৮৯ 


হও আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথ! বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন 
প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে স্থললিত উত্তম শ্লোক (যাঁকে মন্ত্র বলে) 
দ্বারা সন্তষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি?" 

এই-সকল কথ] শুনিয়া আমি বলিলাম, “স্বামীজী, আমার বিছ্যা-বুদ্ধির দৌড় 
€তো৷ আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি কর] কর্তব্য, আপনি 
বলিয়া দিন 

স্বামীজী বলিলেন, প্রথমে মনটাকে বশে আঁনিতে চেষ্টা! কর, তা যে উপায়েই 
হোক্‌, পরে সব আপনিই হইবে । আর জান-_অধৈত জান ভারি কঠিন $ 
জানিয়! রাখো যে, উহা! মন্থয্তজীষনের প্রধান উদ্দেশ্য ব। লক্ষ্য (১1879: 
14521 ), কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্তক। 
সাধুঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা! অনুভব করিবার অস্ত উপায় নাই।” 


স্বামীজীর স্মৃতি 


[প্রিয়নাথ সিংহ শ্বামীলীর বালাবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নয়েন্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও 
করিতেন ।, তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন-সসব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাহার 
প্রচার-সাফলে৷ আনন্দিত হইয়াছেন, মাদ্রাজে তাহার সংবর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় 
নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বালাবদ্ধুকে কাছে পাইবার আশায় 
কাশীপুরে গোপাল লাল গীলের বাগানে আসিয়াছেন--] 


অবসর পেয়েই তাকে ধ'রে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। 
তিনিও শৈশবের' খেলুড়েকে পেয়ে, আগেকার মতোই কথাবার্তা. আরভ্ভ 
করলেন। ছু-চারটা কথ বলতে না বলতেই ডাকের উপর ডাক এল যে, 
অনেক নৃতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত 
হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে 
ছুটে! কথা কই, একটু ফাক! হাওয়ায় থাকি। ধার1 এসেছেন, তাদের যত্ব 
ক'রে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াঁওগে । 

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, “ম্বামীজী, তুমি 
সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্মে যে টাকা আমরা টাদা করে তুললুম, আমি 
ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুিক্ষের কথ। শুনে কলকাতায় পৌছবার আগেই 
আমাদের “তার করবে--আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না ক'রে 
ছুতিক্ষনিবারণী ফণ্ডে এ সমন্ত টাক] চাঁদ! দাও; কিন্তু দেখলুম, তুমি তা 
করলে না) এর কারণ কি? 

ত্বামীজী বললেন, “ই, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা 
খুব হইচই" হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হ'লে তার (ভগবান্‌ 
শ্রীরামকফের ) নামে লোক চেতবে কি ক'রে? এত ০৮৪৫০. ( স্ংবর্ধম। ) 
কি আমার জন্তে কর] হ'ল, না তার নামেরই জয়জয়কার হ'ল? তার বিষয় 
জানবার জন্তে লোকের মনে কতটা! ইচ্ছে হ'ল। এইবার ক্রমে তাকে জানবে, 
তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্ভে এসেছেন, তাকে না 
জানলে লোকের মঙ্গল কি ক'রে হবে? তীকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মান্য 
তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হ'লে ছুততিক্ষ প্রভৃতি ভাড়ানো। কতক্ষণের কথ! ! 


ক্বামী্জীর স্থতি . ৩৯১ 


আমাকে ছিয়ে এই রকম বিরাঁট সভা ক'রে হইচই ক'রে তাকে গ্রথষে 
মান্ছক--আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের অন্তে এত 
হাঞ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসলে খেলতুম, 
তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও য। ছিলুষ, 
এখনও তাই আছি। তুই-ই বগ্না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছি ? 

আঁমি মুখে বললুম, “না, সে রকম তো! কিছুই দেখছিনি।* তবে মনে 
হ'ল-_ সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ । 

স্বামীজী বলতে লাগলেন, “ছুভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের 
ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্ত. কোন দেশে ছৃতিক্ষে রর এত উৎপাত আছে কি? 
নেই; কারণ সে-সব দেশে মান্য আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো 
একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ 
করতে শিখুক, তখন ছুভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে । ক্রমে সে 
চেষ্টাও ক'রব, দেখ. না।' 

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো1? তা 
না তুলে তার নাম কেমন ক'রে প্রচার হবে? 

স্বামীজী। তুই খেপেছিস, তার নাম-গ্রচারের কি কিছু বাকি আছে? 
লেকচার ক'রে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ার৷ শুনবে, “বেশ বেশ” 
করবে, হাততালি দেবে; তারপর. বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম 
ক'রে ফেলবে। পচ! পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? 
ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে? তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে $ তবে হাতুড়ির 
ঘ| মেরে একট] গড়ন করতে পার! যাবে। এদেশে জলত্ত জীবস্ত উদাহরণ 
ন৷ দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলে!। ছেলে চাই, যার! সব ছেড়েছুড়ে 
দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের 11 আগে তয়ের ক'রে দিতে 
হবে, তবে কাঁজ হবে। 

আঁমি। আচ্ছা, শ্বামমীজী, তোমার নিজের দেশের লোঁক নিজেদের ধর্ম 
বুঝতে না পেরে কেউ কশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্ত কিছু হচ্ছে। 
তাদের জন্তে তুমি কিছু না ক'রে, গেলে কি-না আমেরিক1 ইংলগ্ডে ধর্ম 


বিলুতে ? | 
স্বামীজী। কি জানিস, তোদের দেশের লৌকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার 


তন২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অক্তি কি আছে? আছে কেবল একট অহ্কার যে, আমর] ভারি সত্বগুণী। 
তোরা এককালে সাত্বিক ছিলি বটে, কিন্ত এখন তোদের ভারি পতন হুয়েছে। 
সত্ব থেকে পতন হ'লে একেবারে তময় আসে । তোর। তাই এসেছিস। 
মনে করেছিল বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, 
সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ ক'রে থাকে, সেই-ই 
অত্বগুণী--তা। নয়, তাঁকে মহ তময় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটট! ভরে 
খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি ক'রে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের 
কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন ক'রে হবে? তাই আগে 
যাতে মাধ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, 
তারই উপায় কর্‌, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হ'তে পারে। 
বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের 
নকল রকম ভোগ ক'রে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ মেয়েলি 
ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাঁদের 
শাস্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্ক। দিয়ে 
দিলেই সত্বগ্ডণে পৌছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা 
€তোর। যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্তাকড়া-পনা৷ সন্ক্যাসীর কথ! তত মানধি কি? 

আমি। এন. ঘোষও ঠিক এ ভাবের কথ! বলেছিলেন। 

ত্বামীজী। হা, আমার সেখানকার চেলারা! সব ঘখন তৈরী হয়ে এখানে 
এসে তোদের বলবে, “তোমর1 কি ক*রছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম নীতি-নীতি 
কিদে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্টটাই আমর! বড়-মনে করি'--তখন দেখিস 
হদে। ছদো লোক মে কথা শুনবে । তাদের দ্বারা! এদেশের বিশেষ উপকার 
হুবে। মনে করিসনি, তাঁর! ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে । বিজাঁন 
প্রভৃতি ব্যাব্ছারিক শাস্ত্রে তার! তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের 
লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ 
চিরকাল থাকবে । | 

আমি। তা কেমন ক'রে হবে? ওর! আমাদের যে-রকম স্পা করে, 
তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থতাঁবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না। 

দ্বামীজী। ওরা তোদের স্বণ1 করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘ্বণা 
করে। একে তো! তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মতে “হাঘরের দল? 
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স্বা্ীজীর শ্বৃতি ৩৯৩ 


জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলে! তোদের চিরকালের অত্যাচারে 
উঠতে-বমতে ভূতো-লাখি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন 01965551009] 
€ পেশাদার ) ভিথিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকের! ছু-এক পাতা 
ইংরেজী পড়ে আঞ্জি হাতে ক'রে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুয়ে 
বেড়াচ্ছে। . একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হ'লে পাচ-শ বি. এ. এম. এ. 
গরখাত্ত করে। পোড়া দরখাত্তও বা কেমন!1--“ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে 
খেতে পাচ্ছে না; সাহেব, ছুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম 1 চাকরিতে ঢুকেও 
দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (1) লোকেন্র। দল 
বেধে হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, ভোমরা আমাদের লোকদের চাকরি 
দাঁও, ছুভিক্ষ মোচন করে' ইত্যাদি দিনরাত কেবল দাও দাও” ক'রে মহা 
হুন্না করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে_“ইংরেজ, আমাদের দাও! বাপু, 
আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খল! দিয়েছে, 
ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজানশিক্ষ] দিয়েছে। আবার কি দেবে? 
নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওর]! তো এত দিয়েছে, তোর] কি 
দিয়েছিস? 

আমি। আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই। 

স্বামীদী। আমরি! সেকি তোর! দিস, ভূতে। মেরে আদায় করে-_ 
রাজ্যরক্ষা করে ঝ'লে। তোদের যে এত দিয়েছে, ভার জন্তে কি দিস--তাঁই বল্‌। 
তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোর] বিলেত যাবি, 
তাও ভিখিরি হয়ে, কি-না বিস্কে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্মের 
ছুটে! তারিফ ক'রে এলি, বড় বাহাদুরি হ'ল । কেন, তোদের দেবার কি কিছু 
নেই? অমূল্য রত্ব রয়েছে, দিতে পারিস--ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত 
অগতের ইতিছাস পড়ে দেখ, ঘত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল 
ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে $ ভাব প্রসব ক'রে সমস্ত জগৎকে 
তাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, 
সেই বেদাস্তজান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রছম্ত নিতে। তোরা ওদের 
নিকট ঘা পাস, তার বিনিময়ে তোদের এ-সব অমূল্য রত্ব দান করু। তোদের 
এই ভিখিরি-নাম ঘুচাবার জন্তে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
কেবল তিক্ষে করবার জন্যে বিলেত যায়! ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল 


ও৯৪ ত্বামীজীর রাণী ও রলচন। 


ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙ্ডালের মতে হাত 
পেতে নেওয়! জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই .হুচ্ছে আদান-গ্রদান। 
এই নিয়ম যে-লোক বা. ঘে-জাত বা যে-দবেশ ন] রাখবে, তার কল্যাণ হবে 
না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। ভাই আমেরিকায় 
গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো! 
হাজার হাঁজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকর্দিন থেকে 
তাদের ধন-রত্ব দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ব দে। দেখবি, স্বণাস্থলে 
শ্রন্ধাভক্তি পাবি, আঁর তোদের দেশের জন্তে তাঁর! অযাচিত উপকার করবে ॥ 
তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না। 

আমি। ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা ক'রে 
এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদ্দাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বলছ, 
আমর। মহ! তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ খধিদের সনাতন ধর্ম বিলোবাক্ 
অধিকারী আমাদেরই ক'রছ--এ কেমন কথা? 
, ম্বামীজী। তুই কি রলিস, তোদের দোঁষগুলে! দেশে দেশে গাবিয়ে 
বেড়াবো, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই ব'লে ঘেড়াবে। ? 
যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বল্পা তাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানোই 
উচিত। ঠাকুর বলতেন থে, মন্দ লোককে “ভাল ভাল" বললে সে ভাল হয়ে 
যায়; আর ভাল লোককে ঘমন্দ মন্দ বললে সে মন্দ হয়েযায়। তাদের 
দোষের কথা৷ তাদের কাছে খুব ব'লে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ 
পর্যস্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুপের কথাই গেয়ে এসেছে । আর 
আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘ্বণা' 
করতে শিখেছে । তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি ॥ 
তোরা ঘযত“তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন খধিদের ভাব তোদের ভেতর 
একটু-না-একটু আছে- অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট ক'রে 
বিলেত গিয়েই থে ধর্ম-উপদেষ্টা হ'তে পার] ধায়, তা নয়। আগে নিরালায় 
বসে ধর্ম-জীবনট। বেশ ক'রে গড়ে নিতে হবে? পূর্ণভাবে ত্যাগী হ'তে হুবে 
আর অখণ্ড ব্রদ্মচর্ধ করতে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে-_-ত1 কি 
হয়েছে? তমোনাশ কি হ'তে পারে না? এক কথায় হ'তে পারে। এ 
তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান্‌ শ্রীরামরুষদেব এসেছেন । 


স্বামীছীর শ্বৃতি ৫, 


, আমি। :কিন্ত-হ্বামীজী, তোমার মতে। কে ছবে? 

স্বামীজী। তোরা ভাবিন, আমি মলে বুঝি আর ববেকানন্ষ' হবে না 
এ যে নেশাখোরগুলেো৷ এসে কনসার্ট বাছিয়ে গেল, যাদের তোর। এত 
স্বণা করিস, মহা! অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছে হ'লে ওরা প্রত্যেকে 
এক এক বিবেকানম্।, হ'তে পাবে, দরকার হ'লে “বিবেকানম্দের অভাব 
হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? 
এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে? তার কাজ- খোদ রাজার কাজ।. একটা 
গভর্নর জেনারেল গেলে তার জায়গায় আর একটা আসবেই । তোরা যত্তই 
তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক ক'লে তার শরণ নিলে সব তমঃ 
কেটে যাবে । এখন যে.ও-রোগের রোজ! এসেছে । তার নাম.ক'রে কাজে 
লেগে গেলে তিনি আপনিই সব ক'রে নেবেন। এ. তমোগুণটাই সত্বগুণ 
হয়ে দাড়াবে 

আমি। যাই বলো ও-কথা বিশ্বাস হয়, না। তোমার মতে) 
চ173109021)9তে 01:80919 ( দর্শনে ব্তৃতা ) করবার ক্ষমতা কারহবে? 

স্বামীজী। তুই জানিসনি। ও-ক্ষমত| সকলের হ'তে .পারে। । ফে 
ভগবানের জন্ত বারো ব্ছর পর্ধস্তত্রক্ষচর্ধ করবে, তারই ও-ক্ষমত] হবে। আমি 
এরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে । তাই: 
আর আমাকে দর্শনের মতে। .জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বাঁর করতে হস 
না। মনে কর্‌ কাল বক্তৃতা দিতে হবে, ঘা বক্তৃতা দেবো তার সমত্ত ছবি 
আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তার 
সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এট1 আমার নিজস্ব শক্তি নয়। ফে 
অভ্যাৰ করবে, তারই হবে। তুই কর্‌, তোরও হুবে। অমুকের হবে, 
আর অমুকের হবে না--আমাদের শাস্ত্রে একথ। বলে'ন|। 

আমি। তোমার মনে আছে, তখন তৃষি অঙ্স্যাস লও নাই, একদিন 
আমরা একজনের বাড়িতে বসেছিলুম $ তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের 
যোবাবার চেষ্টা করছিলে । কলিকালে ও-সব হয় না বলে আমি তোমার 
কথ! উড়িয়ে ,দেবার চেষ্টা করায় তৃষি জোর ক'রে বলেছিলে, “তুই সমাধি 
দেখতে চাঁস্‌, না সমাধিস্থ হ'তে চাস? আমার সমাধি হয়। আঙি 
তোর সমাধি ক'রে দিতে পারি। তোমার এই কথা বলবার পরেই 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


একজন নূতন লোক এসে পণ্ড়ল আর আমাদের এ-বিষয্ের কোন খাই 
চলল না। 

্বামীজী। হ1, মনে পড়ে। 

আমায় সমাধিস্থ ক'রে দেবার জন্তে তাঁকে বিশেষরণপে ধরায় স্বামীজী 
বললেন, “দেখ, গত কয়েক বৎষয় ক্রমাগত বক্তৃত। দিয়ে আর কাজ ক'রে 
'আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা 
পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বললে তবে আবার সে 
শক্তির উদয় হবে।” 


এর দু-এক দিন পরে দ্বামীজীর দজে দেখ। ক'রব ব'লে আঁমি বাড়ি থেকে 
বেরুচ্ছি, এমন সময় ছুটি বন্ধু এদে জানালেন যে, তারাও হ্বামীজীর সে 
দেখা ক'রে প্রাণায়ামেন্স বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাদের সঙ্গে 
নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, শ্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে 
বাইরে আলছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই 
শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুষ। তিনি 
'আসবামাত তাকে সেইগুলি দিলুম $ স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় 
ঠেকালেন এবং আমর! প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। 
আমার সঙ্গের ছটি বন্ধুর মধ্যে একটি তার সহপাঠী ছিলেন। তাকে চিনতে 
€পের়ে বিশেষ আনন্দের সছিত তাঁর লমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তার 
নিকটে আমাদের বলালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও 
অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই হ্বামীজীর মধুর কথ! শুনতে এসেছেন। 
অন্তান্ত লোকের ছু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাগ্রসঙ্গে ত্বামীজী নিজেই 
প্রাণায়ামের' কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে ত| বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তট! কি, বোঝাতে 
লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তীর “রাজযোগ' পুস্তকখানি ভালে 
ক'রে পড়েছিলুষ। কিন্তু আজ তার কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথ। 
গুনলুম, তাতে মনে হ'ল যে তার ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাঞ্জই 
এসেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

সেদিন আমরা ত্বানীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সয় উপস্থিত হই। তার 


স্বামীজীর স্মৃতি ৩৯৭, 


প্রাণায়াম-বিষয়ক কথ] সাড়ে সাতট1 পর্ধস্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙ্গি 
আমায় ভিজ্ঞানা। করলেন, তাদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন শ্বামীজী কেষন ক'রে 
জানতে পারলেন? আধি কি পূর্বেই তাকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম ? 

এ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
ঘাটীতে গিরিশবাঁবুঃ অতুলবাবু, ত্বামী ত্রন্ধানন্দ, ত্বামী ঘোগানন্দ এবং আরও 
ছু-একটি বন্ধুর সম্মুখে হ্বামীজীকে জিজাস! করলুম, 'হ্থাঁমীজী, সেদিন আমার 
সঙ্গে ঘষে ছু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, ভূমি এদেশে আসবার 
আগেই তারা৷ তোমার “রাঁজযোগ+ পড়েছিল আর ব'লে রেখেছিল যে, হদি 
তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে গ্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস। কররে। কিন্তু সেদিন তারা! কোন কথা জিজ্ঞাস করতে না 
করতেই তুমি তাদের ভেতরের সৃন্দেহগুলি আপনি তুলে এবপে মীমাংসা! 
করায় তার] আমায় জিজ্ঞানা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নমগুলি 
আগে জানিয়েছিলুম কি'ন1। 

স্বামীজী বললেন £ ওদেশেও অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা .ঘটায় অনেকে 
আমায় জিজ্ঞাসা করত, “আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন ক'রে জানতে 
পারলেন? ওট1 আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ ছ'ত। 

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি রাজযোগে বলেছ যে, 
পূর্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পারে। ?, 

গ্বামীজী। হা, পারি। 

অতুলবাবু। কি জানতে পারো, বলবার বাঁধ। আছে? 

স্বামীজী। জানতে পারি- জানি-ও, কিন্তু 0605115 (খুঁটিনাটি) বলব না। 


আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও তয়ানক তর্জন- 
গর্জন ক'রে মুষলধারে বৃহ আরস্ত হ'ল । আমর] সেদিন মঠে । ভ্ীযুক্ত ধর্মপাল 
এলেছেন, নৃতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেল বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়িটি সবেমাত্র ছারস্ত হয়েছে। পুরানে! হে 
ছু-ভিনটি কুটার আছে, ভাহাতে মিসেস বুল আছেন। ' লাধুর। ঠাকুর নিবে 
শ্রীক্ত মীলান্বর মুখোপাধ্য্-যহাশয়ের বাঁড়িতে ভাঁড়! দিয়ে বাস করছেন । 
ধর্ষপান বৃরির আগেই লেইখানে স্বামীজীর কাছে এদে উঠেছেন। প্রায় এক 


. ৩৪৮ স্বামীজীর বাণী ও চন! 


“ঘণ্টা অতীত হ'ল, বৃ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নৃতন মঠে খেতে 
হবে। হ্বামীজী সকলকে জুতে। খুলে ছাতা নিয়ে ঘেতে বললেন? সকলে 
জুতো খুললেন । ছেলেবেলার মতো! শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, 
স্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গ্েল। ধর্মপাল কিন্ত 
স্কূতে। খুললেন ন! দেখে স্বামীজী তাহাকে বুঝিয়ে বললেন, “বড় কাদা, ভূতোর 
দ্বফা রফা হবে| ধর্মপাল বললেন,' 2৩৮০1: 10119, 7 111] ৪৫০ 105 
25 51)02$ 00১, এক এক ছাত। নিয়ে সকলের যা! কর! হ'ল। মধ্যে মধ্যে 
কাহারও পা পিছলয়, তাঁর উপর খুব জোর ঝাঁপটাঁয় সমস্ত ভিজে যায়, 
তার মধ্যে ক্বামীজীর হাদির রোঁল ঃ মনে হ'ল যেন আবার সেই ছেলেবেলার 
খেলাই বুঝি করছি। য1 হোক অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নৃতন মঠের 
সীমানায় আসা গেল। 

সকলের পা হাত ধোয়। হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বললেন এবং 
অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌক। এলে সকলে উঠে 
পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপাঁলকে নিয়ে কলকাতা 
গেল, খনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে। 

মঠে এসে ম্বামীজী তায় সন্গ্যাসী শিষ্কদের সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে 
গেলেন এবং ঠাঁকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন 
হলেন। আমার আর সেদ্দিন ধ্যান হ'ল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল 
মনে পড়তে লাগর। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হুয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক 
নরেন আমাদের অঙ্গে কখন হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখন বা 
লকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরম্বর়ে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবর, £5 
(প্রথম ) হ'ত। খেলাতেও ভাই, ব্যায়ামেও ভাই, বইলা ৪ 
তাই, গানেতে তো৷ কথাই নাই-_গন্ধরবরাজ ! 

, আ্বামীজীয। ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠা, একট] ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে 
বসে স্বামীজী তানপুর। ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক 
কথা চ'লল। 'শ্বামী শিবানন্দ জিজাসা করলেন, “বিলাঁতী সঙ্গীত কেমন ? 

ত্বামীজী । খুব ভাল, ৪০005 চূড়াস্ত, ধা আমাদের মোটেই নেই। 
তবে আমাদের অনভ্যত্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল 
যে, ওরা কেবল শেয়ালের ভাক ডাকে । বখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর 


গ্বামীভীর স্মতি | | ৩৯৯. 


বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হুলুম। শুনতে শুনতে মোছিত হয়ে ফেতাম। 
সকল ৪:৮এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একট] খুব উৎকৃষ্ট ছবির 
কিছু বুঝতে পার] যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে ভে তার 
অদ্ধি-সদ্ধি কিছুই বুঝষে না। আমাদের দেশের বথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে 
আর পদে আছে। আর সব ইদসলামী ছাচে ঢাল! হয়ে বিগড়ে গেছে। 
তোমরা ভাবো, এ ষে বিদ্যুতের মতো! গিটকিরি দিয়ে নাঁকী হরে টগ! গায়, 
তাই বুঝি ছুনিয়ার মের! জিনিস । তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় হ্থরের পূর্ণবিকাশ 
না করলে 20$1০-এ ( গানে ) 5০5০6 (বিজ্ঞান ) থাকে না। চ917107)8-এ 
( চিত্রশিল্পে ) 7)8091:5 (প্রকৃতিকে ) বজায় রেখে যত 21056 (হুন্দর ) 
করে! না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না1। তেমনি 20510-এর 50161,06 
বজ্জায় রেখে যত কার্দানি করো, ভাল লাগবে । মুসলমানের! রাগরাগিণী- 
গুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টগাবাজিতে ভাদের এমন একটা 
নিজেদের ছাঁপ ফেললে যে, তাতে ৪০1970৪ আর রইল না। 

প্রশ্ন । কেন 5০10০০ মার! গেল? টগ্প। জিনিসটা কাঁর না ভাল লাগে? 

স্বামীজী। বি'ঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সীওতালরাঁও তাদের 
0310 ভটুকঃ বলে জানে। তোর। এটা বুঝতে পারিস ন| ঘে, একটা 
স্থরেরর ওপর" আর একট! স্থর এত শীত্র এসে পড়ে যে, তাতে আর 
সঙ্গীতমাধূর্ধ (220351০ ) কিছুই থাকে না, উলটে 019০01:051)69 ( বে-স্থুর ) 
জন্মায় । আতটা পর্দার 06:0006801012, ০0200108001) (পরিবর্তন ও 
নংঘোগ) নিয়ে এক-একটা রাঁগরাগিপী হয় তো? এখন টগ্পায় এক 
তুড়িতে সমস্ত রাগটার. আভাস দিয়ে একট। তান সৃষ্টি করলে আবার তার 
ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি ক'রে আর তার, রাগ্রত্ব থাকবে? আর 
€টৌকব]। তানের এত ছড়াছড়ি করলে নঙ্গীতের কবিত্ব-ভাঘটা তো৷ একেবারে 
যায়। টগ্পার যখন: কষ্ট হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াট। 
দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে 
মেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্ান্ধটা আরও 
বিশেষ ক'রে হুচ্ছে। 

এইজন্য যে প্রুপদী, সে টগ্সা! শুনতে গেলে সরব তবে আমাদের 
সন্ধীতে ০৪৫6০6 ( মিড় মুঙ্ছন। ) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস । ফরানীর। প্রথমে ওট। 


৪৯৯. স্বামীতীর বাণী ও রচনা 


ধরে, আর নিজেদের 100810-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর রন 
ওটা] ইওরোঁপে নকলেই খুব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে । 

প্রশ্থ। ওদের 10050 কেবল [78:08] ( রণবান্ত ) ব'লে বোধ হয়, 
আর আমাদের ল্সীতের ভিতর এ ভাবটা আদতেই নেই হেন। 

ত্বামীজী। আছে, আছে। তাতে 1১2100795র ( একতানের ) বড় 
দরকার । আমাদের [9209র বড় অভাব, এই জন্তই ওটা অত দেখা 
যায় না, আমাদের 17031০-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুদলমানের! 
এসে সেটাকে এমন ক'রে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাঁছটি আর বাড়তে পেলে 
না। ওদের (পাশ্চাত্যের ) 1003510 খুব উন্নত, করুণরস বীররস দুই আছে, 
ঘেমন থাক! দরকার । আমাদের সেই কছুকলের আর উন্নতি হ'ল না । 

প্রশ্ন । কোন্‌ রাঁগরাগিণী গুলি 18:05]? 

তামীজী। সকল রাগই 1091:09] হয়) যদি 1)8:01075-তে বঙিয়ে নিককে 
বন্ত্রে বাজানে যায়। রাগিনীর মধ্যেও কতকগুলি হয়। 

ইতোমধো ঠাকুরের ভোগ হ'লে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন । 
আহ্বীরের পর কলকাতার যেসকল লোক সেই বাজে মঠে উপস্থিত ছিলেন, 
তাদের শয়নের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তারপর স্বামীজী নিজে শর্ীন করতে 
গেলেন। + 

১ বা রী 

প্রায় ছুই বৎসর নৃতন মঠ হয়েছে, সাধুরা সেইখানেই আছেন। একদিন 
প্রাভে আমি গুরুদর্শনে গেছি। হ্বামীঙ্দী জাষায় দেখে ছাঁসতে হাতে তক 
তন কারে সমস্ত কুশল এবং কলকাতার সমত্য খবর নিজ্ঞাস! ক'রে বললেন, 
“আজ থাকবি তে!” 

আমি “নিশ্চক্ বলে অন্তান্ত অনেক কথার পর ম্বামীমীকে জিজ্ঞাদা) 
করলাম, €ছোটছেলেদের শিক্ষ1 দেবার বিষয়ে তোমার মত কি ?' 

স্বামীজী। গুরুগৃছে বাস। 

প্রশ্থ। কিরকম? 

ত্বামীজা। সেই পুরীকালের বন্দোবত্ত। তবে ভার সঙ্গে আবদকালের 
পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই । ছটোই চাই। 

প্রশ্ন। কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্কালয়ের শিক্ষা প্রণাললীতে কি দোষ? 


বামীজীর স্বতি | ৪০১ 


স্বামীজজী। প্রায় দবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বই তে 
নয়। কেবল তাই হলেও বীচতুম। মাহষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস- 
বঙজ্িত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান. বলবে। 
ভারতের বাইরে ঘা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্ের খবর রাখে, নিজের কিন্ধ 
সাত পুরুষ চুলোয় যাক--তিন পুরুষের নামও জানে না। 

প্রশ্ন । তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে? 

খ্বামীজী। না রেও ঘাঁদের দ্বেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। 
তুই মনে কর্‌ না, যার “আমি এভ বড় বংশের ছেলে' ব'লে একটা বিশ্বাস ও 
গর্ব থাকে, মে কি কখন মন্দ হ'তে পারে? কেমন ক'রে হবে বল্‌ না? 
তার সেই বিশ্বাসটা ভাঁকে এমন বাঁশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও 
একট মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস 
সেই জাতটাকে টেনে রাঁখে, নীচু হ'তে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি 
আমাদের 1,15:075 ( ইতিহাল ) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের 
[071৮5155-র ( বিশ্ববিদ্যালয়ের ) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে 
বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যার! ব'লে, “আমাদের 'কিছুই নেই, 
আমরা বর্ধর" তাঁদের মতে নেই। আমি বলি, অন্তান্ত দেশের মতো নেই। 
আমর] ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না$ তাই ব'লে কি তার! 
উপোন ক'রে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই 
খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস ঘেমন থাক] দরকার হয়েছিল, তেমনি 
আছে। তোর] চোখ বুজে “নেই নেই” ব'লে ঠেঁচালে কি ইতিহাল লুপ্ত 
হয়ে যাবে? যাদের চোখ আছে, তারা সেই জলস্ত ইতিহাসের বলে এখনও 
সজীব আছে। তবে নেই ইতিহাসকে নৃতন ছাচে ঢালাই ক'রে নিতে হুবে। 
এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি শীড়িয়েছে, ঠিক. সেই 
বুদ্ধির মতো উপযুক্ত ক'রে ইতিহাসটাকে নিতে হবে । 

প্রশ্ন । দে কেমন ক'রে হবে? 

্বামীজী। সে অনেক কথা। আর সেই জন্তই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি 
চাই। চাই 5500) 9০$21)০6-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ) সঙ্গে বেদাস্ত 
আর মৃলমন্্ বর্ষ, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোটছেলেদের 
গাঁধ। পিটে ঘোড়া করা গোছ শিক্ষা! দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে । 


৪-২ড 


৪০২ , স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রশ্ন । তার মানে? 

শ্বামীজী। ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না । শেখাচ্ছি মনে করেই 
শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদীস্ত বলে--এই মাস্ষের ভেতরেই 
সব আছে। একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে 
দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলে! যাতে নিজ নিজ হাত-পা 
নাক-কান মৃখ-চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু 
ক'রে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্ত 
গোড়ান্স কথা! ধর্ম। ধর্মট! ঘেন ভাত, আর সবগুলে! তরকারি । কেবল শুধু 
তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও ভাই । মেল। কতকগুলো! কেতাব- 
পত্র মুখস্থ করিয়ে মনিস্তিগুলোর মুড বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে 
তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । [718 69109010 ( উচ্চ- 
শিক্ষা ) তুলে দিচ্ছে ব'লে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাচবে। বাপ্‌! কি পানের 
ধুম, আর ছুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি? -_না, নিজেদের 'সব মন্দ, 
সাছেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন 1018. 200০৪00 
(উচ্চশিক্ষা) থাকলেই ক, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু €5০/0- 
০৪1 5৫0026101 (কারিগরি শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু ক'রে খেতে 
পারবে ; চাকরি চাঁকরি ক'রে আর টেঁচাবে না। 

প্রশ্ন । মারোয়াড়ীরা বেশ, চাকরি করে না প্রায় সকলেই ব্যবস। করে। 

স্বামীজী। দূর, ওর! দেশট] উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। 
'তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভাঁলো-_-078006856016-এর (শিল্পজাত ভ্রব্য- 
নির্মাণের ) দিকে নজর বেশী । ওর! যে টাঁকাট। খাটিয়ে সামান্য লাভ করে 
আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক 1০605 ( শিল্প- 
শালা), »/01101)02 ( কারখান। ) করে, তা হ'লে দেশেরও কল্যাণ হয় আর 
ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীরা-_ 
ত্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা ব'লে দেখিস না! 

প্রশ্ন। 7718) ০0০৪6৫০0, ( উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব বাহ 
যেষন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে ঈীড়াবে ষে! 

স্বামীজী। রাম কহ! তাও কি হয়রে? সি কি কখনো শেয়াল 
হয়? তুই বলিস কি? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিষ্া দিয়ে এসেছে, 


স্বামীজীর স্মৃতি ৪৬৩ 


লর্ড নি 1১18 6৫4০৪০০ ( উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ব'লে কি দেশ্থন্ধ 
লোক গঞ্ু হয়ে দীড়াবে ! 

প্রশ্ন । খন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? 
আজও কি আছে? 

ত্বাধীজী। কলকবজা তয়ের করতে শিখলেই 1718) 07০80101) হ'ল না। 
116-এর 701:016]0 9015 (জীবনের সমন্তার অমাধান ) কর। চাই-- 
যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার 
নিদ্ধাস্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে। 

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদাস্তও তে। যেতে বসেছিল ? 

স্বামীজী। হ1। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলে! একটু নেবে। নেবো 
হয়, আর সেইজন্তই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে 
সেটাতে এমন একট। শক্তি সঞ্চার ক'রে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের 
জন্ত তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের 
বড়লাট 1718) ০৫০৪০, € উচ্চশিক্ষা ) তুলে দিলে ভালই হবে। 

প্রশ্ন। ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রম্নাণ কি? 

'্বামীজী। ইতিহাসই তার প্রমাণ । এই ব্রহ্ষাণ্ডে যত 5001-816৮8 
308 10695 ( মানবযনের উন্নয়নকারী ভাবসমৃহ ) বেরিয়েছে আর যত কিছু 
বিষ্ঠা আছে, অন্থসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে 
রয়েছে। 

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তো! শরীর 
অত্যস্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীদ্ষ, মুহুরুহঃ পিপাসা! পেতে লাগলে।। 
অনেকবার জল পান করলেন । এবার বললেন, “নিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। 
তোকে সব বুঝিয়ে বলছি। 

জল পান ক'রে আবার বললেন-_-“আমাদের চাই কি জানিস 1--. 
খ্বাধীনভাবে হদেশী বিভার সঙ্গে ইংরেজী আর $০1০1০৫ ( বিজ্ঞান ) পড়ানে। 3 
চাই €5০101081 €৫০৪60) (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে £0000500 
€ শিল্প ) বাড়ে লোকে চাকরি না ক'রে ছু-পয়সা ক'রে খেতে পারে ।, 

প্রশ্ন । সেদিন টোলের কথ। কি বলছিলে? 

স্বামীজী। উপনিষদের গল্পটল্ল পড়েছিস? সত্যকাম গুরুগৃহে ্্চর্য 


৪৯৪ দ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করতে গেলেন। গুরু তাকে কতকগুলি গু দিয়ে বনে চরাতে পাঠাবে । 
অনেকদিন পরে ঘখন গরুর সংখ্য। ঘিগুণ হ'ল, তখন তিনি গুরুগৃছে ফেরবার 
উপক্রম করলেন। এই সময় একটি গরু, অগ্নি এবং অন্তান্ত কতকগুলি জস্ত 
তাকে ব্রদ্মজ্ঞান অ্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। হখন শিষ্য গুরুর বাড়ি 
ফিয়ে এলেন, তখন গুরু ভার মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিল্ঠের প্রন্মজ্ঞান 
লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই-_প্ররূতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাঁস করলে 
তা থেকেই ধথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। 

সেই-রকম ক'রে বিষ্যা উপার্জন করতে হবে? শিরোমণি মহাশয়ের টোলে 
পড়লে রূগী বাদরটি থাকবে। একটা জলস্ত ০18:5০1০7-এর ( চরিত্রের ) কাছে 
ছেলেবেল। থেকেই থাক1 চাই, জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা 
কহু। বড় পাপ+ পড়লে কচুও হবে না। £১৮5০1০০০ ( অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে 
হুষে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে । নইলে যার শ্রদ্ধা 
বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল 
ত্যাগী লোকের ঘারাই বিস্তার প্রচার হয়েছে। পণ্ডিত মশাইর! হাত বাড়িয়ে 
বিদ্াট! টেনে নিয়ে টেল খুলেই দেশের সর্বনাশট! ক'রে বসেছেন। যতদিন 
ত্যাগীর। বিষ্ভাদাঁন করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল। 

প্রশ্থ। এর মানে কি? আর সব দেশে তো। ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের 
বিস্যার বলে ষে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন । 

স্বামীজী। ওরে বাপ চেল্লাসনি, যা বলি শোন্। ভারত চিরকাল, 
মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী লন্ন্যাপীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা 
শেখাবার ভার ন। পড়ে । জানিল, একট। নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে 
বুড়ো পণ্ডিতদের মু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা। পৃজারী 
ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা ক'রে পাঁজিপু'থি খুলে বললে, “এ ঠাঁকুয়ের 
সেবা চলবে না, নৃতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে । মহ! হুলস্ুল ব্যাপার । 
শেষে পরমহংস মশাইকে ডাক] হ'ল । তিনি বললেন, "স্বামীর যদি পা খোঁড়া 
হয়ে যায়, ত? হ'লে কিত্ত্রী ত্বামীকে ত্যাগ করে? পণ্ডিত বাবাজীদের 
আর টীকে-টিপপুনি চললো! না। ওরে আহম্মক, তা বদি হবে তো পরমহংস 
মহাশয় আসবেন কেন? আর বিস্ত/টাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? 
বিস্তাশিক্ষায় তাঁর সেই নৃতন শক্তিসঞ্চার চাই ঃ তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে। 


স্বামীজীর স্মৃতি ৪৬৫ 


প্রশ্ন। সে তে! সহজ কথা নয়। কেমন ক'রে হবে? 

স্বামীজী। সহজ হ'লে তাঁর আসবার দককার হ'ত না। এখন তোদের 
করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে যঠ খুলতে ছবে। 
পারিস কিছু করতে? কিছুকর্‌। কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ কব্‌। 
একটা ক'রে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাবে 20:80:08] 
$০167১০৪ (ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ) ও সব রকম ৪1 ( কলাকৌশল ) শেখাবার 
জন্য প্রত্যেক 7155০0-এ (বিভাগে ) 526০1581150 (বিশেষজ্ঞ) সন্গাঁসী 
থাকবে। ূ 

প্রশ্ন। সে-রকম সাধু কোথায় পাবে? 

স্বামীজী। তয়ের ক'রে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি 
হ্বদেশাহুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একট] বিষয় চূড়াস্ত 
রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো। আর কেউ পারবে না। 

তারপর দ্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে 
ব'লে উঠলেন, 'দেখ্‌ পিঙ্গি, একট! কিছু কর্‌। দেশের জন্য করবার এত 
কাজ আছে যে, তোর আমার মতো হাজার হাজার লোকের দরকাঁর। শুধু 
গগ্সিতে কি হবে? দেশের মহ! দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্‌ রে। ছোট- 
ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেভাব নেই।, 

প্রশ্ন । বিষ্ভালাগর মহাশয়ের তো! অনেকগুলি বই আছে। 

এই কথা বলবামাআ শ্বামীজী উচ্চৈঃন্ঘরে হেসে উঠে বললেন £ ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতন্যস্বন্বপ', “গোপাল অতি স্থবোধ বালক'--ওতে কোন কাজ 
হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ 
থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোঁজ| ভাষায় কতকগুলি বাঁউলাতে আর 
কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব কর] চাই। নেইগুলি ছোটছেলেদের পড়াতে 
হবে। 


বেলা প্রায় ১১ট1) ইতিপূর্বে পশ্চিষদিকে একখান মেঘ দেখা দিয়াছিল। 
এখন সেই মেঘ শ্বন্‌ শ্বন্‌ শবে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস 
উঠল। ম্বামমীজীর আর আনন্দের শেষ নাই ? বৃষ্টি ছবে। তিনি উঠে “সিজি, 
আয় গঙ্গার ধারে যাই” ব'লে আমাকে নিয়ে ভাগীরঘীতীরে বেড়াতে লাগলেন । 


৪০৩ খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কালিদাদের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন,কিন্তু মনে মনে সেই একই 
চিন্তা করছিলেন-_-ভারতের মঙ্গল। বললেন, “সিঙ্গি, একট] কাঁজ করতে 
পারিল? ছেলেগুলোর অল্প বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস ? 

আমি উত্তর করলাম, “বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাঁবুরা যাতে বে সন্ত! হয় 
তার ফিকির করছেন ।, 

ত্বামীজী। খেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! এ হুইচই-ই 
সার। বে যত মাগগি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাসের ধুম, তেমনি 'কি বিয়ের 
ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রইল না! পরের বছর আবার তেমনি । 

স্বামীজী আবার খানিক চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন, “কতকগুলি 
অবিবাহিত £:595৪০ (গ্রাজুয়েট ) পাই তে। জাপানে পাঠাই, যাতে তার। 
সেখানে কারিগরি শিক্ষা (65০01)108] 2৫00৪01020) পেয়ে আসে । যদি 
এন্সপ চেষ্টা কর! ধাঁয়, তা] হ'লে বেশ হয়!» 

প্রশ্ন। কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল? 

্বামীজী। সহত্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমন্ত বড় লোক আর 
শিক্ষিত লোকে যদি একবার ক'রে জাপান বেড়িয়ে আনে তো লোকগুলোর 
চোখ ফোটে। 

প্রশ্থ। কেন? 

স্বামীজী। সেখাঁনে এখানকার মতে] বি্যার বদহজম নেই। তারা 
সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাঁপানীই আছে, সাহেব হয়নি । তোদের 
দেশে সাহেব হওয়া যে একট! বিষম রোগ হয়ে দাড়িয়েছে । 

আমি। আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে 
অবাক হ'তে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাজের নিজন্ব বস্ব, কারও নকল 
করবার জোনেই। 

স্বামীজী। ঠিক। এঁআর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে 481806 
(এশিয়াবাসী )। আমাদের দেখছিল না সব গেছে, তবু ঘ। আছে তা অদ্ভূত। 
এশিক্নাটিকের জীবন আর্টে মাখ|। প্রত্যেক বস্ততে আর্ট না থাকঞে এশিয়াটিক 
ত| ব্যবহার করে না। ওরে আঁমাঁদের আর্টও যে ধর্মের একটা অন্দ। 
যে-মেয়ে ভাল আলপন। দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে 
একজন কত বড় ৪:65£ ( শিল্পী ) ছিলেন। 


ত্বামী্জীর স্থৃতি ৪৬৭ 


প্রশ্ন। সাহেবদেরও তো ৪: (শিল্প ) বেশ। 

স্বামীজী। দূর মূর্খ। আর তোরেই বা গাল দিই কেন? হিপ 
এমনি হয়েছে। দেশহ্থদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঁউটা মোনা 
দেখছে। এট] হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওর! যতদিন 
এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে ৪৫ ( শিল্প ) ঢোকাতে । 

আমি। এ-রকম কথা শুনলে লোকে বলবে, তোমার সব 76581015010 
ঘি ( নৈরাহীবাদী মত )। 

স্বামীজী। কাজেই তাই বই-কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ 
দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়িগুলে৷ দেখ্‌ সব সাদামাট।। তার 
কোন মানে পাস্‌? দেখনা! এই যে এত বড় বড় সব বাড়ি ৫০:7)1067-এর 
(সরকারের ) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে 
পারিদ? ভারপর তোদের খাঁড় প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের ছিসেবে এক 
প্রকার ভ্তাংটেো!। না? আর তার কি যেবাহার! আমাদের জন্মভূমিটা 
ঘুরে দেখ। কোন্‌ ৮911/28টার (অট্রালিকাঁর) মানে .না বুঝতে 
পারিস, আর তাতে কিবা! শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাঁস, আমাদের ঘটি-_ 
কোন্টায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকর। [10191 5111 ( ভারতীয় রেশম ) 
চায়না (01:159)-য় নকল করতে ছার মেনে গেল। এখন সেট। 72122 
(জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০ টাকায়, যদি তার। পারে চেষ্টা ক'রে। 
পাড়াগীয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস? 

উত্তর। হা। 

স্বামীজী। কি দেখেছিস? 

. আঁমি। বেশ নিকন চিকন পরিক্ষার । 

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস ? তাতে কত আর্ট! মেটে 
ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির | আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকের! 
কেমন থাকে তাঁও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের 91115 ( কার্ধ- 
কারিত! ) জার আমাদের ৪৫ (শিল্প )-_-ওদের সমন্ত ভ্রব্যই ০1105» আমাদের 
অর্য্ আট। এঁ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে 
এনামেলের গেলা এনেছেন ঘরে । ওই রকমে 9৫11 এমনভাবে আমাদের 
ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাড়িয়েছে। এখন চাই ৪: এবং 


৪০৮ _. স্বামীজীর খাদি ও রচনা 


৪০]10-র ০0118607 (সংযোগ )। জাপান সেটা বড় চট ক'রে নিয়ে 
ফেলেছে, তাই এত লীগ বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার তা তোমার 
সাহেবদের শেখাবে । 

প্রশ্ন । কোন্‌ দেশের কাপড় পরা ভাল? 

ত্বামীজী। আর্যদের ভাল। সাহ্বরাঁও এ-কথা স্বীকার করে । কেমন 
পাটে পাটে সাজানে। পোশাক | যত দেবেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্ধ- 
জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর ত। জাতীয় পোশাকের 
ধারেও যায় না। দেখ্‌ নিঙ্গি, এ হতভাগা শার্টগুলে৷ পর] ছাড়। 

প্রশ্ন॥ কেন? | 

স্বামীজী। আরে ওগুলো সাছেবদের 01506151658: ( অধোবান )। 
সাহেবরা এগুলো পর] বড় ঘ্বণা! করে। কি হতভাগ! দশ! বাঙালীর! যা 
হোক একট] পরলেই হ'ল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর 
ছোয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাঁপড়চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো 
বেশ হ'ত। কেন, আমাদের নিজের মতে। কিছু ক'রে নিতে পারিস না? 
কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি ? 

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পণ্ড়ল। “চল্‌, ঘণ্ট1 দিয়েছে? 
বলে ত্বামীজী আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে 
করতে স্বামীজী বললেন, “দেখ্‌ সিঙগিঃ ০০1)০67)0:506৫ £০০৫( সারতৃত খাছ ) 
খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া । 
আবার কিছু পরেই বললেন, দেখ, জাপানীর1 দিনে ছু-বার তিনবার ভাত 
আর দালের ঝোল খায়। খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অন্ন খাল, বারে 
বেশী। আর যার! সঙ্গতিপন্ন, ভারা মাংস প্রত্যহই খাক্স। আমাদের 
যে ছু-বার আহার কুঁচকি-কঠা ঠেলে। একগাদা ভাত হজম করতে সব 
86785 ( শক্তি ) চলে যায়। 

প্রশ্ন । আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে ক ুবিধা কি? 

স্বামীজী। কেন, কম ক'রে খাবে। প্রত্যহ এক পোয়! খেলেই খুব হয়। 
ব্যাপারটা কি জানিস? দরিত্রতার প্রধান কারণ আলম্তা। একজনের লাঁছেব 
ঝাগ ক'রে মাইনে কমিয়ে দিলে ? তা! মে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা 
হয়তো মুড়ি খেয়ে কাটালে। 
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প্রশ্ন । তা নয়তে। কি করবে? 

্বামীত্বী। কেন, আরও অধিক পরিশ্রম ক'রে যাতে খাওয়া-দাওয়াট! 
বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় ঘে ছু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া! 
চাই-ই চাই।- সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব! 

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন। 

চি চি সঃ 

একদিন ্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বস্থুর বাটাতে আছেন, আমি 
তভীকে দর্শম করতে গেছি। তীর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক 
কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম-_ 

প্রশ্ন । হ্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ? 

্বামীজী। অনেক। 

প্রশ্ন । ২৪ হাজার? 

ত্বামীজী। ঢের বেশী। 

প্রশ্ন । কি, সব মন্ত্রশি্য ? 

স্বামীজী। হা]। 

প্রশ্ন । কি মন্ত্র দিলে, ম্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ? 

স্বামীজী। সকলকে প্রণবধুক্ত দিয়েছি। 

প্রশ্ন। লোকে বলে শূত্রের প্রপবে অধিকার নেই, তায় তারা শ্রেচ্ছ 
তাদের প্রণব কেমন ক'রে দিলে? প্রণব তো ব্রাঙ্গণ ব্যতীত আর কারও 
উচ্চারণে অধিকার নেই ? 

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন ক'রে 
জানলি? ৃ 

প্রশ্থ। ভারত ছাড়! সব তো যবন ও ম়েচ্ছের দেশ? তাদের মধ্যে আবার 
ত্রাণ কোথায়? 

স্বামীজী। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তার! সকলেই ব্রাক্ষপ। ও- 
কথা ঠিক, ব্রান্ষণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে 
ত্রাক্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। 
বাগবাজারে--চক্রবস্তীর ভাইপো যে মেখর হয়েছে, মাথায় ক'রে গুয়ের 
হাড়ি নেষায়! সেও তো! বামুনের ছেলে। 


৪১৬ ত্বানীজীর.বাণী ও রচন। 


প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলগ্ডে ব্রাহ্মণ কোধান্র পেলে ? 

স্বামীজী । ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ__ ছুটে! আলাদ] জিনিম। এধানে 
সব- _জাতিতে ব্রান্ষণ, সেখানে গুণে । যেমন লত্ব রজঃ তমঃ--ত্বিনটে গুণ 
আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃত্র ব'লে গণ্য হবার গুণ আছে। 
এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণট। যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি 
ব্রাহ্মণত্ব-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে 
স্রা্ষণত্ব পাচ্ছে। 

' প্রশ্ন । তার মানে মেখানকার নাত্বিকতাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ 
বলছ? 

স্বামীজী। তাই বটে; সত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে-_. 
কোনট। কাছার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র হবার কয়ট1 গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কক়ট। 
গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একট প্রকাশ হুয়। 
একট] লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শুত্রত্ব পায়। যখন ছু-পয়স! 
রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্ঠ ; আর ধখন মারামারি ইত্যাদি করে, 
তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন মে ভগবানের চিন্তায় 
বা ভগবং-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্ষণ। এক জাতি থেকে আর এক 
জাতি হয়ে যাওয়াও ত্বাভাবিক। বিশ্বামিতর আর পরশুরাম--একজন ব্রাহ্মণ 
ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'ল? 

্রশ্ন। এ কথা তো খুব ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে 
অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়ের! সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না? 

স্বামীজী। এটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ | যাক্‌। সে-দেশে 
যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা ক'রে জপ-তপ, সাধন-ভঙ্রন 
করে। 

প্রশ্ন । তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় শুনতে পাই। 
শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য ) শিষ্য মোট চাঁর মাস সাধন ভজন 
ক'রে তার বে-সকল ক্ষমত! হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ 
মহারাজ দেখালেন। 

ত্বামীজী। হা, তবে বোৰ্‌ তারা ব্রাহ্মণ কিনা" ভোর দেশে যে হা 
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অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেট! ভার একটা 
ব্যবসা। আর গুরু-শিষ্ের সহ্ন্ধটাঁও কেমন ! ঠাকুর-মহাশয়েনর ঘরে চাল 
নেই। গিক্নী বললেন, 'গগো, একবার শিক্ভবাড়ি-টাড়ি যাও; পাশা খেললে 
কি আর পেট চলে? ব্রাক্ষণ বললেন, “হাগো, কাল মনে ক'রে দিও, অমুকের 
বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তাঁর কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি। এই 
তো৷ তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-বকমট! হয়নি। সেখানে 
অনেকটা ভাল আছে। 
, ৯ ++ ক ক 

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপর্প দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে 
এটি যে একটি স্থুবৃছৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই । এখানে দশ-বিশ হাজার 
লোক একত্র হইলেও সে-প্রকাঁর ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত 
ভত্রসম্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমার আপিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই--- 
সকলকেই আগে নামিতে হইবে । মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে স্বীমারে উঠিবার 
সময়ও ঠিক তদ্রেপ--কে কার ঘাড়ে পড়ে ভার ঠিক নাই। 

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংযত 
ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি ছুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, “দেখ, 
আমাদের একট! সেকেলে কথা! আঁছে-_যদ্দি না পড়ে পো সভায় নিয়ে থে! । 
কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা। মানে সামাজিক এক-আঁধট। সভা-_য! 
কালেভদ্রে কারও বাড়িতে হয়, তা নয়; সভ। হচ্ছে রাজ্দরবার। আগে 
আমাদের যে-সকল ্বাধীন বাঁঙালী রাঙ্গ! ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে 
বৈকালে সভ1 ব'সত। সকালে সমস্ত রাঁজকার্ধ। আর খবরের কাগজ তো! 
ছিল না, সমস্ত মাঁতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া 
হ'ত, আর তাতে সেই বাঁজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত 
তার খবর হু'ত। এইসকল দরযার-সভাই আমাদের দেশের, কি সব সভ্য 
দেশের সভ্যতার ০০:৮5 (কেন্জরু) ছিল। পশ্চিমে রাঁজপুতানায় আমাদের 
এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আঁজও সেই রকমট। কতক হয়। 

প্রশ্ন । এখন দেশী রাজা! আমাদের দেশে নেই ব'লে কি দেশের লোকগুলে। 
এতই অসভ্য হয়ে ঈাড়িয়েছে? | | 
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ত্বামীজী। এগুলো একটা অবনতি-_যা মূলে স্বার্থপরতা, এ ভায়ই 
লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় “চাচা আপন বাঁচা, আর গানের সমস 
হামবড়া*_-এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু 9611-580:190 (আত্মত্যাগ ) 
শিক্ষা করলেই এটুকু খায়। এট] বাপ-মার দোৌষ-ঠিক ঠিক সৌজন্তও 
শেখায় না। সভ্যতা 5০17-58০11০5-এর গোড়! | 
শ্বামীজী বলিতে লাগিলেন : বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো! 
থে একটা শ্ফৃতি পার না। গান গাওয়াটা বড় দোষ__ছেলের কিন্তু একটা 
ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন ক'রে ?সৈটি বার 
করবে। কাজেই মনে একট আড্ডা খোজে । তামাক খাওয়াটা মহাপাপ 
-এধন কাঁজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? 
সকলেরই ভেতর সেই 17)2166 ( অনস্ত ) ভাব আছে__সে-সব ভাবের কোন- 
রকম স্ফৃতি চাই। তোদের দেশে তা হবার জে। নাই। তা] হ'তে গেলে 
বাপ-মাদেরও নৃতন ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুমভ্য নয়, 
তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চাঁন কি না_এখনি 
রাজ্যিট! ইংরেজ তাদের হাতে ফেলে দেয়, আর তারা৷ রাজিট। চাঁলান। 
ছুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে 2051691 (সামরিক ) ভাব কই? 
তার গোড়ায় যে দীসভাব সাধন কর। চাই, নির্ভর চাই-_হামবড়াটা 278:091 
ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে-_তবে ন! মাথা নিতে পারবে । নে 
ধে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে। 
শ্ররামকঞ্দেবের কোন ভক্ত-লেখক-_তীহার কোন পুস্তকে যাহার! 
শ্রীনামকৃষকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া! বিশ্বাস করেন না, তাহারদিগের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়াছিলেন, শ্বামীজী তাহাকে ভাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন : 
তোর এমন ক'রে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি ঘরকাঁর ছিল? তোর 
ঠাকুরকে তারা বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমর! কি একট! দল করেছি 
নাকি? আমরা কি.রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তীকে যে না ভজবে মে আমাঁদের 
শত্র? তুই তো তাঁকে নীচু ক'রে ফেললি, তাকে ছোট ক'রে ফেললি। 
তোর ঠাকুর যদি তগবান হন তো যে যেমন ক'রে ডাকুক, তাকেই ,তো 
ডাকছে। তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই তোর কথা 
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তার। শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিল তবে মাথ| নিতে পাবি $ 
নইলে তোর কথ। লোকে নেবে কেন? 

একটু স্থির হুইয়! পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ 

বীর না হ'লে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, ন! নির্ভর করতে পারে ? 
বীর না হ'লে হিংসা! ঘ্েষ খায় না) তা সভ্য হবে কি? সেই 70815 
( পুরুযোচিত ) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই নেই। সে- 
ভাব ঢের খুঁজে দেখছি, একট] বই ছুটো। দেখতে পাই নি। 

প্রশ্ন। কার দেখেছ, শ্বামীজী ? 

স্বামীজী। এক 3. ০-র (গিরিশচন্দ্র ) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক 
দাদভাব ; মাথা দিতে প্রস্তত, তাই না ঠাকুর তার আমযোক্ারনাম। নিক়্ে- 
ছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম ন1; নির্ভর তার কাছে শিখেছি । 

এই বলিয়! ্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। 

১ ক গা ১ 

ঘ্িতীয়বার মাফিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, গ্বামীজী অনেকটা 
ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত লাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। দেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর 
বাট'তে আলিয়া উপস্থিত হুইলেন। একজন নৌক। ভাকিতে গরিয়াছে-_ 
স্বামীজী এখনি মঠে ঘাইবেন। ইতোমধ্যে তাহার বন্ধুকে ভাকাইয়া বলিলেন £ 
চল্‌, মঠে যাবি আমার সঙ্গে--অনেক কথা আছে। 

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, “আজ বড় মজা হয়েছে। 
একজনের বাঁড়ি গেছদুম_সে একট ছবি আকিয়েছে__কষ্ার্তুন-সংবাদ। 
কৃষ্ণ ঈ্াড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাঁতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। 
ছবিট। দেখিয়ে আমায় জিজেস করলে কেমন হয়েছে । আমি বললুষ, মন্দ 
কি। সেজিদ ক'রে বললে, সব দৌষগুণ বিচার ক'রে বলো--কেমন হয়েছে। 
কাজেই বলতে হ'ল- কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা, আজকালের প্যাগোড। 
রথ নয়, ভারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি। 

প্রশ্ন । কেনপ্যাগ্ৌোভা রথ নয়? 

স্বামীভী। ওরে দেশে যে বুদ্ধদেষের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে 
গ্লেছে। প্যাগোড! রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! দ্াজপুতানায় আজও 
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রখ আছে, অনেকট। সেই সেকেলে রথের মতো । 0325018 £950501085 
(গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী )র ছবিতে যে-সব রথ আঁক! জাছে, দেখেছিষ ? 
ছু-চাঁকার, পিছন দিয়ে ওঠ-নাব] যায়--সেই রথ আমাদের ছিল। একটা 
ছবি আকলেই কিছ'ল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অুন্ধানট। 
নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলে। দিলে তবে ছবি দাড়ায় "00 26:55) 
€ প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, ঘত মায়ে-খেদানে! 
বাপে-তাড়ানে। ছেলে--বাদের স্কুলে লেখাপড়া হ'ল না, আমাদের দেশে 
তারাই যায় 281,61778 ( চিত্রবিদ্ভ! ) শিখতে । তাদের তারা কি আর কোন 
ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দীড় করানো আর একখানা ০০:০৮ 
09108 ( সর্বাঙ্গস্থন্দর নাটক ) লেখা, একই কথ]। 

প্রশ্ন । কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে? 

স্বামীজী। শ্রীকষ্ণচ কেমন জানিস? সমস্ত গীতাটা 76:50716750 
€ মৃতিমান্‌)! যখন অর্ভূনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে 
গীত বলছেন, তখন তার ০6:08] 069 (মুখ্যভাব )টি তার শরীর থেকে 
ফুটে বেরুচ্ছে । 

এই বলিয়। শ্বামীন্ী শ্রীকৃষ্ণচকে যেভাবে শাক কর্তব্য, সেইমত নিজে 
অবস্থিত হুইয় দেখাইলেন আর বলিলেন £ 

এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাঁশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়াঁর 
পিছনের পা-ছুটে। প্রায় হাটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলে। শৃন্তে উঠে 
পড়েছে-_ঘোড়াগুলো৷ হা ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকুষ্ণের শরীরে একটা 
বেজায় ৪০০০7) (ক্রিয়া ) খেলছে । তীর সখ] ত্রিতৃবনবিখ্যাত বীর ; দু-পক্ষ 
€লনাদলের মাঝখানে ধন্থক-বাঁণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতে রথের ওপর বমে 
পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাঁশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত 
শরীরটিকে বেঁকিয়ে তীর সেই অমান্থধী প্রেমকরুণামাখা! বালকের মতো 
মুখখানি অর্জনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রাণের সখাকে 
গীতা বলছেন। এখন গীতার 7:68086£ (প্রচারক )-এর এ ছবি দেখে 
কি বুঝলি? 

উত্তর । ক্রিয়াও চাই আর গাভীর্ব-হৈর্যও চাই। 

দ্বাসীজী। আই !--সমন্ত শরীরে 1066755 ৪০1০০ ( তীত্র ক্রিয়াশীলত] ) 
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আর মুখ যেন নীল খাকাশের মতো। ধীর 'গ্ভীন প্রশীস্ব! এই হ'ল লীতার 
96101 158. (মুখ্যভাব ), দেহ জীবন আঁর প্রাণ মন তীর শ্রীপদে রেগে 
সকল অবস্থাতেই স্থির গ্ভীর । | 

কর্ষণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।. 

স বুদ্ধিমান্‌ মহুত্েযু দ যুক্তঃ কতৎসকর্মকৎ ॥১ 
--যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহু 
কোন কর্ম না করলেও অস্তরে যার আত্মচিন্তাক্রপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, 
তিনিই মাছষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই ঘোগী, তারই সব কর্ম করা হয়েছে। 


ইভোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয্লাছিলেন, তিনি আদিয়! সংবাদ 
ছিলেন যে নৌকা আমিয়াছে। শ্বামীজী যে বন্ধুর সে কথা কছিতেছিলেন, 
সাহাকে বলিলেন, “চল্‌, মঠে যাই। বাড়িতে ব'লে এসেছিস তে1? 

বন্ধু। আজ্ঞা ইা। 

সকলে কথা কছিতে কছিতে মঠে যাইবার জন্ত নৌকায় উঠিলেন। 

ত্বামীজী। এই ভাব সমস্ত লোকের তেতর ছড়ানে। চাই--কর্ম কর্ম 
অনস্ত কর্ম_-তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ-মন সেই রাঙ। পায়। 

বন্ধু। এতো কর্মযোগ ! 

স্বামীজী। হ্যা, এই কর্মষোগ। কিন্তু সাধনভজন ন1 করলে কর্মঘোগও * 
হবে না। চতুবিধ যোগের সামঞ্জন্ত চাই। নইলে প্রাঁণ-মন কেমন ক'রে 
তাতে দিয়ে রাখবি ? 

বন্ধু। গীতার কর্ম মানে তো৷ লোকে বলে-_বৈদিক বজ্ঞাছ্ঠান, দাধন- 
ভজন; আর তা৷ ছাড়া সব কর্ম অকর্ম। 

স্বামীজী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথ!) কিন্ত সেটাকে আরও বাড়িয়ে 
নেনা। তোর প্রতি নিঃশ্বার-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্ত, তোন্প প্রতি কাজের 
জন্ত দায়াকে? তুইতো? 

বন্ধু। ত1 বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথা 
তে] দেখছি গীতার ভাব-_বয়! হ্বধীকেশ হদিক্থিতেন' ইত্যাদি ।. তা আমি 
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ভার শক্তিতে চালিত, ভবে আর আমার কাজের জন্ত জামি তে! একেবাযই 
দ্বায়ী নই। 

স্বামীজী। ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কখা। কর্ম কয়ে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে 
পর যখন দেখতে পাবি তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বল! ঠিক ; নইলে 
সব মুখস্থ, মিছে। 

বন্ধু। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার ক'রে বোঝে যে, তিনিই 
সব করাচ্ছেন। 

স্বামীজী। বিচার ক'রে দেখলে পরে তখন । তা সে বখনকার তখনি। 
তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ --অহরহঃ তুই যা-ই করিস, 
তুই করছিস মনে ক'রে করিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে 
থাকে? তবে এ-রকম বিচার করতে করতে এমন একট। অবস্থা আঁর্বে যে, 
'আমি'টা চলে খাবে আর তার জায়গায় “হবীকেশ' এসে বসবেন । তখন 
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন+ বল! ঠিক হবে । আর বাবা, 'আঁমি+ট] বুক জুড়ে 
বসে থাকলে তার আলবার জায়গা কোথায় ঘষে তিনি আঁদবেন? তখন 
হ্ববীকেশের অস্তিত্বই নেই! | 

বন্ধু। কুকর্মের গ্রবৃত্তিট তিনিই দিচ্ছেন তো? 

ক্বামীজী। নারে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী কর! হয়। 
' তিনি কুকর্মের প্রবুতি দিচ্ছেন না। ওট1 তোর আত্মতৃপ্তির বামন! থেকেই 
ওঠে। জোর ক'রে তিনি নব করাচ্ছেন ব'লে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। 
এ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরস্ত হুয়। ভাল কাঞ্জ করলে কেমন একট 
৪185012 ( উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে । বেশ করেছি ব'লে আপনাকে 
বাহব] দিবি। এটা তো! আর এড়াবার জে! নেই, দিতেই হবে। ভাল 
কাজটার বেল! আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি-_ওট] গীতা-বেদাস্তের 
বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি । বরং তিনি ভালট। করাচ্ছেন 
আর আমি মন্দটা করছি-_বল্‌। তাঁতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে । 
তীর কৃপ। হাতে হাতে দেখতে পাবি । আসল কথা, কেউ তোকে হৃটটি করেনি, 
তুই আপনাকে আপনি ্ষ্টি করেছিল কিনা। বিচার এই, বেদাত্ত এই । 
তবে দে্টা উপলব্ধি নইলে বোঝ! যায় ন1।,. সেইজন্ত প্রথমটা! সাঁধককে 
দ্বৈতভাঁবট। ধরে নিয়ে চলতে হয়) তিনি ভালট! করান, আমি মন্দটা করি-- 
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এটিই হ'ল চিত্তগুদ্ধির সহজ উপায়। ভাই যৈফধদের ভেতর ইৈতভাঁব এত 
গ্রবল। অহ্বৈতভাব গোড়ায় আন! বড় শক্ত । কিন্ধ এ দৈতভাব থেকে পরে 
অবৈতভাবের উপবন্ধি হয়। 

ত্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 

দেখত বিটলেমোট! বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ 
বর্দি প্রবৃতিট। বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তাঁর মনে বিশ্বাস হয় যে এও 
ভগবান করাচ্ছেন, ত1 হ'লে কি আর বেশীদিন তাঁকে সেই নীচ কাঁজ করতে 
হয়? লব ময়ল৷ চট্‌ ক'রে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শান্কারের। খুব 
বুধত 3) আর আমার খনে হয় বৌদ্ধধর্মের ধখন পতন আবভ্ভ হল, আর 
বৌদ্ধদের গীড়নে লোকের] লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদ্দিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রত-_ 
ধাবা, ছ-মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, একরাজেই কাচা মাটির সৃতি 
গড়ে পৃূজ! শেষ ক'রে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, ঘেন এতটুকু চিহ্ধ না থাকে-_ 
সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি ছ'ল। মাছ্ষ একটা ০০:7০:5০ (স্থল) 
চাক, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে এ এক রাতে যজ হ'তে আরস 
হ'ল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব 5278591 ( ইন্জিক্লগত ) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর 
যেমন বলেছিলেন, “কেউ কেউ নর্দম! দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদ্গুরুর! 
দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ ব'লে কোন সং কাজের অনুষ্ঠান করতে 
পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাঁওয়। দরকার । তাদের জন্যই 
এ-সব বিটকেল তান্ত্রিক লাধনার স্থটি হয়ে পণ্ড়ল। 

প্রশ্ন । মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল ব'লে করতে লাগলো, এতে 
তার প্রবৃত্তির নীচত1 কেমন ক'রে যাবে? 

স্বাধীজী। এ যে গ্রবৃতির মোড় ফিরিয়ে দিলে-্ভগবান পাবে ব'লে 
কাজ করছে। 

প্রশ্ন । সভ্যসত্যই কি তাহয়? 

ত্বাীজী। সেই একই কথা? উদ্দেশ্ত ঠিক থাকলেই হবে, না কেন? 

প্রশ্ন । পঞ্চ 'মকার'-সাঁধনে কিন্ত অনেকেন মন যে মদযাংসে পড়ে যায়? 

ত্বামীজী। ভাই পরমহংস-্মশাই এসেছিলেন । ও-ভাবে ততরসাধনার 
দিন গেছে। তিনিও তক্রমাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-য়কষ ভাবে ঈ্্য়। মহ 
খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একট! কান্সণের ফোট। কাটতেন। তন্ত্র 
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বড় 9117১65 £:০০০৫ (পিছল পথ )। এই জন্ত বলি, এদেশে তের চর্চা 
চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই । বেষের [বেধান্তের ] চর্চা 
চাই। চতুধিধ যোগের সামগন্ক ক'রে সাধন কর! চাই, অখণ্ড ব্রদ্ধচর্য চাই। 

প্রশ্ন । চতুবিধ যোঁগের সামগ্রশ্ত কি রকম? 

স্বাধীজী। জান- বিচার বৈরাগা, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙে সাধনা, 
এবং ্ীলোকের প্রতি পুজাভাব চাই। 

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের প্রতি এই ভাব কি ক'রে আসে? 

স্বামীজী। ওরাই হ'ল আছ্যাঁশক্তি। যেদিন আভাশক্তির পুজে! আরস্ত 
হবে, যেদিন মায়ের কঁছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরযলি' দেবে, 
সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে। 

এই কথ! বলিয্ন। হ্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। 


একদিন তাহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
'আসিয়। বলিলেন : স্বামীজী, তুমি ষে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 
“বে ক'রব না, আমি কি হবে! দেখবি+ ; ত। ঘা! বলেছিলে, তাই করলে। 

স্বামীজী। হা ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস-_থেতে 
পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপৃ, কতই ন! খেটেছি! আজ আমেরিকানর! 
ভালবেদে এই দেখ. কেমন খাঁট বিছানা গদি দিয়েছে ! ছুটে! খেতেও পাচ্ছি। 
কিন্ত ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে গুলেই রোগ বাড়ে, হাপিয়ে 
মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাচি। 

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা হা ছবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে... 
স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়। 


তিনদিনের ম্মৃতিলিপি: 


২২শে জাঙ্কুআরি, ১৮৯৮ খৃঃ। ১*ই মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই 
হাতমূখ যুইয়া বাগবাজায় ৫খনং রামকান্ বন্ধুর গ্রীটঙ্থ বলরাম বাবুর বাটাতে 
স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হুইয়াছি। একঘর লোক । স্বামীজী বলিতেছেন £ 
চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই । 90508015116, আ৫৪105638 
15 ৫6৪0) (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু )। আমর] আত্মা, অমর, 
যুদ্ত--0816, 0016 5 0808৩ ( পবিভ্র খভাবতঃ পবিত্র )। আমর] কি' 
কখনও পাপ করতে পারি? অনভব। এই রকম বিশ্বাস চাই । এই বিশ্বাসই 
আমাদের মান্য করে, দেবতা ক'রে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই 
তো দ্বেশট। উৎসন্ন গিয়েছে। 

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন ক'রে নষ্ট হ'ল? 

স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকে আমরা 176£8055 ৪৫৫০8610% ( নেতি- 
সুলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমর। কিছু নই-_এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি । 
আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। 
70091052 ( ইতিমূলক ) কিছু শেখানে। হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো 
জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর 
রাখি না। শিখেছি কেবল ছূর্বলতা। জেনেছি যে আমর! বিজিত দুর্বল, 
আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শুদ্ধ! নষ্ট হবে না কেন? 
দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবট! আবার আনতে হবে। নিজেছের উপর বিশ্বাসট! 
আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের ফুত কিছু 2:0155 
€ নমন্তাগুলি ) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই ৪০1 ( শীমাংসিত ) হয়ে ঘাবে। 

প্রশ্ন । যব দোষ শুধরে যাবে, তাঁও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য 
দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাষ রয়েছে, ঘা পূরণ করবার জন্ত কংগ্রেস 
প্রস্থৃতি অন্ধান্ত দেশছিতৈধী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের 
কাছে বত প্রার্থনা করছে! এ-সয অভাব কিসে পূরণ হবে? 


১ হুরেছনাধ সে লিখিত। 


৪২৪ স্বাফীজীর বাণী ও রচনা 


স্বাীজী। অভাষট] কার ? রাজ! পূরণ করবে, ন1 তোমরা পূরণ করবে ? 

প্রশ্ন। ক্লাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজ! ন! দিলে আমর! কোথ। 
থেকে কি পাব, কেমন ক'রে পাব? 

স্বামীজী। ভিখিরির অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ 
করলে নব রাখতে পারবে, সেলোক কই? আগে মানুষ তৈরি কর। যাহ 
চাই। আর শ্রদ্ধা না আললে মাঁছষ কি ক'রে হবে? 

প্রশ্ন । মহাশয়, 005101105-র ( অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়। 

ত্বামীজী। 119)0115 (অধিকাংশ ) তো 10015 (নির্বোধ ), 2067) 
06 ০0100000) £706116০ ( সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ) ; মাথাওয়ালা লোক অল্ল। 
এই মাথাওয়াল! লোকেরাই সব কাজের সব 468:00-এরই (বিভাগেরই) 
নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে 1991071 (অধিকাংশ ) চলে। এদেরই আদর্শ 
ক'রে চললে কাঁজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হামবড়া ছয়ে চলে, 
আর মরে। সমাঁজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে 
তে] বিধবার বিয়ে আর শ্ত্রী-স্বাধীনত1 বা এ রকঞ্ণ আর কিছু। তোমাদের 
ছুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথ! বলছ তো? ছুই-চার জনের সংস্কার হ'ল, 
তাতে দমস্ত জাতটার কি এনে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা ? নিজেদের 
ঘরটা পরিষ্কার হ'ল, আর যার! মরে মরুক। 

প্রশ্ন । তাহ'লে কি কোঁন সমাঁজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন ? 

্বামীজী। দরকার আছে বইকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের 
মুখে ঘা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব 
লাঁধারণদের স্পর্শ-ই করবে না। তোমর! যা চাও, তা তাদের আছে | এজন্য 
তার! ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে,্রদ্ধার 
অভাবই আমাদের মধ্যে সমহ্ত ৬15 (নর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। 
আমার চিকিৎস। হচ্ছে রোগের কারণকে নিমূলি করা-_রোগ চাঁপ। দিয়ে রাখা 
নয় । জংস্কার আর দরকার নেই ? যেষন ভারতবর্ষে 17006708018 86 ( অস্ত- 
বিষাহ )-ট1 ছওয়। দরকার, তা ন। হওয়ায় জাতটার শারীবিক হূর্বলতা! এসেছে। 

নঃ "ক ঝা 

২৩শে জাছআরি, ১৮৯৮। ১১ই মাঘ, রবিবার । বাঁগবাঁজারে বলয়াম 

বাবুর বাটাতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হুইয়াছে। শ্বামীজী উপস্থিত আছেন। 


তিনদিনের স্থাতিলিপি ৪২১ 
স্বামী তু্ীয়ানদ্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ গ্রস্থৃতি অনেকেই আলসিয়াছেন। 
স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া! জআাছেন। বারান্দাটি লোকে পরিপূর্ণ 
হুইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইকপ লোকে পরিপূর্ণ । 
স্বামীঞ্পী কলিকাতাক় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত । ব্বামীবী সুন্দর গান 
গাছিতে পারেন, অনেকে গুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গাঁন শুনিবায় ইচ্ছা 
দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্‌ ফিস্‌ করিস! ছুই-এক জনকে স্বামীজীর গাঁন 
শুনিবার জন্ত উত্তেজিত করিতেছেন। ম্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার 
মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। 

স্বামীজী। কি বলছ মাষ্টার, বলে! না? ফিস্‌ফিদ্‌ ক'রছ কেন? 

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর শ্বান্ীজী “যতনে হৃদয়ে রেখে 
আদরিণী শ্যাম। মাকে" গানটি ধরিলেন। যেন বীণার বঙ্কার উঠিতে লাগিল। 
ধাহার! তখনও আদিতেছিলেন, তাহার! সিড়ি হইতে মনে করিলেন--যেন 
গানটি বেহীলার স্থয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হুইতেছে। গান শেষ 
হইলে স্বামীতী মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “হয়েছে তো? 
আর গায় না। নেশ! ধরে যাবে । আর গলাটা! লেকচার দিয়ে দিয়ে মোট! 
হয়ে গেছে। ০1০০ (গলার ত্বর )-ট1 £০11 করে (কাপে )। ** 

অতঃপর শ্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যুকে "মুক্তির স্বরূপ” সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
বলিলেন। ব্রক্ষচারীটি সভাস্থলে দাড়াইয়। খানিকক্ষণ ধরিয়া বন্ৃত1 দিলেন। 
বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-এক জন বক্তৃতার বম্বন্ধে দু-একটি কথ। 
বলিলেন। ন্বামীজী তাহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, “এর পক্ষে 
বা বিপক্ষে হি কিছু বলবার খাঁকে তো বল্‌। স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের 
মধ্যে ছই-এক জনকে মুক্তির স্বরূপ সব্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। দ্বৈত 
ও অদ্নৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অমেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া 
চলিয়াছে দেখিয়! হ্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ ব্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক খামাইয়া 
দিলেন। | 

গ্বামীজী। বেগে উঠলি কেন? তোরা ষড় গোল করিলস। তিনি 
(পরষহংসন্বেষ ) বলতেন, গদ্ধ জান ও শুদ্ধা তত্তি এক। ভক্তিমতে 
তগযানকে প্রেষষ্ত বল! হয়। তাঁকে ভাববাধি--এ কথাও বলা যায় না, 
তিনি. যে ভাঁষবালাবয়। ধে ছালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি। 


৪২২ স্বাধীজীয় খাণী ও রচনা 


এইয্ধপ যার যে-টাম, লে-সমন্তই তিনি । চোর চুরি করে, বেত বেক্টাপিকি 
করে, মা! ছেলেকে ভালবাসে--লব জায়গাতেই ভিনি। একটা জগৎ আর 
একটাকে টানছে, লেখানেও তিনি । জর্য্ই তিনি। আমপক্ষেও লর্ধস্থানে 
তাকে অঙ্ছভব হয়। এইখানেই জান ও ভক্তির সামঞ্তন্ত । যখন ভাবে ডুবে 
যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাষ থাকতে পারে না, ভক্তের লহিত 
ভগবানের পৃথক্ত্ব থাকে না। তক্তিশাম্ে ভগবানলাতের জন্ক পাচ ভাবে 
সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ কর যেতে পারে--- 
ভগবানকে অভেদ্বতাবে সাধন কর]। ভক্তের অৈতবাদীদের 'অভ্দখাদী 
তত্ত' বলতে পারেন। মামার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তত থাকযেই। 
দ্বেশকাল-নিমিত ব। নাম-দপই মায়! । যখন এই মায়ার পারে হাওয়া 
যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মান্য দৈতবাদী বা অছৈতবাদী থাকে না, 
তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হুয়। জ্ঞানী ও তক্তেয় তফাত কোথায় 
জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে 
দেখে। তবে ঠাঁকুর বলতেন, তক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে 
পন্নাতক্তি বলা যায়? মুক্তিলাভ ক'রে অহৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে 
ভক্তি করা। যদি বলা যান-মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি 
করবে কেন? এর উত্তর এই-_মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা) প্রশ্ন হ'তে 
পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে ক'রে ভক্তি রেখে দেয়। 

প্রশ্ন। মশায়, এ তো। বড় মুশকিলের কথ1। চোরে চুরি করবে, বেশ্থা 
বেশ্তাগিরি করবে, সেখানেও তগবান $ ত1 হ'লে ভগবানই তো! সব পাপের জন 
দায়ী হলেন। 

স্বামীজী। এরকম জান একট] অবস্থার কখা। ভালবানা-মাঁত্রকেই 
যখন তগবান ব'লে বোধ হবে, তখনই কেধল এ রকম মনে হ'তে পান্ে। সেই 
রকম হওয়া চাই । ভাবটার £58115900 ( উপলব্ধি) হওয়া দরক্ষায়। 

প্রশ্ন। তা হ'লে তে বলতে হবে, পাপেতেও তিনি। 

স্বামীবী। পাপ আর পুপা ঝ'লে আলাদা জিনিষ তে! ক্ষিছ্ু নেই। 
ওগুলে! ব্যাবহারিক বথামাজ্র। আমর! কোন জিনিঙের এক-রক্ম বাবছারের 
নাম পাঁপ ও জাহ এক-রকম ব্যবহারের না পুপ্য দিগ্ে খাকি। ধেষন এই 
আলোটা জলা ঘরুন আমর! ধেখতে পাচ্ছি ও কত কা করছি, আলোয় এই 
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একন্মকম ব্যবহার । আধার এই আলোতে ছাত দাও, হাত পুড়ে যাষে। এট 
এ আলোর আর এক-রকম ব্যধহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিলট। ভাল মন্দ 
হয়ে খাকে। পাপ-পুণ্যটাও এ-রকম | আমানের শবীক্ন ও ছনের কোন 
শক্তিটার ছুব্যবহায়ের নামই পুখ্য এবং কুব্যবহার বা পচয়ের নাম 
পাপ। 

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, 'একট জগৎ আন 
একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান্‌--এ-কখ! মত্য হোক আর না! হোক, 
এর মধ্যে বেশ 9০665 (কবিত্ব ) আঁছে। 

স্বামীজী ৷ না হে বাপু$ ওট1 9০৪ (কবিত্ব) নয়। ওটা জান হ'লে 
দেখতে পাওয়া ঘায়। 

আবার 2411] ( মিল্‌ ), [78011609 ( হ্যাঁমিপ্টন ), 86:৮৩:০ 9960০6 
(স্পেনসার ) প্রভৃতির দর্শন লইয়া প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই 
যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মছ। সন্তষ্ট হইতে লাগিলেন। 
অনেকে তীহার উত্তরদানে তৎপরতা! ও পাঙিত্য দেখিয়] মুগ্ধ হইয়া! গেলেন। 
শেষে আবার প্রশ্ন হইল। 

প্রশ্ন। ব্যাবছারিক প্রভেদই বা হম্ব কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে 
বাবার করতে লোকের প্রবৃতিই বা হয় কেন? 

স্বামীজী। নিজের নিজের কর্ম অন্সারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্ম- 
রূত? সেট্জন্তই প্রবৃত্তি দমন ব1 তাকে নুচাকুরূপে চালন| করাও সম্পূর্ণ নিজের 
হাতে। 

প্রশ্ন। সবই কর্মের ফল হলেও গোড়। তো একটা! আছে! সেই 
গোড়াতেই ব1 আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন? ' 

গ্বামীী। কে বললে গোঁড়া আছে? নতি যে অনার্দি। বেদের এই 
মত। তগবান যতদিন আছেন, তার সুষিও ততদিন আছে। 

প্রশ্ন। আচ্ছা মায়াট। কেন এন? আর কোথা থেকে এল? 

স্বামীজী। ভগবান শন্বদ্ধে 'কেন' বলাট1 তুল। 'কেন' বলা যায় কার 
নন্বন্ধে?1-ঘার অভাব আছে, তারই নন্বন্ধে। বার কোন অভাব নেই, যে 
পৃ, ভান পক্ষে জবার “কেন' কি? “মায়া কোখা থেকে এল ?--একপ প্রশ্ণও 
হ'তে পারে আ1। দেশ-কাল-নিমিত্ের নামই মায়।। তুখি আমি লকলেই 
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এই মায়ার ভেতর । তুমি প্রশ্ন ক'রছ এ মায়ার পারের জিনিস সম্বঘ্ষে। 
মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হ'তে পায়ে? 

পর অন্ত ছুই-চারিটা কথার পর লভ। তঙ্গ হইল। আমরাও সকলে 
আপন আপন বাপায় ফিরিলাম। 


স্থান কলিকাতা, বাগবাজার, বলরাম বহু বাটী 


২৪শে জানুআরি, ১৮৯৮। ১২ই মাঘ, সোমবার । গত শনিবার যে- 
লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি 17067- 
729717885 ( অস্তধিধাহ ) সন্বন্ধে আবার কথা পাঁড়িলেন। বলিলেন, “ভিন্ন 
জাঁতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হ'তে পারে ? 

স্বামীজী। বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি 
না। অন্ততঃ আপাততঃ ভা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল ক'রে নান উপদ্রবের 
কারণ হবে, এ কথ! নিশ্চিত। জানে। তো৷ ভগবান শ্রীক্চ বলেছেন-_ধর্মে 
নষ্টে কুলং কৃৎ্জং' ইত্যাদি+ $ সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনেয় কথা আমি 
ব'লে থাকি । 

প্রশ্ন । তা হলেও তে! অনেক গোঁল। মনে করুন আমার এক মেয়ে 
আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক 
পশ্চিমে লোকের সঙ্গে ব৷ মান্রাজীর সঙ্গে। বিলের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা 
বোঝে না, জামাইও মেয়ের কখা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক 
ব্যবহারাদিরগু অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো৷ এই গণ্ডগোল; আবার 
সমাজেও মহা বিশৃঙ্খল এসে পড়বে। 

ক্বামীজী। ও-রকম বিয়ে হ'তে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী । 
একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজেক একট? ৪০০৫: (রহস্ক) হচ্ছে-_ 
€০ ৪০ 55 00৩ সওড ০৫ 16988 00581518 7631881105 (যতদুর লঙ্তঘ কম 
বাঁধার পথে চলা )। সেইজন্ত প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক । এই 


» গীতা, ১০৯ 
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বাঙলা দেশের কায়ক্থদের কথা ধর়। এখানে কায়দের মধ্যে অনেক শ্রেনী 
আছে--উতরক্সাী, দক্ষিণয়াঁটী, ব্জ ইত্যাদি । এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ 
গ্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঁড়ী ও দক্ষিণরাটীতে বিবাহ হোক । যদি তা 
সম্ভব না হয়, ঘঙ্গজ ও দক্ষিণয়াট়ীতে বিবাহ ছোক। এইরূপে--যেট! আছে, 
সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয় । 

প্রশ্থ। আচ্ছা! ন! হয় বিয়েই হ'ল, তাতে ফল কি? উপকার কি? 

খ্বামীজী। দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে 
একশ+ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে 
বিয়ে হ'তে আরম হয়েছে। তাতেই শরীর ছূর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত 
রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাঁফেরা করেই 
রক্তট] দুষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাঁত সকল 
শিশুই নিয়ে জয্মাচ্ছে। সেইজন্ত তাদের শনীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ । 
কাজেই কোঁন রোগের বীজকে 15515: করবার ( বাধ দেবার ) ক্ষমতা ও-সব 
শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে । শরীরের যধ্যে একবার নৃতন অন্তরকম রক্ত 
বিবাছের হ্বার! এসে পড়লে এখনকার রোগাদির ছাত থেকে ছেলেগুলে। 
পরিআরাণ পাধে এবং এখনকার চাইতে ঢের ৪০:৬৫ ( কর্মঠ ) হবে। 

প্রশ্ন । আচ্ছ। মশায়, 8:15 1381198০ (বাল্যবিবাহ ) সম্বন্ধে আপনার 
মতকি? 

স্বামীজী। বাঙুলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের ভাড়াতাড়ি বিলে 
দেওয়ার নিক্নষট1 উঠে গিয়েছে । মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে ছু-এক বছর 
বড় ক'রে বিষে দেওয়া আরস্ত হয়েছে। কিন্তু সেট! হয়েছে টাকার দায়ে। 
তা যেজন্তই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় ক'রে বিয়ে দেঁওয়। উচিত। কিন্ত 
বাপ-বেচারীর। কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ির গিন্লি থেকে আর 
ক'রে ঘত আত্মীয়ারা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জগ্ত নাকে কাঙগা 
ধরবে । আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথ। ব'লে জার কি হবে! তাদের 
কখ! তে! আর কেউ মানে না, তবুও তার! নিজেরাই যোড়ল সাজে। 
রাজ! বললে যে, বাঁর বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের 
সধ ধর্মধ্বজীর1 “ধর্ম গেল, ধর্ম গেল” ব'লে চীৎকার আরস্ত ক'রল। বার-তের 
বছরের বালিকার গর্ভ ন! হ'লে তাদের ধর্ম হবে না! বাজাও মনে করেন, 
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বারে একের ধর্ম! এরাই আবার 2911০8]1 9৪8858009) (াধনৈত্িক 
আন্দোলন ) করে, 20110181118 (রাহীয় অধিকার ) ঢায়। 

প্রশ্ন। তা হ'লে আপনাক় মত--মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশী বষ্কসে 
বিবাহ হওয়। উচিত । 

স্বামীজী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা ন1হ*লে অনাচার ব্যতিচার 
আরস হবে। তবে যেরকম শিক্ষা! চলেছে, সে-রকষ নয়। ০৪/৮:০৩ 
( ইতিমূলক ) কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া! শিক্ষা হ'লে হবে না। মাতে 
010879006: £91 ( চরিত্র তৈরী ) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, 
নিজের পায়ে নিজে দ্দাড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা] চাই। 

প্রশ্ন । মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার। 

্বামীজী। এরকম শিক্ষ। পেলে মেয়েদের 7:01016175 ( সমস্কাগুলে! ) 
মেয়েরা নিজেরাই 5০1৮৪ (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়ের] বরাবরই 
প্যানপেনে ভাবই শিক্ষ। ক'রে আসছে । একটা কিছু হু'লেই কেবল কাদতেই 
মজবুত। বীরত্বের ভাবটাঁও শেখা দরকার । এ দময়ে তাঁদের মধ্যে 
৪617-066106 ( আত্মরক্ষা!) শেখ! দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, 
বাঁপির রানী কেমন ছিল! 

প্রশ্ন। আপনি ঘ। বলছেন, ত1 বড়ই নৃতন ধরমের ; আমাদের মেয়েদের 
মধ্যে মে-শিক্ষ। দিতে এখনও সময় লাগবে । 

ক্বামীজী। চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও 
শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তে হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে 
হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা! তো সহজেই দেওয়া ঘেতে পারে। 
হিন্ুত্র মেয্ে-_সতীত্ব কি দ্রিনিস, ত1 সহজেই বুঝতে পারবে । এটা 
তাদের 1:611658০ ( উত্তরাধিকারহূত্রে প্রাপ্ত জিনিস ) কিন1। প্রথমে সেই 
ভাঁবটাই বেশ ক'রে তাদের মধ্যে উদ্বে দিয়ে তাদের 01581906190 
( চরিজ্র তৈরি) করতে হবে--যাতে ভাদের বিবাহ হোক ব! তাঁর] কুষারী 
থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীছ্বের জন্ত প্রাণ দিতে কাতর না ছয়। কোন- 
একটা ভাবের জন্ত প্রাণ দিতে পারাটা কি কষ ববীদদ্ব? এখন হে-়কম লময় 
পড়েছে, তাতে তাদের এ যে ভারট। বছুফাম থেকে আছে, সবার বলেই তাদের 
মধো কততকগুলিকে চিরকুমারী কয়ে বেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে ছসে। লে 
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সঙ্গে বিজঞাপাদি অন্ত সব শিক্ষা, ঘাঁতে ভাদের নিজের ও পরের কল্যাণ হ'তে 
পারে, ভাঁও শেখাতে হবে $ তা হ'লে তারা অতি লহদ্েই এ-সঘ শিখতে 
পারবে এবং এপ শিখতে আনন্দগু পাবে । আমাদের দেশে বার্থ কল্যাণের 
জন্ত এই-স্কম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও অ্র্চাছিবী দন্লকার হয়ে 
পড়েছে। 

প্র । এরপ ত্রন্ষচারী ও ব্রদ্ষচা্সিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন ক'বে 
হবে? 

স্বামীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটায় আদর্শ উলটে যাবে । 
এখন ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হ'ল !--তা ন-বছরেই ছোঁক, দশ-বছরেই 
হোক! এখন এরকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হ'লে 
গুটিশুদ্ধর আহলাদ কত, তাঁর ধুমধামই বা ফ্বেখে কে ! এ ভাবট! উলটে গেলে 
ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্থাও আনতে পারবে । যাঁর! এ-রকম বক্ষচর্য করবে, তাঁদের 
তো কথাই নেই--কতট? শ্রদ্ধা, মিজেদের উপর কতট। বিশ্বাম তাদের হুবে, 
ত1 বল! যায় না! | 

শ্রোত। মহাশম্স এতক্ষণ পরে ম্বামীন্ীকে প্রণাম করিক্া! উঠিতে উদ্ভত 
হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এস।' তিনি বলিলেন, “চের 
উপকার পেদুষ $ অনেক নৃত্তন কথ! শুনলুষ, এমন আর কখনও কোথাও 
শুনিনি? সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে 
দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাঁপায় কিরিলাম। | 


সান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বার্গবাজারে চলিলাম। 
আসিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক।' গ্রঁচৈতন্তদেবের কথ! 
ছইডেছে। হাঁদি-তামাসাও চলিতেছে । একজন বলিয়! উঠিলেন, “মহাপ্রভুর 
কখ! নিয়ে এত রম্বরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি 
মহাপুরুষ ছিলেন না তিনি জীরের মঙ্গলের দন্ত কোন কাঁজ করেন নাই ? 

খ্বামীন্ী। কে বাব! তুষি? কাকে নিয়ে ফরিনাি করতে হবে? 
তোকে নিয়ে নাকি ? মহাপ্রভূকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি । 
ভার কাম-কাঞন-ত্যাগের জলন্ত '্বদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীঘনট। গড়বার ও 
ফোকেন ভেত় সেই ভাবটা] চৌঁকানায় চেষ্টা! কর হচ্ছে, সেট! দেখতে পাচ্ছ 
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না? ্রীচৈতন্তদেব মহা! ত্যাগী পুক্তষ ছিলেন। ভ্রীলোকের সংস্পর্শে 
থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলার! তার নাম ক'রে নেড়া-নেড়ীর ধল করলে। 
আর তিনি ঘে-প্রেমের ভাঁব নিজের জীবনে দেখালেন, তা' স্বার্থশুন্ত কামগদ্ধহীন 
প্রেম। তা কখন সাধারণের সম্পত্তি হ'তে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী 
বৈষ্ণব গুরুরা আগে তার ত্যাগট। শেখানোর দিকে ঝৌক না দিয়ে তার 
প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাঁধার চেষ্টা করলেন। কাছেই সাধারণ 
লোকে সে উচ্চ প্রেমভাঁবট! নিতে পারলে ন| এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার 
দূষিত প্রেম ক'রে তুললে । 

প্রশ্ন । মশায়, তিনি তো আঁচগালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেট। 
সাধারণের সম্পত্তি হযে না কেন? 

স্বামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তার ভাবের কথা হুচ্ছে-_ প্রেম, 
প্রেম রাধাপ্রেম। ঘা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন, তাঁর কথা হচ্ছে। 

প্রশ্ন । সেটা সাধারণের সম্পতি হবে না! কেন? 

ত্বামীজী। সাধারণের সম্পত্তি কি ক'রে হুয়, তা এই জাতট। দেখে বোঝ 
না? ওই প্রেম প্রচার করেই তে। সমস্ত জাতট। “মেছে হয়ে গিয়েছে । সমস্ত 
উড়্িব্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাল] দেশটায় 
চারশ" বছর ধরে ব্নাধাপ্রেষ ক'রে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুক্রষত্তের 
ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলে। কেবল কাদতেই মজবুত হয়েছে। 
ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া ঘায়-_তা চারশ? বছর ধরে বাঙলা ভাষায় 
যা কিছু লেখ! হয়েছে, সে-সব এক কান্নার স্থর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর 
কিছুই নেই। একটা বীরত্বস্থচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি ! 

প্রশ্ন । ,ওই প্রেমের অধিকারী তবে কার! হ'তে পারে? 

ত্বামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় নাঁ_-এক বিন্দু থাকতেও ছয় না । 
মহাত্যাগী, মহাবীর পুক্রষ ভিন্ন ও-€প্রমের অধিকারী কেউ নয়। ওই্‌ প্রেম 
লাধারণের দম্পতি করতে গেলে নিজেদের এখনকার তেতরকায় ভাবটাই ঠেলে 
উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কখা! মনে না পড়ে ঘের গিঙজগিদের় সঙ্গে 
থে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তো 
দেখতেই পাচ্ছ! | 

প্রশ্ন। তবে কি এ প্রেমের পথ দিয়ে তন ক'য়ে--তগবানকে খামী 
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ও নিছক ভেবে তন ক'ক--াকে (ভগবানকে) লা কা 
পক্ষে অসম্ভব? 

শ্বানীজী। ছু-এক জনের পক্ষে নন্তব ভুলেও নাধারণ গৃচছের পক্ষে যে 
অসস্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর একথা জিজাসারই বা এত আব্বক কি? 
মধুরভাব ছাড়া তগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও 
চারটে তাৰ আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর ন1? প্রাণভয়ে তার নাম 
কর না? হদয় খুলে যাবে । তারপর ধাহবার আপনি হযে । তবে একথা নিশ্চিত 
জেনে! যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশুন্ত হবার চেষ্টাটাই. আগে কর 
ন1। বলবে, তা কি ক'রে হবে ?-__আঁমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একট! 
জাল! হ'তে হবে ?. স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সব্ঘন্ধ রাখতেই হবে ? আর মধুরভাবের 
ওপরই বা এত ঝৌঁক কেন? পুক্রষ হয়ে যেয়ের ভার নেবার দরকার কি? 

প্রশ্ন । হা» নামকীর্তনটাও বেশ । সেটা লাগেও বেশ, শান্কেও কীর্তনের 
কখা আছে। চৈতন্তদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, 
তখন প্রাণট। যেন মেতে ওঠে আর নাঁচতে ইচ্ছে করে। | 

স্বামীজী। বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে ক'রো। না। 
কীর্তন মানে ভগবাঁনের গুণগান, তা ধেমন করেই হোক। বৈষবদের 
মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্ত তাতে একটা! দোষও আছে। সেট। থেকে 
নিজেকে বীচিয়ে যেড। কি দোধ জানে।? প্রথমে একেবারে ভাবট। খুব জমে, 
চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাঁও রি-রি করে, তারপর যেই লংকীর্ভন খামে 
তখন মে ভাবট। হ হু ক'রে নাবতে থাকে । ঢেউ ঘত উচু উঠে, নাববার সময় 
সেটা তত নীচুতে নাঁবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে ন! থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা 
পাওয়া ভার। কাষার্দি নীচ ভাবের অধীন হুয়ে পড়তে ছয় । আমেরিকাতেও 
ওইরূপ দেখেছি কতকগ্ুলে! লোক গির্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা! করলে, ভাবের 
সঙ্গে গইিলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে-_-তারপর গির্জা থেকে বেরিয়েই 
বেস্ঠালয়ে চুকল। | 

প্রঙ্গ। তা হ'লে মহাশয়, $চতনদেষের ছার! গ্রবত্তিত ভাবগুলির তেতর 
ক্বোন্গুলি দিলে আমাদের কোনরপ ভমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে? 

স্বামীজী। জ্ানহিশ্রা ভক্তির লক্ষে ভগবানকে ডাকবে । তির পঙ্গে 
বিচারবুদ্ধি রাখবে । এ ছাড়া চৈতনদেবের কাছ থেকে আরও নেবে ভার 


৪৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রন! 


১৪1৫ (হায়বত। ), লর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের অন্ত টান, আর তীয় 
ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে। 

প্রশ্নকর্ত।। ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে 
পারিনি। ( করজোড়ে ) মাঁপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্কবদের মধুবভান 
নিম্নে ঠাট্টা তামাস! করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল। 

স্বামীজী। (হাসিতে হালিতে ) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তে! 
ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি ভেড়ে 
যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোঁধ তোলবার চেষ্টা 
করবে। ভগবান তে1 সে-সব পারবেন না। 

এইবার প্রশ্নকর্তা তাহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী 
দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাছিতেন ন1। . তাহার শরীর অন্থস্থ থাক! সত্বেও 
এ-বিয়ে কাহারও কথ! তিনি রাঁধিতেন না। বলিতেন, 'তারা এত কষ্ট 
ক'রে দূর থেকে হেঁটে আদতে পারে, আর আমি এখানে বমে বসে একটু 
নিজের শরীর খারাঁপ ছবে ব'লে তাদের সঙ্গে ছুটে! কথা কইতে পারি না ? 

এদিন বেল। তিন-চারিট1 হইবে। স্ষামীজীর সহিত উপস্থিত কয়েক- 
জনের অন্ত কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও 
হইতে লাগিল। গ্রসজক্রমে শ্বামীজী বলিলেন £ ইংলণ্ড থেকে আসবার লময় 
পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে 
ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি-_বুড়ো। খুড়খুড়ো৷ খধিভাবাপর একজন লোক 
আমাকে বলছে, “তোমরা এম, আমাদের পুনকুদ্ধার কর, আমরা হুচ্ছি 
সেই পুরাতন খেরাপুত্ত সম্পরদায়--ভারতের খধিদের ভাঁব নিয়েই ঘ1 গঠিত 
হয়েছে। এ্টানের! আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহ্ই বীত্তর বার! প্রচারিত 
ব'লে প্রকাশ করেছে। নতুব1 যীণ্ড নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। 
এঁ-বিষয়ক নান। প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাঁওয়া ধাবে। আমি 
বললাম, “কোথায় খনন করলে এঁ-সকল গ্রমাণ-চিহ্থাদি পাওয়া যেতে পারে ? 
বৃদ্ধ বলিল, “এই দেখ ন! এধানে।” একখ। ব'লে টাফির বিকটব্তাঁ একটি স্থান 
দেখিয়ে দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। স্বুয় ভাগবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে 
গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিব্েেস করলাষ, 'এখন জাহাজ কোন্‌ জায়গরয় উপস্থিত 
হয়েছে? ক্যাপ্টেন বলল, *ওই আামনে টা্ষি এবং জীটন্বীপ দেখা স্বাচ্ছে। 


কথোপকথন 


লগুনে ভারতীয় যোগী 
[ ওয়েন্টমিনস্টার গেকেট--২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫ ] 

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেন £ পাশ্চাত্য জাতির নিকটে 
একপ্রকার সম্পূর্ণ নৃত্তন বলিয়া প্রভীত বেদ্াস্বধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের 
সছিত পাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীক্গ 
যোগী- যুগশ্যুগাস্তর ধরিয়া সন্ন্যাপী ও যোগিগণ শিস্তুপরম্পরাক্রমে যে-শিক্ষ 
দিয়। আমিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্ত তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য 
দেশে আনিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্তে গত সন্ধ্যায় *গ্রিন্সেদ হলে" এক বক্তা 
দিয়াছিলেন। ন্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালে কাপড়ের পাগড়ি, মুখের 
ভাব শাস্ত ও প্রসন্ন_ঙাহাকে দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্যে কিছু 
বিশেষত্ব আছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ ম্বামীজী, আপনার নামের কেন অর্থ আছে 
কি?-যদদি থাকে, তাছ। কি আমি জানিতে পারি ? 

ত্বামীজী £ আমি এখন যে (ম্বামী বিবেকানন্দ ) নামে পরিচিত, তাহার 
প্রথম শব্টির অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টি একটি উপাধি সংসারত্যাগের 
পর ইহা! আমি গ্রহণ করিয়াছি । সকল সন্স্যানীই এইদ্ধপ করিয়া! থাকেন । 
ইহার অর্থ-_-বিবেক অর্থাৎ সদসঘিচারের আনম্দ। 

আমি জিজ্ঞালা করিলাম £ আচ্ছ! শ্বামীজী, সংসারের সকল লোকে যে- 
পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহ ত্যাগ করিলেন কেন? 

তিনি উত্তর দিলেন £ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় আমার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ-_মাঁনবের পক্ষে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন উন্নত ধর্মাচার্ধের স।হ্ত সিলন 
হইলে দেখিলাম, আমার যাহ শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা! তিমি জীবনে পরিণত 
করিয়াছেন। স্থৃতরাং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুইবার পর, তিনি যে-পথের 
পথিক, আমারও সেই পথ অবলহ্গন করিবার প্রবল আকাজ্ষ1 জাগরিত হইল, 
অন্যান গ্রহণ করিবার লক্বল্প স্থির করিলাম। 

8-২৮ 


৪৩৪ ঘবামীজীর বাণী ও রচন। 


তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া জে এখন 
তাছারই প্রতিনিধিত্বরূপ ? 

স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন : না, না, সাশ্প্রদায়িকত! ও গৌড়ামি ছারা 
আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব যে এক গভীর ব্যবধানের স্থাই হইয়াছে, তাহা দূর 
করিবার জন্তই তাছার সমগ্র জীবন ব্যক্নিত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় 
স্থাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়! গিয়াছেন। লাধারণে 
যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোষণ করিতেন 
এবং উহ্বার জন্তই তিনি প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন 
খুব বড় যোগী ছিলেন। 

“তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ ব সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার 
কোন সম্বন্ধ নাই, যথা_খিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট; বা 
অপর কোন সম্প্দ্ধায়ের সহিত ? 

স্বামীজী স্পষ্ট হাদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন £ না, কিছুমাত্র না। (স্বামীজী 
বখন কথ। কহেন, তখন তীহায় মুখ বালকের মুখের মতে] উজ্জল হুইয়] উঠে_ 
মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ ! ) আমি যাহা শিক্ষ1 দিই, তাহ 
আমার গুরুর শিক্ষাযায়ী, তাহার উপদেশের অনুগামী হইয়া আমাদের 
প্রাচীন শান্্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুবিয়াছি, তাহাই ব্যাখা! করিয়া থাকি । 
'অলৌকিক উপায়ে ল্ধ কোন প্রকার বিষয় শিক্ষ! দিবার দাবি আমি করি না। 
আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষবিচার-বুদ্ধিসম্মত এবং চিস্তাঞীল 
ব্যক্তিগণের গ্রাহা, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হুইব। 

তিনি বলিতে লাগিলেন £ সকল ধর্মেরই লক্ষ্য--কোন বিশেষ মানব- 
জীবনকে আদশন্বরূপ ধরিয়া! স্ুলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা ধোগ শিক্ষা দেওয়।। 
উক্ত আদর্শ গুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ 
ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদাস্ত তাহারই বিজ্ঞানন্বক্বপ। আষি এ 
বিজ্ঞানই গ্রচার করিয়া! থাকি, এবং এ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়- 
রূপে অবলম্িত বিশেষ বিশেষ স্ুুল আদর্শগলি প্রত্যেকে নিজেই বুৰিয়া লউক 
--এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক বাদ্ধিকে তাহার নিজ নিদ্ধ অভিজ্ঞতাকেই 


১.:০1025080 3০160016--নাকিনদেশীয় একটি ধর্মসম্জ্রদায়ের নাম। 


লণ্ডনে ভারতীয় ঘোগী ৪৩৫ 


প্রমাণত্বক্ূপে গ্রহণ করিতে বলিম্না থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা 
প্রমাণস্বন্ধপে উপস্থিত করি, দেখানে বুঝিতে হইবে, চেষ্টা করিলে সেগুলি 
দংগ্রহ কর] যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছা কদ্দিলে নিজে নিজে উহা! পড়িয়। 
লইতে পার়ে। সর্বোপনি প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি দ্বারা আদেশ প্রচান্নকাবী-_ 
সাধারণ চচ্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাপুরুষদের উপদেশ বলিয়া কোন কিছু 
প্রমাণস্বর্ূপে উপস্থাপিত করি না, অথব। গোপনীয় গ্রন্থ ব! হস্তলিপি হুইতে 
কিছু শিখিয়াছি বলিক়্। দাবি করি না । আমি কোন গধ সমিতিত্ মুখপাত্র নই, 
অথব! এরপু সমিতিনমূছের ঘ্বার! কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমান 
বিশ্বাম নাই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়! 
থাঁকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্য অনায়াসে দ্িবালৌক সহ করিতে পারে। 

“তবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ ব1 সমিতি প্রতিষ্ঠা! করিবার সঙ্বন্প 
নাই? 

স্বামীজী £ না, আমার কোন প্রকার সমিতি ব! সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার 
ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের 
লম্পতিন্বূপ আত্মার তত্ব উপদেশ দিয় থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও এঁ জাঁন-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া 
গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের স্তায় এ যুগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া 
দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত মহাপুরুষ এভাষে তাহাদের 
নিজ নিজ সময়ে যুগাস্ভর আনয়ন করিয়াছিলেন । 

শ্বামীজী, আপনি এই সবে ভারত হইতে আপিভেছেন ? 

স্বামীজী £ না। ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসতা। হুইয়াছিল, 
আমি তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়! বক্তৃতা দিতেছি । মাফিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে 
আমার বক্তা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে । 
সেদেশে আমার কাছ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমাকে শীত্র সেখানে 
ফিরিয়া ধাইতে হইবে। 

ন্বামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মসমূছের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব ?' 

'আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাঁকি, যাহ। জগতে যত প্রকার 
ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিতিত্বরূপ হইতে পারে, আর আমার সব 


৪৩৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী 
নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিমাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, 
ব্যক্তিকেই তেজন্বী করিবার চেষ্টা করি ।: প্রত্যেক ব্যজিই ঈশ্বরাংশ ব। ব্রহ্ম 
-এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাহাদের অস্তনিছিত এই 
ব্রদ্মভাঁব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাঁকি। জাতমারে বা 
অজ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ ।* 

«এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হইবে ? 

“আমার আশ! এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাঁবে শিক্ষা দিব, 
আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত 
করিব। আমার উপদেশ তাহার] যত ইচ্ছ৷ রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। 
আমি অবশ্ত-বিশ্বান্ত মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে 
সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া] থাকে । 

“আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাঁজ করি, তাহার ভার আমার দু-একটি বন্ধুর 
হাতে আছে। তাহার] ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় পিকাডেলি 
প্রিন্সেস হলে ইংরেজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক' বক্তৃতার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন। চারিদিকে বন্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়। হইতেছে । বিষয় আমার 
প্রচারিত দর্শনের মূলতত্ব-_আত্মজ্ঞান' । তাহার পর আমার উদ্দেশ্ত সফল 
করিবার থে-পথ দেখিতে পাইব, সেই পথ অনুসরণ করিতে আমি প্রস্তত 
লোকের বৈঠকখানায় ব! অন্ত স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া 
বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা--সব কিছুই করিতে আহি প্রত্তত। এই অর্থ- 
লালসা প্রধান যুগে আঁমি এই কথাটি কিন্ধ সকলকে বলিতে চাই, আমার 
কোন কার্ধই অর্থলাতের জন্য অনুচিত হয় না।” 

আমি এইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম-_আমার সহিত যত 
ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক- 
ভাবপূর্ণ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাজ সন্দেহ নাই। 


ভারতের জীবনব্রত 


[ সান্ডে টাইম্স-_লঙন, ১৮৯৬ ] 

ইংলগুবানীর1 ষে ভারতের (প্রবাল উপকূলে”১ ধর্ম-প্রচাঁরক প্রেরণ করিয় 
খাকেন, তাহা ইংলগ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও 
ষে ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, তাহা! ইংলগ্ডের জনসাধারখ বড় 
একটা জানেন না। 

মেন্ট জর্জেম রোড, সাউথ ওয়েস্ট, ৬৩নং তধনে স্বামী বিবেকানদ্দ 
অল্লকাঁলের জন্ত বাল করিতেছেন। টৈবযোগে (যদি “দৈব এই শকটি 
প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) সেখানে তাহার সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি করেন, এবং তীহার ইংলগ্ডে আসিবার উদ্দেশ্যই বা 
কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচন1 করিতে তাহার কোন আপত্তি না থাকাক্ন 
এ স্থানে আনিয়া আমি তাহার সহিত কথাবার্তা আরস্ত করিলাম। তিনি 
যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়। আমার লছিত এ তাবে কথোপকথনে 
লশ্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিন্বয় প্রকাশ করিলাম । 

তিনি বলিলেন £ আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এই্বূপে লংবাদ- 
পত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ কর] আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হুইয়। গিয়াছে। 
আমার দেশে একপ প্রথ| নাই বলিয়াই যে আমি সর্বসাঁধারণকে বাছা জানাইতে 
ইচ্ছা করি, তাহ জানাইবার জন্য বিদেশে গিয়! সেখানকার প্রচারের প্রচলিত 
প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা! কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ 
খ্ষ্টাবে আমেরিকার চিকাগো৷ শহরে যে বিশ্বধর্মমহালতা বসিয়াছিল, তাহাতে 
আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাষ। মহীশুরের রাজ! এবং অপর কয়েকটি 
বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় 
কিছুটা কুতকার্ধ হুইয়াছি বলিয়! দাঁবি করিতে পারি। চিকাগে ছাড়াও 
আমেরিকার অন্তান্ত বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমগ্্রিত হুইয়াছি। আমি 
সীর্ঘকাঁল ধরিয়া আমেরিকায় বাস কবিতেছি। গত বৎসর গ্রীন্মকালে একবার 


১.:09581-80:53305- ভারতের সুদ্রতীরে বথেষ্ট প্রবাল পাওয়। যায়, প্রাচীনকালে 
পাশ্চাতের লোকেরা ভারতের এই পরিচয়ই জানিত। 


৪৩৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইংলগ্ডে আনিয়াছিলাম, এ বৎনরও আপদিয়াছি দেখিতেছেন $ প্রায় তিন ধৎসর 
আমেরিকায় রহিগ়্াছি। আঁমার বিবেচনাঁম আমেরিকার অভ্যত। খুব উচ্চ 
গতরের। দেখিলাম, মাফিনজাতির চিত্র সহজেই নৃতন নৃতন ভাব ধারণ। 
করিতে পারে । কোন জিনিস নৃতন বলিয়াই তাহার! পরিত্যাগ করে না, 
উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, তাছ। পরীক্ষা! করিয়া দেখে-_ 
তারপর উহ গ্রাহ কি ত্যাজ্য, বিচার করে। 

ইংলগ্ডের লোকের! অন্তপ্রকার-_ ইহাই বুঝি আঁপনার বলিবার উদ্দেশ্ত ? 

হা, ইংলগ্ডের সত্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ঘেমন চলিয়াছে, তেমনই উহ্বাতে নানা নৃতন বিষয় সংযোজিত হইয়। উহার 
বিকাশ হুইয়াছে। এরূপে অনেকগুলি কুসংক্কারও আলিয়] জুটিয়াছে। 
সেগুলিকে ভাঁতিতে হইবে । এখন যে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন 
নৃতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্ট1! করিবে, তাহাকেই এগুলির দিকে বিশেষরূপে 
দৃষ্টি রাখিয়৷ চলিতে হুইবে |, 

“লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদুর জানি, তাহাতে আপনি 
আমেরিকায় কোন নৃতন সম্প্রদায় বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।' 

“এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি কব! আমার ভাবের বিরোধী + 
কারণ সম্প্রদায় তো যথেষ্টই রহিয়াছে । আর অশ্প্রদায় করিতে গেলে উহার 
তত্বাবধানের জন্য লোক প্রয়োজন । এখন ভাবিয়া! দেখুন, যাহার সন্গ্যাস 
অবল্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম গ্রভৃতি সব 
ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই ঘাঁছাদের জীবনের উদ্দেস্থয, তাহার! 
এরূপ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ এক্ধপ কাজ যখন অপরে 
চালাইতেছে, তখন আবার এ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিশ্রয়োজন।' 

“আপনার শিক্ষা! কি ধর্মসমূছের তুলনামূলক আলোচনা ? 

কল প্রকার ধর্মের সাঁরভাগ শিক্ষা! দেওয়া বগিলে ররং আমার প্রদ 
শিক্ষাপ্রণালী ল্বন্ধে একট! স্পষ্টতর ধারণ! হইতে পারে। ধর্মসমূহ্র গৌণ 
অঙ্গুলি বাদ দিয় উহাদের মধ্যে যেটি মুখ, যেটি উহাদের মূলতিতি, সেইটির 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাঁজ। আমি রামকষ্চ 
পরমহংসের একজন শিষ্ত, তিনি একজন সিদ্ধ সঙ্গ্যানী ছিলেন । তীঁছার জীবন 
ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । এই সঙ্্যাসিপ্রেষ্ 


ভারতের জীবনস্ত ৪৩৯ 


কোন ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃরিতে দেখিতেন না) কোন ধর্মের এই এই 
তাব ঠিক নয়--এ-কথ। তিনি বলিতেন না। তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই 
দেখাইয়া দিতেন । দেখাইতেন, কিন্ধপে এগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপবিষ্ট 
ভাবগুলিকে আমর! আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্ধের 
বিরোধিতা কর! ব! তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা__তীহান়্ শিক্ষার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ; কারণ তাহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, পমগ্র জগৎ প্রেমবলে 
পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর 
অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে 
বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসন্বন্বীয় মতামত 
লইয়! হত্য। অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার! আসিবার পূর্ব পর্যন্ত 
ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শাস্তি বিরাজ্জিত ছিল। দৃ্াস্তত্বরূপ দেখুন-_ 
জৈনগণ, যাহারা! ঈশ্বরের অস্ভিত্বে অবিশ্বানী এবং বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়। 
প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মাহষ্ঠামে কেহ কোন দিন বাধ! দেয় 
নাই; আজ পর্যস্ত তাহার। ভারতে রহিয়াছে । ভারতই এ বিষয়ে শান্তি ও 
ম্বুতারূপ যথার্থ বীর্ধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচ 
আঘাতের শক্কি-_ এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহু।ঃ 

“আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের১ মতের মতো লাঁগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে? সে সম্বক্ধেও আমার নিজের সন্দেহ 
আছে, কিন্ত সমগ্র জাতির এ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চলা সম্ভব? 

'জাতির পক্ষেও এ মত অতি উত্তমরূপে কার্ধকর হইবে দেখা ধায়, 
ভারতের কর্মফল-_ভারতের অনৃষ্ট অপরজাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, 
কিন্তু আবার সময়ে উ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা। ভারত তাহার 
মুবলমান বিজেতাগণকে ইতিমধ্যেই জয় কছিয়াছে। শিক্ষিত মুদলমানগণ 
সকলেই স্থফিং__-ঠাছাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক করিবার উপায় নাই। হিন্দু 
ভাব তাহাদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে তাহার] ভারতের নিকট 
শক্ষার্থীর ভাব ধারণ কক্দিগ়াছেন। মোগল সম্রাট মহাত্বা আকবর কার্ধতঃ 

১০০৫ 1৩০ ৭০:৪:০:-কশিয়ার প্রনিদ্ধ পরহিতব্রত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক । 


২ আবু সৈরদ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সম্প্রদারবিশেষ । এই সম্প্রদায়ের মতের সহিত 
ব্দোস্তের অন্বৈতবাদের অনেক যিল আছে। 


98৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলগ্ডের পালা আসিলে ভারত তাহাকে জয় 
করিবে। আজ ইংলগ্ডের হত্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্ত ভাব-জগতে উহার 
উপযোগিতা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হুইয়া। থাকে । আপনি 
জানেন, শোপেনহাওয়ার ১ ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। 
তিনি ভবিষ্দ্বাণী করিয়াছিলেন যে, 'অন্ধকার যুগের পর গ্রীক ও ল্যাটিন 
বিগ্ভার অভ্যুদয়ে যেমন ইগুরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব 
ইওয়োপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইবে | 

“আমায় ক্ষমা করিবেন- কিন্ত সম্প্রতি তো! ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা 
যাইতেছে ন1।” 

দ্বামীজী গন্তীরভাবে বলিলেন £ না৷ দেখা! যাইতে পারে, কিন্তু এ-কথাঁও 
বেশ বঙ্গ! যায় যে, ইওরোপের সেই জাগরণের” অময়ও অনেকে কোন 
চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আসিবার পরও উহা! যে আসিয়াছে, তাহা 
বুঝিতে পারে নাই। যাহার! সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাহারা 
কিস্ত বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছেন ঘে, «একটি মহান আন্দোলন আজকাল 
(ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়! প্রাচাতত্বানুসপ্ধান 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহ1 পণ্ডিতদের হত্যেই রহিয়াছে এবং 
তাহারা যতদূর কার্ধ করিয়াছেন, তাহা জোকের নিকট শু মীরস বলিয়া 
বোধ হুইতেছে। কিন্ত ক্রষে লোকে উহ৷ বুঝিবে, ক্রমে জঞানালোকেক 
প্রকাশ হইবে। 

“আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে ! 
তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি প্রচারের জন্ত অন্তান্ত দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক 
প্রেরণ করে,না কেন? বোধ করি, ধত দিন না 'সয়গ্র জগৎ আসিয়া 
তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন নে অপেক্ষা করিবে !, 


১5০৮০০৪০1২৪ এবিখাত জার্মান দার্শনিক ঁ ইহার দর্শনে বেদান্তের প্রভাব বিশেষদ্ধপে 
প্রবেশ করিয়াছে। 

২ 108: 28০৪--৫ম-১৪শ শতাবী, যে সময় ইওরোপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 
৩. 8:527518591506--গধদশ শতাষীর পর হইতে খন ইওরোগে সাহিত্য-শিল্পাদি-চর্চার 
পুন্ররভ্যুদয় হয়, তংকালই ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ । 


ভারতের জীবনত্রত 98১ 


'ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকষার্ধে একটি প্রবল শক্তি হুইয়! উঠিম়্াছিল। 
ইংলপ্ড গ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্যে বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাহার 
মতাবলম্বী করিবার জন্ত ধর্মগ্রচারক পাঠাইস্বাছিলেন। বর্তমানকালে চিস্তাঞ্জগৎ 
ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে । এখন ইছার আর্ত হইয়াছে 
মাত্র। বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম-অধলম্বনে অনিচ্ছুক ব্যক্কিগণেয় সংখ্যা খুব 
বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
সম্প্রতি আমেরিকাতে যে লোক-গণন] হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক 
'আপনাদিগ্ক কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলিয়। শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্থীকৃত 
হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদীয়ই এক মূল সতোর বিভিন্ন 
বিকাশুযনত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হুইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট, হইবে। 
উহার এ এক সত্যর্ষপ কেন্দ্র হইতে বহু ব্যাসার্ধের মতে। বাহির হইয়াছে, 
'এবং বিভিন্প্ররূতিবিশিষ্ট-মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশশ্বরূপ হইয়। 
রহিয়াছে । 

“এখন আমরা অনেকট] যুলগ্রসব্ধের কাছে আসিতেছি-_দেই কেন্দ্রীভূত 
পত্যটি কি? 

“মানুষের অন্তপ্নিহিত ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্িই-__ষে হতই মন্দগ্রকূতি 
হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ৷ এই ব্রদ্মশক্তি আবৃত থাকে, মান্থৃষের 
দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে । এ কথাম্ম আমার ভারতীয় পিপাহীবিত্রোছের " 
একটি ঘটন। মনে পড়িতেছে । এ সময়ে বন্ুবর্ষ-মৌনব্রতধানী এক লক্ম্যাসীকে 
জনৈক মুসলমান দারুণ আঘাঁত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে এ 
'আঘাতকারীকে ধরিয়া তাহার কাছে লইয়। গিয়া বলিল, “ম্বামিন্, আপনি 
একবার বলুন, ভাহা হইলে এ ব্জি নিহত হইবে । ঈক্যাসী অনেক দিনের 
মৌনব্রত ভঙ্গ কবিয়! তাহার শেষ নিংশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'বৎসগণ, 
তোরা বড়ই ভূল করিতেছ--এঁ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎ ভগবান! সকলের 
পশ্চাতে & একত্ব রহিয়াছে--উহ্াই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান 
বিষয়। তাহাকে গড, আল্লা, নিহোবা, প্রেম বা আত্ম! যাহাই বলুন না 
কেন, সেই এক বস্তই অতি ক্ষুত্তম প্রাণী হইতে মহত মানব পর্যন্ত সমূদ় 
প্রাণীতেই প্রাণন্বক্ধপে বিরাজমান । এই চিত্রটি যনে মনে ভাবুন দেখি, যেন 
বরফে ঢাক! সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিষ্ন আকারের গর্ভ কর! রহিয়াছে-_ 


৪8৪২ ত্বাযীজীর বাদী ও রচনা 


এঁ প্রত্যেকটি গর্ভই এক একটি আত্মা--এক একটি মানুষসদৃশ, নিজ মিজ 
বুদ্ধিশক্তির তারতম্য অনুসারে বন্ধন কাটাইয়।_-এ বরফ ভাড়িয়া বাছির হইবার 
চেষ্টা করিতেছে! 

“আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাতা উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি 
বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নপত 
য্যক্তি গঠনের চেষ্ট/ করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ_-সামাজিক 
অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাঞ্জিক ও রাজনীতিক 
সমন্যাসমূহের মীমাংসাঁতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের 
কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে-_-আমর! এইকপ 
বিবেচন। করি ।” 

স্বামীজী খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সছিত বলিলেন, “কিন্ত সামাজিক 
ব। রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মুলভিত্তি__মাহুষের সাধুত1। 
পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবন্ধ কোন আইন দ্বার কখন কোন জাতি উন্নত বা! ভাল 
হয় না, কিন্ত সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও 
ভাল হইয়া থাকে । আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম--এক সময়ে এ জাতিই 
সর্বাপেক্ষা চমৎকার শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল, কিন্ত আজ সেই চীন ছত্রভঙ্গ কতকগুল। 
সামান্ত লোকের সম হইয়া ধ্লাড়াইয়াছে। ইহার কারণ- প্রাচীনকালে 
উদ্ভাবিত এ-সকল শাসনগ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে 
এ জাতিতে আর জন্মাইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মূল পর্যস্ত গিয়। 
থাকে । মূলটি ঘদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক থাকে 1 

ভগবান্‌ সকলেরই ভিতর রহিয়াঁছেন, কিন্ত তিনি আবৃত রহিয়াছেন- 
এ কথাট1 যেন কি রকম অন্পষ্ট ও ব্যাবহারিক জগৎ হইতে অনেক দুরে 
বলিয়া বোঁধ হয়। লোকে তো আর সদ| সর্বদা এ ব্রদ্ষের সন্ধান করিতে 
পারে না? 

“লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্টে কার্ধ করিয়া থাকে, কিন্ত 
তাহা বুঝিতে পারে না । এটি স্বীকার করিতেই হুইবে যে, আইন গভর্নমেন্ট 
রাজনীতি-_এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। এ-সকল ছাড়াইয়। 
উদ্ধাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটি আছে- যেখানে আইন আর প্রয়োজন 
হয় না। এখানে বলিয়া রাখি, জন্যানী শবটির অর্থ-_বিধিনিয়মত্যাগী ব্রক্মতত্বা 


ভারতের জীবনব্রত ৪৪৩ 


স্বেধী--কিংযা আন্যাসী বলিতে নেতিবামী ব্রহ্ষকানীও বলিতে পার ঘায়। 
তবে এইরূপ শব ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আনিয়া 
থাকে। শ্রেষ্ঠ আঁচার্ধগণ একই শিক্ষা দিয়া থাকেন । যীতুশ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, 
নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চরিআই শক্তি। 
আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে আত্মার উচ্চত্তর বিকাশের দিকে লক্ষ্য-_ 
অবশ্য আপনি এ-কথ| বিস্বত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা ছই প্রকার ঃ 
কূটস্থ টচতন্ত, যিনি আত্মার যথার্থ শ্বরূপ; আর আভাস চৈতন্ত, আপাততঃ 
যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে ।' 

“বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেস্তে কার্য 
করিতেছি, আর আপনারা প্রকৃত চৈতন্তের উদ্দেস্টে কার্ধ করিতেছেন ? 

'ন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্ত নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রগর 
হয়। প্রথমে উহা স্থুলকে অবল্ষন করিয়া ক্রমশঃ সক্সের দিকে যাইতে 
থাকে । আরও দেখুন, সর্বজনীন ভ্রাতৃতাবের ধারণা মাচ্ছষে কিরূপে 
লাভ করিয়া থাকে । প্রথমতঃ উহ1 সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে 
আবিভূ্ত হয়--তখন উহাতে সঙ্ীর্ণ সীষাবন্ধ-_'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব 
থাকে । পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতার তাবে-_হুক্ছতর ভাষে পৌছিয়া 
থাকি । 

“তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব অম্প্রধায়, খাহা আমরা 
ইংরেজরা-এত ভাঁলবানি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, 
জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলগ্ডে সম্প্রদায় সহত্র সহত্র, কিন্ত সার জিনিস 
খুব অল্প ।' 

'-সব সম্প্রদায় ঘে লোপ পাইবে, সে-সন্বদ্ধে আমার কোন সংশয় নাই। 
উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষিত। 
অবস্ত উহাদের মুখ্য ব। সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহ্থার সাহায্যে অপর 
নৃতন গৃহ নিষ্সিত হইবে । অবশ্ঠ সেই প্রাচীন উদ্তি আপনার জান! আছে 
যে, একটা চার্চ ব1 সম্প্রদ্দায়বিশেষের মধ্যে জন্মানে। ভাল, কিন্তু আমরণ 
উহার গণ্ডির ভিতরে বন্ধ থাক। তাল নয় ।' 

“ইংলগ্ডে আপনার কার্ধের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অঙ্গগ্রহপূর্বক বলিষেন 
কি? 


৪৪৪ হ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আধি পূর্বেই বলিয়াছি। যেখানে 
যূল ধরিয়া] কার্য, সেখানে প্ররূত উন্নতি ব1 বিস্তার অবশ্থই ধীরে ধীরে হইয়া 
থাকে। অবশ্ত বল! বাহুল্য যে, যে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাঁষ 
বিস্তৃত হুইবেই হইবে, এবং আমাদের অনেকের বোধ হইতেছে, এ-সকল 
ভাঁব-গ্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হুইয়াছে।? 


ভারত ও ইংলগু 
[ 'ইতিয়া", লণ্ডন, ১৮৯৬ ] 


লণ্ডনের ইহা মরস্থমের সময়। হ্বামী বিবেকানন্দ তাহার মত ও দর্শনে 
আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বন্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা 
দ্িতেছেন। ব্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ 
বেলগ্রেভিয়্াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলগুকে বলিবার আর কি 
আছে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। 

স্বামীজী শাস্তভাবে বলিলেন ; ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ 
কিছু নৃতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম নবীন তেজে উঠিতেছিল- যখন 
ভারতের চতুষ্পার্ব্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট 
অশোক চারিদিকে ধর্মপ্রচাঁরক পাঠাইলেন। 

“আচ্ছা, এ কথ! কি জিজাসা করিতে পারি, কেন ভারত এক্সপে 
ধর্মগ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল ? 

“বন্ধ করিবার কারণ-ক্রমশ: স্বার্থপর হইয়া ভারত এই তত্ব ভুলিয়া 
গিয়াছিল যে, আদানপ্রদান-প্রণাঁলীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই জীবিত 
থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্ড] বছন 
করিয়াছে? ভারতের বার্ত। আধ্যাত্মিক। অনন্ত যুগ ধরিয়া অস্তরের ভাঁব- 
রাজ্যেই ভাহার একচেটিয়া অধিকার-_স্ক্ বিজান, দর্শন, স্তায়শান্__ইহাঁতেই 
ভারতের বিশেষ অধিকার। প্ররুতপক্ষে আমার ইংলগ্ প্রচারকার্ধে আগমন 
--ইংলগ্ডের তারত-গমমেরই ফলম্বরূপ | ইংলগু ভারতকে জয় করিয়া শান 
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করিতেছে, তাহার পদার্থবিষ্ঞা নিজের এবং আমাদের কাজে লাগাইতেছে। 
ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়! আমার 
একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িতেছে। 

«কোন মান্য মরিয়া গেলে আপনার বলেন, নে আত্ম! পরিত্যাগ করিজ' 
(লও £৪৮০ ৪০ 005 80056 )১ আর আমর! বলি, সে দেহত]াগ করিল। 
আপনার! বলিয়া থাকেন, মাছষের আত্মা আছে, তাহাতে আপনার! ঘেন 
অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান 
জিনিন। কিন্তু আমর! বলি, মাগয আত্মান্বক্বপ--তাহাঁর একটা দেহ আঁছে। 
এগুনি অবশ্ত জাতীয় চিন্তাতরঙ্ষের উপরিতাগের ক্ষুত্র বু দমাতর, কিন্তু ইহাই 
আপনাদের জাতীয় চিস্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। 

“আমার ইচ্ছ। হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাঁওয়ারের ভবিষ্বঘ্বাণীটি শ্মরণ 
করাইয়া! দিই যে, অন্ধকার যুগের (1811. 2,855 ) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন 
বিস্তার অত্যু্য়ে ইওরোপে হেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, 
ভারতীয় দর্শন ইওরোপে স্থপরিচিত হইলে সেইব্ধপ গুরুতর পরিবর্তন আদিবে। 
প্রাচ্যতত্ব-গবেষণ। খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে 
নৃতন ভাবন্োতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।+ 

“তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতাকে জয় 
করিবে? 

ছা, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলগডের হাতে তরবারি--সে এখন জড়জগতের 
প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতাঁরা ছিলেন। সম্রাট 
আকবর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত 
মুমলমানদের সঙ্গে-_হুফিদের সঙ্গে-হিন্দুদদের সহজে প্রতেদ কর! যাঁয় ন1। 
তাহার গোমাংস ভক্ষণ করে ন। এবং অন্তান্ত নানা বিষয়ে আমাদের আঁচার- 
ব্যবহারের অঙ্ছদরণ করিয়] থাকে । তাহাদের চিস্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা 
বিশেষভাবে অঙ্ধ্রঞ্জিত হইয়াছে ।” 

“তাহা! হইলে আপনার মতে-_দোর্টগপ্রতাঁপ ইংরেজের অদৃষ্টেও এরূপ 
হইবে? বর্তমান মুহূর্তে এ ভবিষ্যৎ কিন্ত অনেক দুরে বলিয়াই বোধ হয়।, 

“না, আপনি ঘতদুর ভাবিতেছেন, ততদূর নয় । ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের 
ভাব অনেক বিষয়ে সৃশ। আর অন্তান্ত ধর্ম-সন্প্রদায়ের সঙ্গে যে হিন্দুর এঁক্য 
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আছে, তাছার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । বর্দ কোন ইংরেজ শাসনফর্তার 
(01511 96587) ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বদ্ধে 
বিনদযান্্ও জান থাকে, তবে দেখ! ঘায়, উছাই তাহার হিন্দুর গ্রতি সহা্ছভূতির 
কারণ। এ সহাছভূতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে 
এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সন্কবীর্ঁ-এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপূর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখিক্স। থাকে, কেবল অজানই ষে তাহার কারণ, ইহ1 বলিলে কিছুমাজ 
অন্যায় বল! হইবে না।, 

হা, ইহ! অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলগ্ডে না 'আপিয়! যে 
আমেরিকায় ধর্মগ্রচারকার্ধে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন ?' 

ধমটি কেবল দৈবঘটন। মাত্র-বিশ্বধর্মমহাঁসতা৷ লগ্নে না বসিয়। চিকাগোয় 
বমিয়্াছিল বলিয়াই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কিস্কু বাস্তবিক 
লগ্ুনেই উচ্বার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশৃরের রাজা এবং আর 
কয়েকজন বন্ধু আমীকে সেখানে হিন্দুধর্মের গ্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়শছিলেন। 
আমি মেখানে তিন বংসর ছিলাম- কেবল গতবৎসর গ্রীষ্মকালে আমি লগ্নে 
বক্তা দিবার জন্য আনিয়াছিলাম এবং এই গ্রীম্মেও আসিয়াছি। মাফিনের! 
খুব বড় জাত--উহাদের তবিস্যৎ উজ্জল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ 
শ্রন্ধাসম্পন্ন-_-তাহাঁদের মধ্যে আমি অনেক সহায় বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের 
অপেক্ষ। তাহাদের কুসংস্কার অল্প-__তাহার] সকল নৃতন ভাবকেই ওজন করিয়া 
দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তত-নৃতনত্ব সত্বেও উহার আদর করিতে 
প্রস্তত। তাহার খুব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে সেখানে 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময় পাগে। আমার মতো৷ আপনিও আমেরিকার শহরে 
শহুরে ঘুনিয়! বক্তৃতা! করিতে পারেন--সর্বত্রই বন্ধু জুটিবে। আমি বস্টন, 
নিউইয়রক, ফিলাডেলফিয়া, বাণ্টিমোর, ওয়াশিংটন, ভেসমোনিস, মেমফিপ এবং 
অন্ান্ত অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।” 

'আর প্রতোক জায়গায় শিষ্য করিয়া! আধিয়াছেন ? 

থা, শিষ্য করিয়া আপিয়াছি--কিস্ত কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা 
আমার কাজের অন্তর্গত নছে। সমাজ বা সমিতি তো ঘথেষ্টই আছে। 
তা ছাড়! সম্প্রদায় করিলে উহা! পরিচালনার জন্য আবার লোক দরকাঁর-_. 
সম্প্রদায় গঠিত হুইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বি 
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প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রতৃত্বের জন্ত চেষ্টা করিম্বা থাকে, 
কখন কখন অপরের সহিত লড়াই পর্ধস্ত করিয়া! থাকে ।, 

“তবে কি আপনার ধর্মগ্রচারকার্ধের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বল যাইতে 
পারে ঘে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়! তাহারই প্রচার 
করিতে চাছেন ? 

“আমি প্রচার করিতে চাই-_ধর্মের দার্শনিক তত্ব, ধর্মের বাহ্‌ অনুষ্ঠানগুলির 
ধাহা সার তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য 
ও একটা গৌণ ভাগ আছে। এ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহ! থাকে, 
তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিতিত্বরূপ, উহ্ছাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি 
সকল ধর্মের অন্তরালে ত্র একত্ব রহিয়াছে--আঁমরা উহাকে গভ্, আল্লা, 
জিহোভা, আত্মা, প্রেষ__যে-কোন নাম দিতে পারি। লেই এক সতাই 
সকল প্রাণীর প্রাণক্ষপে বিরাজিত- প্রীণিজগতের অতি নিকষ্ট বিকাশ 
হইতে অর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র। আমরা এ একস্বের দিকেই সকলের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে-শুধু, পাশ্চাত্যে কেন, 
সর্বঅই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে । 
লোকে ধর্মের বাহ অহ্ষ্ঠানগুলি লইয়! অপরকে ঠিক নিজের মতে! কাজ 
করাইবাঁর অন্তই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা! পর্স্ত করে। 
তগবস্তক্তি ও মাঁনব-প্রীতিই ঘখন জীবনের স্বার বসত, তখন এইনকল বাদ- 
বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হুয়।' 

"আমার বৌধ হয়, হিন্দু কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে 
পারে না। 

এ পর্যস্ত কখনও করে নাই। জগতে যত জাতি "মাছে তাঁহার মধ্যে 
হিন্দুই সর্বাপেক্ষা! পরধর্মনহিষু। হিন্দু গতীর ধর্মভাবাপ় বলিয়া! লোকে 
মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। 
কিন্ত দেখুন, জৈনেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ্রমাঁত্মক বলিয্না মনে করে, কিন্ত এ 
পর্বস্ত কোন হিম্ুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলষানেরাই 
গ্রধমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল ।, 

শইংলণ্ডে এই অইৈত মতবাদ কিন্বূপ প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে তো 
সহম সহনর সম্প্রদায়। 
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'্বাধীন চিন্তা! ও জানের বৃদ্ধির লঙ্গে ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পাইবে । 
উহার] গৌণবিষয় অবলম্বনে প্রতিচিত-_সেজন্য ব্বভাবতই চিন্নকাল থাকিতে 
পারে না। এ সম্প্রদদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে । এ উদ্দেপ্ত 
- সম্প্রদায়ভূত্ত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সন্কীর্ণ ভ্রাতৃতাবের প্রতিষ্ঠা। 
এখন এঁ-নকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভোবপ প্রাচীর-_-ব্যবধান 
আছে, সেগুলি ভাঙিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌঁছিতে 
পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে--তাহার কারণ সম্ভবতঃ 
এখনও উপযুক্ত লময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীনে এই 
ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলগও ভারতে এ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি 
আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছণ করি। আধুনিক জাতিভেদ 
ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক । উহ] সন্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন 
করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একট। গণ্ডি কাটিয়া! দেয়। চিস্তার উন্নতির 
পজে সঙ্গে উহ] চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে ।, 

কিন্ত কতক ইংরেজ--আর তাহারা ভারতের প্রতি কম সহাহুভূতি- 
সম্পন্ন নন, কিংব! উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন-_জাতিভেদনকে মুখ্যতঃ 
কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়- 
তাবাপন্ন হইয়া! যাইতে পারে । আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে 
জড়বাদাত্সক বলিয়া নিন্দা করেন । 

'সত্য। কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে ইচ্ছ। 
করেন না। দেহের অন্তরালে ঘে চিন্তা রহিয়াছে, তাহ। দ্বারাই এই শরীর 
গঠিত হইয়াছে। স্থৃতরাং সমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর 
ভারতে উহ! সহ সহত্র বৎমরের চিন্তার বিকাশ-ন্বরূপ। স্থতরাং ভারতকে 
ইগুরোপীয়-ভাঁবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্ত চেষ্টা করাও 
নির্বোধের কাঁজ। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান বিদ্যমান 
ছিল; বখনই শাস্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অস্তিত্বের 
পরিচয় পাওয়] গিয়াছে । উপনিষদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্বস্ত আমাদের 
সকল বড় বড় আচার্ধই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিক্সাছেন। 
অবশ্য মূল জাঁতিবিভাগকে নছে, উহার বিক্কৃত ও অবনত ভাবটাকেই তাহার! 
ভাডিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি হুদ্দাক্স সামাজিক 
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ব্যবস্থা ছিল-_-ধর্তমান জাঁতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, 
তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আপিয়াছে। বুদ্ধ জাতিখিভাগকে 
উদ্ধার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুমঃপ্রতি্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ভারত যখনই ছাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাতিবার গ্রবল চেষ্টা হইক়াছে। 
কিন্ত আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিতে ছইবে-_আম্াদিগকেই প্রাঈীন 
ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে $ ঘে- 
কোন বৈদেশিক ভাব এ কাজে সাহায্য করে, তাছ। যেখানেই পাওয়া যাক ন। 
কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে । অপরে কখন আমাদের হইয়া এ 
কাজ করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি- বা জাতি-বিশেষের ভিতর 
হইতে হওয়া প্রয়োজন । ইংলগ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার-সাধনে 
সাছাধ্য করিতে পারে- এই পর্যন্ত! আমার মতে যে-জাতি ভারতেপ্ন গলা টি পিয়া 
রহিয়াছে, তাহার নির্দেশে ষে-উন্নতি হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই । জ্রীত- 
দাসের ভাবে কার্ধ করিলে অতি উচ্চতম কার্ধেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়! থাকে ।, 

“আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাঁনমিতি আন্দোলনের (11701515 
800199] 0007£1559 1/0%2০0060:) দিকে কখনও মনোষোগ দিয়াছেন ?" 

“আমি যে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না । আমার কার্ধ- 
ক্ষেত্র অন্ত বিভাগে । কিন্তু আঁমি এ আন্দোলন দ্বার। ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল 
লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামন। 
করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়। এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত 
হুইতেছে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি 
ইওরোপের বিভিপ্ন জাতি 'পেক্ষা কম ব্রিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের 
বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বাশিজ্য-বিষ্তারের জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, 
আর এই ভারতীয় বাণিজ্য জগতের সভ্যত1-বিস্তারে একটি প্রবল শক্তিরূপে 
কাজ করিয়াছে । এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকারলাভ মন্য্যজাতির ইতিহাসে 
একক্প ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকারী ঘটন! বলিয়! নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 
আমর] দেখিতে পাই, গুলন্দাজ, পোর্ড,গীজ, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমান্বয়ে উহার 
জন্ত চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিববালীর! প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য-বিস্তারে ক্ষতিগ্রত্ত 
হইস্! সুদুর পাশ্চাত্যে এ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার 
আরিষ্কার হইল, ইছাও বলা যাইতে পারে । 


৯৪ 


৪৫৯ দ্বাসীলীয় বাদি ও রচনা 


"ইহার পরিণতি কোথায়? 

“বশ্ত ইছার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে পাম্যভাব-স্থাপনে, গল 
'তারতবানীর ব্যক্তিগত সমান ছ্বধিকারলাভে। জান কয়েফজস শিক্ষিত 
ব্যক্ধির একচেটিয়া! সম্পত্তি থাকিবে না--উহা! উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিয় 
শ্রেনীতে বিস্তৃত হইবে । অর্বগাধারণের মধ্যে শিক্ষা!-বিজ্ঞারের চেষ্টা চলিতেছে, 
পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত কন্িবার বন্দোবস্ত হইবে । ভারতীয় 
সর্বসাধারণের মধ্যে নিছিত অগাধ কার্করী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে । 
ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে- উহাকে জাগাইতে হইবে ।' 

প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি ন। হুইয়া কি কেহ কখনও বড় হইয়াছে ? 

ত্বামী্ী মুহূর্তমাজ ইতন্ততঃ না করিয়া বলিলেন “ইহ, চীন হুইয়াছে। 
খ্নন্তান্ত দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন 
একটা ছত্রভঙ্গ দলের মতো হইয়! দাড়াইয়্াছে ; কিন্তু উন্নতির দিনে উ্ছার 
যেমন তুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ছিল, আর কোন জাতির এ পর্যন্ত সেক্সপ হয় 
নাই। অনেক বিষয়--যেগুলিকে আমর1 আব্রকাল “আধুনিক ব'লে থাকি, 
চীনে শত শত, এমন কি সহম্্র সহম্র বৎমর ধরি! সেগুলি প্রচর্পিত ছিল। 
ৃষ্টাস্তদ্বরূপ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার কথ! ধরুন।” 

“চীন এমন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কেন? 

“কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রথ। অচ্যায়ী মান্য তৈয়ার করিতে পারিল 
মা। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, পার্লামেপ্টের আইনবলে 
মাছগষকে ধাগ্সরিক করিতে পারা যায় না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই এ কথা 
ঠেকিক্বা শিখিয্াছিল। এ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের আবস্তকত। 
গভীরতর | কারণ ধর্ম ব্যাবহারিক জীবনের মৃলতত্ব লইয়া আলোচন1 করে ।' 

“আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি লে-বিষয়ে 
সচেতন ?' 

“সম্পূর্ণ মচেতন। সকলে সম্ভবতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংক্কার- 
ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিক্বা থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকত ধীরভাবে 
কান চলিলেও ধর্মবিবয়ে এ জাগয়ণ বাত্তবিকই হইয়াছে ।, 

“পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আঘর্শ এতঢূর বিভিন্ন । আমাফের আদর্শ 
সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা-সাধন বলিয়াই বোধ ছুয়। জানর! এখন এই-সকল 
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বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্ান্ত রহিয়াছি, আ'র প্রাচ্যবাসিগণ সেই লময়ে 
নৃষ্ম তত্বপমূছের ধ্যানে নিযুক্ত । হুদানযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্তেমর ব্যয়ভার কোথ। 
সইতে নির্বাহ ছুইযে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্লামেন্ট ব্যস্ত। 
রক্ষণণীল অন্প্রদায়ের মধ্যে ভত্র সংবাদপত্র মাত্রেই সরকারের অন্যায় মীগাংসার 
বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্ত আপনি হয়তো! ভাঁবিতেছেন, ও-বিষয়ট! 
একেবারে মনৌযোগেক্টই যোগ্য নয় । 

স্বামীজী সন্মুখেক্স সংবাদপত্রটি লইয়! এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ 
হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, “কিন্ত আপনি 
সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আমায় সহাছভূতি স্বভাবতই আমার 
দ্বেশের সছিত হুইবে। তথাপি ইছাতে আমার একটি সংস্কৃত প্রবাদ মনে 
গড়িতেছে-_হাতী বেচিয়া এখন আর অন্ুশের জন্ত বিবাদ কেন? ভারতই 
চিরকাল দিয়া আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অদ্ভুত। পাজনীতির 
ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে। 

'তাছ। হইলেও উহার জন্ত অতি বীত্র চেষ্টা কর! তে। আবশ্ঠক ? 

হা, জগতের মধ্যে বৃহত্ধম শাসনঘন্ত্র সুমছান্‌ লণ্ডনের হায়ে কোন ভাব-বীজ 
রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে । আমি অনেক সময় ইহার কারধগ্রণালী 
পর্ধবেক্ষণ করিয়! থাঁকি--কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি 
সুক্মতম শিরায় পর্ধস্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উবার ভাববিদ্তার-_- 
চারিদিকে শক্কিসঞ্চালমপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহ দেখিলে সমগ্র সাহ্রাজ্যটি 
কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুরুতয়, তা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। 
অন্তান্ত বিষয়-বিস্তারের সহিত উহা! তাঁধও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্‌ 
বন্ত্ের কেন্দ্রে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়। দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে 
অতি দুরবর্তী দেশে পর্যন্ত এত্তলি সঞ্চারিত হইতে পারে ।? 


ইংলগ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক 


[ লগ্ন হইতে প্রকাশিত 'একো।' নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬ ] 

"বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীত্ী গাছতলায়, বড় জোর কেদি 
মন্দিরের সন্গিকটে থাকিতেন, নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাহার মন্তক 
মুণ্ডিত থাকিত। কিন্তু লগ্নে তিনি ও-নব কিছুই করেন ন1। সুতরাং 
আমি যখন হ্বামীজীর সহিত দেখ! করিলাম, দেখিলাম, তিনি অপরাপর 
লোকের মতোই বান করিতেছেন। পোশাকও অন্যান্ত লোকেরই মতো-- 
তফাত কেবল এই যে, তিনি গেকুয়৷ রঙের একটি লম্বা জামা পরেন। 

আমি প্রথমেই এ ভারতীয় ঘোগীকে তাহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান 
করিতে বলিলাম। 

১ খা ধা 

“আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অদার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি 
বেশী? 

“আমর তে] তাই মনে হয়__মনুন্নত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য 
দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও 
এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে অন্ত ভাব। বাস্তবিক তাই বটে। ধনী লোঁকেরা হয় এই্বর্যভোগে মগ্ন 
অথব! আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত । তারা এবং সংসারকর্মে ব্যত্ত 
অনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিস মনে করে, আর সরল 
ভাবেই এ-কথ! মনে ক'রে থাকে। প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে-_দেশহিতৈধিতা আর 
লোকাচাত্খ। লোকে বিবাঁছের সময় বা কাকেও কধর দেবার সময়েই কেবল 
চার্চে যায় 

“আপনি ঘা! প্রচার করছেন, তার ফলে কি লোকের চার্চে গতিবিধি 
বাড়বে?” 

'আযার তো তা বোধ হন না। কারণ বাহ অনুষ্ঠান বা! মতবাদের মজে 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই থে মানবজীবনের সর্ব এবং লব কিছুর 
ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখানো! আমার জীবনব্রত।..'আর এখানে 


ইংলগ্ডে ভারতীয় ধর্মপচারক ৪৫৩ 


ইংলণ্ডে কি ভাব চলছে? ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোস্টালিজম্‌ ব। 
অগ্ভক কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীগ্র প্রচলিত হবে। 
লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাজা। মেটাতে 
চাইবে । তার। চাইবে--যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা। কমে যায়, যাতে তার! 
ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রছ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্ত ঘদি 
এদেশের সত্যতা ব। অন্ত কোন সভ্যতা! ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর 
প্রতিহত ন। হয়, তবে ত। যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় 
জানবেন যে, ধর্ম সকল-বিষয়ের মূলদেশ পর্বস্ত গিয়ে থাকে । যদি এটি ঠিক 
থাকে, তবে সব ঠিক ।, 

“কিন্তু ধর্মের সার দাশনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া তো 
বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর ঘে-সকল চিস্তা করে এবং যেভাবে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সঙ্গে তো৷ এর অনেক ব্যবধান ।, 

“সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখ যায়, গ্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুত্রতর সত্যকে 
আশ্রয় করে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্বর় সত্যে উপনীত হয়) স্থৃতবাং 
অসত্য ছেড়ে সতালাত হ'ল, এটি বল! ঠিক নয়। হৃঠ্টির অন্তরালে এক বন্ধ 
বিরাজমান, কিন্ত লোকের ধন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । “একং সগ্ধিপ্র1 
বুধ! বস্তি সত্য বসন্ত একটিই, জানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা ক'রে 
থাকেন। আমার বলবার উদ্দেস্ত এই যে, লোকে সন্কীর্ণতর সত্য থেকে 
ব্যাপকতর সত্যে অগ্রর হে থাকে 7 সুতরাং অপরিণত বা নিয়তর ধর্মসমুহও 
মিথ্য। নয়, সত্য ; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা! অনুভূতি অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্ট ব1 অপকৃষ্ট--এই মাত্। লোকের জানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে 
থাকে । এমন কি, ভূতোপাসন।! পর্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রদ্দেরই বিকৃত 
উপাসন! মাত্র । ধর্মের অন্তান্ত যে-সব রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অল্পবিস্তর 
সত্য বর্তমান) সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণন্ধপে নেই। 

'আপনি ইংলণ্ডে এই যে ধর্মগ্রচার করতে এসেছেন, তা আপনারই 
উদ্ভাবিত কি না, এ কথা জিজাসা! করতে পারি কি ? 

“এ ধর্ম আমার উদ্ভাবিত কখনই নয়। আমি রামক্কফ। পরমহতস নামক 
জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিল্প । আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মতো! 
ভিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিম্াত্বা ছিলেন এবং 


৪৫৪ স্বামীজীর যাণী ও রচনা 


তাছার জীবন ও উপদেশ বেদবাস্তার্শনের ভাবে বিশেষরূপে অন্যকিত ছিল। 
বেদাস্ত দর্শন বললাম-_কিস্তু এটিকে ধর্মও বলতে পারা যায়, কারণ প্রকতগক্ষে 
উহা “ধর্ম” ও “দর্শন? উভয়ই । সম্প্রতি “নাইনটিস্থ সেঞ%চুর়ি' পরের একটি সংখ্যা 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আমার আচার্ধদেবের ঘে ঘিবরগ লিখেছেন, তা 
অন্ুগ্রহ্পূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ শ্রীষ্টাবে হুগলি জেলায় প্রীরামরফের 
জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ গ্রীষাবে তার দেহত্যাগ হুয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং 
অন্তান্ত ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তায় করেছিলেন। শরীর 
ও মনের সংঘম অভ্যাস ক'রে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অন্ধবৃষ্টি লাত 
করেছিলেন। তার মুখভাব সাধারণ মাঙ্গষের মতে] ছিল না-_তীর মুখে 
বালকের মতে! কমনীয়তা, গভীর নত্রত। এবং অদ্ভূত প্রশান্ত ও মধুর ভাঁব' 
দেখা যেত। তাঁর মুখ দেখে বিচলিত ন1 হয়ে কেউ থাকতে পারত না।" 

“তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত ।” 

ষ্ঠ, বেদাস্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহ] বেদের তৃতীয় অংশ। উহার 
নাম উপনিষদ্‌। প্রাীনভাগে যে-সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখতে 
পাঁওয়! ঘা, সেই বীজগুলিই এখানে স্থপরিণত হয়েছে। বেদের অতি গ্রাচীন 
ভাগের নাম সংছিতা। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। যাকের 
“নিরুজ্ত' নামক অতি প্রাচীন উঠি সাহায্যেই কেবল এগুলি বোবা 
যেতে পারে।' 

ক সঃ কী 

আমাদের- ইংরেজদের- বরং ধারণা, ভারতকে আমানের কাছ থেকে 
অনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা! ঘে কিছু শিখতে পারে, 
এ-সন্বন্ধে লাধারণ লোক একক্সপ অজ বললেও হয় । 

'ভা সত্য বটে। কিন্ত পর্ডিতেরা ভালভাবেই জানেন, ভারত থেকে 
কতদূর শিক্ষা! পাওয়। যেতে পারে, আর এ শিক্ষা কতদুরই ঘা প্রয়োজনীয় । 
আপনি দেখবেন_ম্যাক্সমূলার়, মৌনিয়ার, উইলিয়ামস, শ্তার উইলিয়ম হান্টার 
বা জার্যান প্রাচাতত্ববিৎ পণ্ডিতের! ভারতীয় হুগ্মাবিজ্ঞান চি 
৪20০6 )-কে অবজা! করেন না।' 


স্বামীজীর সহিত মাছুরায় একঘণ্টা 
€খহন্ছু, মানস । ফেব্রুজারি, ১৮৯৭) 


প্রশ্ন । আমার যতদূর জানা আছে, “জগৎ মিথ্যাঁঁ-এই মতবাদ এই 
কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে £ 

(১) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থারিত্ব এত অল্প যে, তাহা 
বলিবার নয়। (২) ছুইটি গ্রলয়ের অন্তর্গত কারা অনস্তের তুলনায় একপ। 
(৩) যেমন শক্তিতে রজতজান বা রজ্ছুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, 
আর এ জান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইক্ধপ বর্তমানে এই 
জগতেরও একট আপাত গ্রতীয়মাঁন লত্যতা আছে, উহারও সত্যতা-জান 
মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ ( চরমে বা পরিণামে) 
মিথ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎও তেষনি একটা 
মিথ্যা ছায়ামাত্র। 

এই কয়েকটি ভাবের যধ্যে অতবৈত বেদাস্তদর্শনে “জগৎ মিথ্যা” এই মতটি 
কোন্‌ ভাবে গৃহীত হইয়াছে? 

উত্তর । অধৈতবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে--প্রত্যেকটিই 
কিন্ত এগুলির মধ্যে কোন-নাঁকোন একটি ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। 
শঙ্কর তৃতীয় ভাঁবাঙ্থ্যায়ী শিক্ষা দিয়াছেন । তাহার উপদেশ--এই জগৎ 
আমাদের নিকট যেভাষে প্রতিভাত হইতেছে, তাহ! সবই বর্তমান জানের 
পক্ষে ব্যাবহারিক ভাবে জত্য $ কিন্তু ঘখনই মানবের জান উচ্চ আকার ধারণ 
করে, তখনই উহা একেবারে অন্তর্িত হয়$ সম্মুখে একটা স্থাধু, দেখিয়া 
আপনার ভূত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্ত সেই ভূতের 
জানটি সত্য; কারণ, ঘথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কাজ 
করিত, ঘে-ফল উৎপন্ন করিত, ইছাতেও ঠিক মেই ফল হুইতেছে। যখনই 
আপনি বুঝিবেন উহ স্থাখুযা, তখনই আপনার ভূতজান চলিয়! যাইবে। 
স্বাগু ও ভূত--উদ্বয় জান একর থাকিতে রিতা! একটি ঘখন বর্তমীন, 
অপরটি তখন থাকে ন1। 

প্র। রি জেরা নন 


৪৫৬ স্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


উ। না।' কোন কোন ব্যক্তি শক্কবের “জগৎ মিথ্যা, এই উপদেশটিয় 
মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে ন| পারিয়। উছাকে লইয়া! বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, 
তাহারাই তাহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও 
খবিতীয় ভাব ছুটি কয়েক শ্রেণীয় অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্ত শ্কর 
এগুলি কখনও অনুমোদন করেন নাই। 

প্র। এই আপাতগ্রতীয়মান সত্যতার কারণ কি? 

উ। স্থাগুতে ভূত-্রাস্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই এককপ 
রহিয়াছে, আপনার মনই ইছাতে নান! অবস্থা-বৈচিত্রয সি করিতেছে। 

প্র। “বেদ অনাদি অনস্ত'-_এ-কথার বাস্তবিক তাৎপর্য কি? উহা]কি 
বৈদিক মঙ্্রাজির সম্বন্ধে বুবিতে হইবে? যদি. বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে 
লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনস্ত বল! হুইয়া থাকে, তবে গ্থাক্র জ্যামিতি 
রসায়ন প্রভৃতি শান্ও অনাদি অনস্তঃ$ কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন 
সত্য রহিয়াছে? 

উ। এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ 
'অপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্ত হইয়াছে মাঅ-_ 
এইভাবে বেদসমুহ অনাদি অনস্ত বিবেচিত হইত। পরবর্তী কালে বোধ হুয় 
যেন অর্থজাঁনের সছিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্ত লাভ করিল এবং এ 
মন্তরগুলিকেই ঈশ্বরপ্রন্তত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও 
পরবর্তা কালে মন্ত্গুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে ' অনেকগুলি 
কখনও ঈশ্বরগ্রনথত হইতে পারে না? কারণ এগুলি মানবজাতিকে-_ 
প্রাণিগণকে-_যন্ত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কার্ধের বিধান দিয়াছে, 
উহাদের মধ্যে অনেক “আবাড়ে গল্পও দেখিতে পাওয়! যায়। বেদ “অনা 
'অনস্ত'--এ-কথাঁর যথার্থ তাৎপর্য এই যে, উচ! দ্বারা মানবজাতির নিকট 
থে বিধি বা! সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাছা। নিত্য ও অপরিণামী। স্তায় 
জ্যামিতি রমায়ন প্রভৃতি শাঙ্ও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম 
বা! ত্য প্রকাশ করিয়া! থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত । 
কিন্ত এমন সত্য ব! বিধিই নাই, যাছা। বেদে নাই$ আর জামি আপনাদের 
সকলকেই আহ্বান করিতেছি--উহাতে ব্যাখ্যাত হুয় নাই, এমন কি সত্য 
ছে, দেখাইয়া! দিন। 


তবামীজ্গীর সহিত মাছুতাঁয় একঘণ্টা ৪৫৭ 


গ্র। অছৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার জিজাসার উদ্দেন্ত 
'ই-তীহাদের মতে কি এ অবস্থায় জান থাকে? অধৈতবাদীদের মুক্তি ও 
বৌদ্ধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি? 

উ। মুক্তিতে একপ্রকার জান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জান” বা 
'অতিচেতন অবস্থা বলিয়া থাকি। উহ্বার সহিত আপনাদের বর্তমান জানের 
প্রভেদে আছে। মুজি-অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাঁকে না, বল। যুক্তিবিরুদ্ধ। 
আলোকের মতে। জ্ঞানেরও তিন অবস্থ1-স্ু জান, মধ্যবিধ জান ও চরম 
জান। ধখন আলোকের স্পন্দন অতি প্রধল হয়, তখন উহা ওজ্জল্য এত 
অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়! দেয়, তার অতি ক্ষীণতম আলোকে যেমম 
কিছু দেখিতে পাওয়৷ যায় না, উহাতেও সেইক্ষপ কিছুই দেখা যায় না। 
জান সন্বদ্ধেও তাহাই। বৌদ্ধের] যাহাই বলুন ন! কেন, নির্বাণেও এ-প্রকার 
জান বিদ্ধমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্ভিভাবাত্বক, বৌদ্ধ নির্বাণের 
সংজা নাস্তিভাবগ্যোতক । 

প্র। তুরীয় ব্রন্ম জগৎহ্টির জন্ত অবস্থাবিশেষ আশ্রয় করেন কেন? 

উ। এই প্রশ্নটই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ স্থায়শাক্সবিরুদ্ধ। ত্রদ্ম 'অবাঁড 
মনসোগোচন্ম্চ” অর্থাৎ বাক্যের ঘবারা বা! মনের দ্বারা তাহাকে ধরিতে পানা 
যায় না। যাছা দেশ-কাল-নিমিত্ের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকে মানব- 
মনের ত্বার! ধারণ! করিতে পারা যায় না; আর দেশ-কাল-নিমিতের অন্তর্গত 
রাজ্যেই যুক্তি ও অঙ্সন্ধানের অধিকার । তাই যদি হয়, তবে যে-বিবয় 
মানব-বুদ্ধি ছার] ধারণ] করিবার কোন সম্ভাবনা! নাই, সে-সম্বন্ধে জানিবার 
ইচ্ছা! বৃথা চেষ্টা মাত্র । 

প্র। দেখা বায়--অনেকে বলেন, পুরাপগ্রস্থগুলিযর আপাত-প্রতীয়মান 
অর্থের পশ্চাতে গুহ অর্থ আছে। তীহার। বলেন, এ গুহ ভাবগুলি পুরাণে 
রূপকচ্ছলে উপনিষ্ট ছইয়াছে। কেছ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে 
এঁতিহ্াসিক সত্য কিছুমাত্র নাই-_ উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্ত পুরাণকার 
কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের হৃষ্টি কছিয়াছেন মাত্র । দৃষ্টান্তদ্বরূপ বিষুপুরাণ, 
রামায়ণ বা মহাভাব্বতের কথ! ধক্ষন। এখন দিজান্ত এই, বাত্তবিক কি 
এগুলির এতিহাসিক সভ্যতা! কিছু আছে, অথব। উহান্ন! কেবল দার্শনিক 
সত্যলযূহের র্ূপকভাবে বর্ণনা) অথব! মানবজাতির চরিঅ নিয়মিত করিবার 


৪৫৮ স্বামীজীর বাণী ও পলচনা 


জন উচ্চতম আদর্শপমৃহ্রেই দৃষ্টান্ত, কিংবা উহা মিষ্টন হোষর শি 
কাব্যের সভায় উচ্চতাবাত্মক কাবার? 

উ। কিছু-নাঁকিছু এতিহাসিক লত্য সকল পুত্লাশেরই মৃল ভিতি। 
পুরাণের উদ্দেস্ট-_ নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর বদিও 
সেগুলিতে কিছুমাত্র এতিহানিক সত্য না৷ থাকে, তথাপি উবার! যে উচ্চতগ 
সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাঁবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রানগাণ্য 
গ্রন্থ। দৃষ্টাস্তত্বক্ূপ র্লামায়ণের কথা ধরুন--অলঙ্বনীয় প্রানাণ্য গ্রস্থক্ধপে 
উহাকে মানিতে হইলেই ধে রামের স্তায় কেছ কখন ঘথার্থ ছিলেন, স্বীকার 
করিতে হইবে, তাহা নহে । রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে ধর্মের 
মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাঁছা রাম বা কের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে নাঃ সুতরাং ইছাদের অন্তিত্থে অবিশ্বাপী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে 
মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্‌ ভাঁবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া 
ত্বীকার করিতে পার! যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্ত কোন: 
ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নৃতন 
ব1 মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন 
না! যে, বেদাদি শান্তে যাহ! আদৌ উপকিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তর্ক 
তিনি শিখাইতে চান। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, গ্রীষটধর্ম প্রীষ্ট 
ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিকিতে পারে না, কিন্ত 
হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন 
পুরাণে বগিত দাঁশনিক সতা কতদূর প্রামাণ্য, ভাছার বিচার করিতে হইলে 
এঁ পুরাণে বরণিত ব্যক্তিগণ বাম্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহার] কাল্পনিক 
চরিত্রমাত্র+এ বিচারের কিছুমাঅ আবশ্তকত! নাই। পুরাণের উদ্দেন্ত ছিল 
মানবজাতিয় শিক্ষা-_আর যে-সকল খধি এ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার] কতকগুলি এতিহানিক চরিত্র লয়! ইচ্ছামত বত কিছু ভাল ব 
নদ গুণ উহাদের উপর আঁয়োপ করিতেন-_-এইকপে তীহায়! মানবজাতির 
পরিচালনার জন্ত ধর্মের বিধান দিাছেন | বাঁসাক়ণে ধদিত দশগুখ 
রাবদের অন্তিত্ব--'একট। হশসাধাযুক্ত রাক্ষদ অধশ্ই ছিল--মঠদিতেই হইবে, 
এবন কি কথ! জাছে? দশানন নাঁমে কোন ব্যক্তি বাস্তধিকই খাছুন 
ধা উছা! কবিকক্পনাই হউক, & চিআ্রসহায়ে এদন কিছু শিক্ষা দেওয়! 


খ্বামীজীগ সহিত সাঁছুরান একঘণ্টা ৪৫৯ 


হইয়াছে, যাহা! আমাদের বিশেষ শ্রণিধাঁমের যোঁগ্য। আপনি এখন কৃ্কে 
জারও ধলোহরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আঁপনায় বর্ণনা আঘর্শের 
উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবন্ধ মহোচ্চ দার্শনিক লত্যসমৃহ 
চিরকালই একরপ। 

প্র। যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধ (8৫৫1:) হুন, তবে কি তাহার পক্ষে তাহার 
পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাঁসমূহ প্মরণ কর] সম্ভব ? পূর্বজগ্মের তুল অন্তিকফ-_যাঁহার 
মধ্য তাছার পূর্যাভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল--এখন তাহা আর নাই, 
এ-জন্মে তিনি একটি নৃতন মন্তিষ্ধ পাইয়াছেন। তাহাই যদি হুইল, তবে 
বর্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্তমান অপর হস্ত্ের হবার গৃহীত সংস্কারসমূহকে 
গ্রহণ করা কিভাবে স্স্তব হুটুতে পারে? 

স্বামীজী। আপনি সিদ্ধ (84626) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন? 

সংবাদদাতা । ধিনি নিজের “গুহ্‌' শক্তিসযূছের 'বিকাঁশ' করিয়াছেন। 

ত্বামীজী। 'গুস্থ' শক্তি কিভাবে “বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না। আপনার ভাষ আমি বুঝিতেছি, কিন্ত আমার বিশেষ ইচ্ছা, 
যে, ধে-সকল শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনক্গপ 
অনির্দিষ্ট বা অম্পষ্ট ভাবের ছাক্সামাত্র না থাকে । যেখানে ঘে-শবটি যথার্থ 
উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শবটি ব্যবহৃত হম্ব। আপনি বলিতে 
পারেন, “গুহ” বা “অব্যক্ত? শক্তি 'ব্যক্ত' ব৷ “নিরাঁবরণ” হয়। ধাহাদের অব্যক্ত 
শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তীহার! তাহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাসযূহ স্মরণ করিতে 
পারেন। কারণ মৃত্যুর পল্ন ঘে হুজ্ব শরীর থাকে, তাহাই তাহাদের বর্তমান 
মস্ভিফের বীজন্বরূপ। 

প্র। অহিন্দুকে হিন্দুধর্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের অবিরোধী, 
আতক্ম চণ্ডাল যদি দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ত্রাণ কি তাহা! শুনিতে 
পানেন ? 

উ। অহিম্থুকে হিন্দু কর! হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জান করেন না । যে-কোন 
ব্যক্তি--তিনি শুত্রই হউন আর চণ্ডালই হউন-ত্রান্বণের নিকট পর্যন্ত 
দর্শনশাস্তের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ততি নীচ ব্যজির নিকট হইতেও--- 
তিনি যে-কোন জাতি হউণ বা! বে-ফোন ধর্মাধলন্বী হউন--সত্য শিক্ষা! কর? 
যাইতে পায়ে। 


৪৬৪ খ্যামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী তাহার এই মতের স্বপক্ষে খুব প্রামাণা সংস্কৃত প্লোকসমূহ উত্ভৃত 
করিলেন। এই স্থানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাহার মন্দিরদর্শনে যাইবার 
সময় হইয়াছিল। স্থতরাঁং তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন। 


ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্তা আলোচনা 
[ “হিন্দু” মান্জাজ । ফেব্রআরি, ১৮৪৭ ] 

আমাদের জনৈক প্রতিনিধি চিঙপপপুট স্টেশনে স্বামীজীর সহিত ট্রেনে 
নাক্ষাঁৎ করেন এবং তাহার সহিত মান্দরাজ পর্যস্ত আমেন। গাড়িতে উভয়ের 
নিয্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল £ 

স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন ? 

“বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া! কঠিন। এখন আঁমি এর 
আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম-- 
'দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোর] হয়েছে; তখন অন্য অন্ত দেশে যাবার ইচ্ছ। 
হু'ল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম ।, 

'আপনি জাপানে কি দেখলেন? জাপান উন্নতির যে পথে চলেছে, 
ভারতের কি তা অন্থসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে--মনে করেন ? 

'কোন সষভ্ভাবন! নেই, ঘতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে 
একট! জাতি হয়ে দাড়ায়। জাপানীর মতে! এমন স্বদেশছিতৈষী ও শিল্পপটু 
জাত আর দেখ! যায় না) আর তাদের একট] বিশেষত্ব এই যে, ইওয়োপ 
ও অন্ত স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের যাহার, অপরদিকে আবার তেষনি 
অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য, তেসনি আবার 
তার! খুব পরিষ্কার পরিচ্ছয়। আমার ইচ্ছে--আমাদের যুবকেরা জীবনে 
অন্ততঃ একবার জাপানে বেড়িয়ে আদে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। 
আপানীর। হিন্দুদের সবই খুব ভাল ব'লে মনে করে, আর ভারতকে তীর্থন্বক্বপ 
ব'লে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌধর্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম ঢের ঘফাভ। 


ভায়ত ও অঙ্গার দেশের নান! লঙ্গশ্ত। আলোচন। ৪৬১ 


জাপাঁনের বৌদ্ধধর্ম বেদান্ত ছাড়! আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম 
নাস্তিক্যবাদে দৃবিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম আত্তিক | 

'জাপান হঠাৎ এ-রকম বড় হ'লকি করে? এন রছন্তটা কি? 

'জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাঁদের ব্বদেশের উপয় ভালবাসা । হখন 
ভারতে এমন লোক জগ্সাবে, ঘার়া দেশের জন্ত সব ছাড়তে প্রস্তত, আর 
যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। ম্বাঙ্ছষ নিয়েই তো' 
দেশের গৌরব । শুধু দেশে আছে কি? জাপানী! সামাজিক ও রাজনীতিক 
বিষয়ে যেমন সীচ্চা, তোমাদেরও ঘখন তাই ছবে, তোমরাও তখন জাপানীদের 
মতো বড় হবে। জাপানীর। তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তত। 
তাইতেই 'তারা বড় হয়েছে। তোমরা যে কাম-কাঞ্চনের অন্ত সব ত্যাগ 
করতে প্রস্তত 1, 

“আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মতে। হোক ? 

তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকষে। ভারত কেমন ক'রে জাপান 
বা অন্ত জাতের মতো হবে? যেমন সঙ্গীতে একট! ক'রে প্রধান সর থাকে, 
সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একট] মুখ্য ভাব থাঁকে, অন্ত অন্ত ভাবগুলি 
তার অন্থগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংক্ষারর এবং 
অন্ত সবই গৌণ। লোকে বলে হায় উন্মুক্ত হ'লে চিন্তার প্রবাহ আলে । 
ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরক্ষ খেলতে থাকবে ! 
ভারত ভারতই । আমর! জাপানীদের মতে। নই, আমর হিন্দু। ভারতের। 
হাওয়াতেই কেমন শাস্তি এনে দেয়! আমি এখানে পর্বদ1 কাঁজ করছি, 
কিন্তু এরই মধ্যে আমি বিশ্রা্ লাত করছি। ভারতে ধর্মকার্ধ করলে শান্তি 
পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য করতে গেলে শেষে মৃত্যু হয়-_ 
বহুযূ্ হয়ে ।' 

“যাক জাপানের কথ!। আচ্ছা, শ্বামীজী, আপনি আমেরিকায় গিয়ে 
প্রথমে কি দেখলেন ? 

“গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল মিশনরী 
আর “চার্চের মেয়েরা? (০০:০1:-%/01061) ) ছাঁড়। আমেরিকানর। সকলেই বড় 
অভির্ধিবৎসল সংস্বভাঁব ও সন্ধায় ব্যজি। 

“চার্চের নেয়ের। কি, শ্বামীজী ? 


৪২ ক্বামীজীয় যাবী ও রচনা 


'সাফিন মেয়ে যখন বে করবার জন্ত উঠে পড়ে লাগে, তখন লব রকম 
অমুক্রতীরবর্তী দানের জায়গায় তবত্বতে থাকে, আর একটা! পুরুষ পাঁকড়া- 
বার জন্ত ঘত রকম কৌশল করবার চেষ্টা করে। সব চেষ্টা ক'য়ে ঘখন বিফল 
হক, তখন সে চার্চে হোগ দেয়, তখন ভাকে গুখানে «ওল্ড মেড? বলে। 
তাদের মধ্যে জনেকে চার্চের বেজায় গোঁড়া হয়ে গীড়ায়।'''এদের খাদ 
দিলে, আমেবিকানর! বড় ভাল লৌক। তারা আমায় ভালবাসত্ব, আমিও 
তাদের খুব ভালবাসি। আমি ধেন তাদেরই একজন, এই-রকম বোধ 
করতাম ।, | 

“চিকাগো ধর্মমহাঁনভ] হয়ে কি ফল দাড়ালো, আপনার ধারণ! ?” 

আমার ধারণা, চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্ট ছিল--জগতের সাঁঘনে 
'অ-্রষ্টান ধর্মগুলিকে হীন প্রতিপন্ন কর1। কিন্ত দাড়ালে! অশ্রীষ্টান ধর্মের 
প্রাধান্ত। সৃতরাং ষ্টানদের দৃষ্টিতে এ মহাঁস্ভার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয়নি। দেখ 
না কেন, এখন প্যারিসে আর একট। মছা!সতা হবার কথা হচ্ছে, কিন্ত রোমান 
ক্যাথলিকরা, ধার! চিকাগে। মহাঁসভার উদ্ভোক্ত। ছিলেন, তারাই এখন খাতে 
প্যারিসে ধর্মমহাসভা! ন! হয়, তার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্ত চিকাগেো 
সত। ঘবারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষদ্ধপ বিষ্তারের স্থবিধ! হয়েছে! 'ওতে 
বেদান্তের চিন্তাধার। বিস্তার হবার সথবিধে হয়েছে--এখন সমগ্র জগৎ বেদাস্তের 
বস্তায় তেমে যাচ্ছে। অবশ্ত আমেরিকানর] চিকাগে। সভার এই পদ্রিণামে 
বিশেষ হ্খী--কেবল গৌঁড়। পুরোছিত আর “চার্চের মেয়েরা, ছাড়1।” 

“ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্ধের কিরূপ আশা দেখছেন, স্বাশীজী ? 

থুষ আশা আছে। দশ বংলরও যেতে হুবে না-অধিকাংশ ইংরেজই 
বেদান্তী ছাব। আমেরিকায় চেয়ে ইংলগ্ডে বেদী আশী। আমেক্িকানক় 
€তে। দেখছ-_দব বিষয়েই একটা ছন্তুক ক'রে তোলে। ইংরেজর] হজুগে নয়। 
ব্যোস্ত ন1 বুঝলে জীষ্টানের ভাদ্র নিউটেস্টামেন্টও বুঝতে পানে না। 
বেদান্ত সব ধর্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাত্বকধপ। বেধাত্বকে ছাড়লে লখধ ধর্মই 
কুসংস্কার । বেদাস্তকে ধরলে লবই ধর্ম হয়ে দাড়ায়।' 

“আপনি ইংকেজ-চরিজে বিশেষ কি গুণ দেখলেন ? হিঃ 

ছংরেজর়া কোন বিষয় বিশ্বাস করলেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে বযায়। 
"দের কাজের শক্তি অযাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা চেয়ে উন্নততর 


ভারত ও অভান। দেশের নালা লষন্ত। আলোচন। রিও 


নরনারী লারা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়। খায় ন1। এই জন্তেই কাদের উপর 
স্বাযা বেস বিশ্বাম। অবস্ত প্রথম তাঁদের মাথায় কিছু ঢোকানে! বড় 
কঠিন; অনেক চেষ্টাচরিজ ক'রে উঠে গড়ে লেগে থাকলে তবে তাদের মাথা 
একটা ভাব ঢোকে, কিন্ত একবার দিতে পারলে আর শহজে সেটি বেোক়্ 
না। ইংলথে কোন মিশনযী বা! অন্ত কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু 
বলেনি- একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা কয়েনি। আমি 
দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই “চার্চ অব্‌ ইংল্ডের অন্তভূক্ত। আহি 
'জেনেছি ৫ষ-নব মিশনরী এ দেশে আলে, তাক্স! ইংলগের খুব নিয়শ্রেবীতৃক্ত। 
কোন ভত্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মতে? ইংলগ্ডেও জাতের 
খুব কড়াকড়ি । আর “চার্চের সন্ত ইংরেজর1 ভত্রশ্রেণীভূত্ক। আপনার 
সঙ্গে তাদের মততেদ থাকতে পারে, কিন্ত তাতে আপনার সঙ্গে তাদের 
বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্তে আমি আমার হ্বদেশষাসীকে 
এই একটি পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা তো৷ এখন জেনোছ ॥ 
এখন এই কর্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিশনরীদের মোটেই আমল ন! 
দেওয়া । আমরাই তে। ওদের আক্কার। দিয়েছি। এখন ওদের মোটে 
গ্রাহের যধ্যে না আনাই কর্তব্য । 

স্বামীজী, আমেরিক1 ও ইংলগ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, 
'অন্গ্রহ ক'রে এ স্থন্ধে কিছু বলবেন কি? 

“সব লমাজ-সংস্কারকরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাদের সাহ্যবাদ 
প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে--আর 
সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, ধারা আমার 
বন্ৃত1 শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নৃততম ভাবে সমাজ গঠন করতে 
হ'লে বেদাস্তকে ভিত্তির নেওয়া দয়কার ।, 

'ভারতের জনসাধারণ সত্ঘন্ধে খনার কি ধারণ]? 

“আমর! তয়ানক গরীব । আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিভাঁয় বড়ই 
অজ, কিন্ত তারা বড় জাল। কারণ এখানে দারিব্য একট দগুনীয় 
'অপয়াধ ঝলে বিবেচিত হয় না। এর] ছূর্দান্তও নয়। আঁমেরিক1 ও ইংলঙে 
অনেক সমস আনার পোশাকের ধন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে 
যারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্ত ভাতে কারও অসাধারণ পোশাকের 


৪৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এরকম কথা তে। কখন গুনিনি । 
অন্তান্ত স্ব বিষয়েও আমাদেয় জনমাধারণ, ইওরোপের জনসাধারণের চেঞে 
ঢের লভ্য 1 

“ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্ত কি কর। ভাল বলেন ?” 

তাদের লৌকিক বিষ্য! শেখাতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষের! যে-প্রণালী 
দেখিয়ে গেছেন, তারই অহ্থসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে 
ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হুবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, 
ধীরে ধীরে তাদের সমান ক'রে নাও । লৌকিক বিদ্যাও ধর্মের ভিতর দিয়ে 
শেখাতে হবে । 

“কিন্ত হ্বামীজী, আপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে ছ'তে পারে? 

“অবশ্য এট] ধীরে ধীয়ে কাজে পরিণত করতে হবে। কিন্ত যদি আমি 
অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যার! আমার সঙ্গে কাঁজ করতে গ্রস্তত, তা 
হ'লে কালই এটা হ'তে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও 
দ্বার্থত্যাগ কর! হবে, তারই উপর নির্ভর করছে এ কাঁজ তাড়াতাঁড়ি হবে 
ঘ। দেরীতে হবে ।, 

কিন্তু যদি বর্তমান হীনাবস্থা! তাদের তি কর্মের ফল হইয়া! থাকে, তবে 
আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই 
ব। তাদের সাহাধ্য করবার ইচ্ছা করেন ? 

স্বামীজী মুহূর্তমান্্ চিন্তার অবসর ন] লইয়াই উত্তর দিলেন, 'কর্মবাঁদই 
অনস্তক্কাল মানবের হ্বাধীনত। ঘোষণ। করছে। কর্মের দ্বারা নিজেদের হীন 
অবস্থায় এনেছি--এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মের ছ্বারা আমাদের অবস্থার 
উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই করতে পারি। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে 
নিজেদের কর্মের দ্বারাই এই হীনাবস্থা এনেছে, ত1 নয়। স্থতরাং তাদের 
উন্নতি করবার আরও স্ববিধ! দিতে হবে। আঁমি সব জ্বাতকে একাকার 
করতে বলি ন!। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-গ্রণালীই 
আমরা অন্গুরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, ত1 লাখে একজন 
বোঝে কিন! সন্দেহ । পৃথিবীতে এষন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। 
ভারতে আমর! জাতিবিভাঁগের মধ্য দিয়ে জাতির অতীত অবস্থায় গিয়ে থাকি । 
জাঁতিবিভাগ এ মৃলহুজের উপরই প্রতিষ্তিত। তান্বতে এই আতিবিভাগ- 


ভারত ও অস্ঠান্ত দেশের নালা সমস্ত আলোচন। ৪৬৫ 


প্রণালীর উদ্দেন্ট হচ্ছে লকলকে ব্রাহ্মণ করা--ব্রান্ষণই আদর্শ মাছয। ঘি 
ভারতের ইতিহাঁষ পড়ো, তবে ফেখবে--এখানে বরাবরই নিয়জাতিকে 
উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে । অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। তারও 
অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রা্ষণ হবে। এই আমাঁষের কার্ধ-প্রণালী। 
কাকেও নামাতে ছুবে না_সকলকে ওঠাতে ছবে। আর এইটি গ্রধানতঃ 
ব্রাক্ষণদের করতে হবে, কান্ণ প্রত্যেক অভিজাত সম্্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের 
মূলোচ্ছেদ করা। আর যত শীগগির তারা এটি করেন, ভতই সকলের পক্ষে 
মঙ্গল। এ-বিষয়ে দেরী কর] উচিত নয়, বিদ্দুমাঁঅ কালক্ষেপ কর উচিত নয়। 
ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাঁতিবিভাগ অনেক 
ভাল। অবশ্ত আমি একথ| বলি ন1 থে, এর সবটাই ভাল। ঘদ্দি জাতিবিতাগ 
না থাকত, তবে তোমরা] থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না খাঁকলে 
তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিস কোথায় খাকত 1? জাতিবিতাঁগ ন। 
থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্তে এসব শাস্তাদি কোথায় থাকত? 
মূদলমানরা তে] সবই নই ক'রে ফেলসত। ভারতীয় সমাজ ছ্িতিখীল কৰে 
দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল । কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের 
সময়, এই গতি খুব মহ হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার ক্রত। আমি আমার 
্বদেশীদের এই কথা বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আঁমি অতীতের 
দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা! বিবেচনা! করলে কোন 
জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোঁমর! বেশ 
করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর ।, 

“জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে আপনার কি মত, শ্বাধীজী ?, 

'জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত 
বালাচ্ছে! কেবল মূল তত্ব বদলাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জাঁনতে গেলে 
বেধ পড়তে হবে। বেদ ছাড়া আর নব শান্বই যুগভেদে বদলে যাবে। 
বেদের শাসন নিত্য । অন্তান্ত শাশ্ের শাদন নির্দিই সময়ের জন্ত সীমাবদ্ধ । 
যেমন কোন স্থতি এক যুগের জন্তঃ আর একটি স্বতি আর এক যুগের জন্ত । 
বড় বড় মহাপুক্কষ অবতারের! দর্ঘধাই আসছেন, আর কিতাবে কার্জ করতে 
হবে, দেখিয়ে ঘাচ্ছেন। কয়েকজন মহাপুক্রষ নিয্ঙ্গাতির উন্নতির চেষ্টা ক'রে 
গেছেন। কেউ কেউ, যেষন মধ্বাচার্য, নারীদের বেদে পড়বার অধিকার 


৯৩৪ 


৪৬৬ স্বামীজীর বাণী ও কনা 


দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পান্সে না, তবে মাঝে মাঝে এফে 
নৃতন ছাচে ঢালতে ছবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় তেতত় এমন গ্রাগশক্ছি 
আছে, যাতে ছু-লক্ষ নৃত্ন লমান-ব্যবস্থা গঠিত হ'তে পারে। জাতি- 
বিভাগ উঠিয়ে দেষার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র । পুবাতনেরই নষ 
বিবর্তন বা বিকাঁশ-_-এই হ'ল নৃতন কার্ধপ্রণালী 1" 

“হিন্দুদের কি সমাজসংস্কারের দরকার নেই ? 

খুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নৃতন নৃতম ব্যবস্থা 
উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন ক'রে সেগুলি চালিয়ে দিতেন। 
প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকষ করেই সমাজের উন্নতি হ'ত । বর্তমান কালে 
এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমম একটি শক্তি চাই, যাঁর কথা 
লোকে নেবে। এখন হিন্দু বাজ নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের 
সংস্কার, উন্নতি গ্রভৃতির চেষ্ট! করতে হবে । স্থতরাং যতদিন ন1 লোকে শিক্ষিত 
হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমন্ নিজেরাই সমাধান করতে 
প্রস্তত ও সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোন সংস্কারের 
সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্লই পাওয়া ঘায়, এর চেয়ে আন ছুঃখের 
বিষয় কিছু হ'তে পারে না। এই অন্ত কেবল কতকগুণল কাল্পনিক সংস্কারে _ 
যা! কখন কার্ধে পরিণত হবে না, তাতে বৃথ। শক্তিক্ষয় না ক'রে আমাদের উচিত 
একেবারে মূল থেকে প্রতিকাঁবের চেষ্টা করা-এমন একদল লোক তৈরি 
করা, যার! নিজেদের আইন নিজেরাই করবে। অর্থাৎ এর জন্যে লোকদের 
শিক্ষা দিতে ছবে--ভাতে তার] নিজেদের সমন্তা নিজেরাই সমাধান ক'রে 
নেবে। তা মা হ'লে এ-সব সংস্কায় আকাঁশকুন্থমই থেকে যায়। নৃতন প্রণালী 
হ'ল নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন । এটি কাজে পরিণত করতে 
সময় লাগবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে) কারণ, প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই 
রাজার অব্যাহত শাগন ছিল। 

'“আপনি কি মনে করেন, হিন্দুমমা ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ 
ক্ষ'রে কৃতকার্য হ'তে পায়ে? 

“না, সম্পর্ণকপে নয়। আমি বলি বে, গ্রীক মনস-য ইওরোপীয় জাতির 
বহির্গূখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে-তার সঙ্গে ছিচ্ছু মন মিলিত ছু'লে ভারতের 
পক্ষে আদর্শ সমাজ হুবে। উদাহ্রপন্ষরূপণ দেখুন, মিছামিছি শফিক, 


কাত ও অনা দেশের নানা নমন্যা আলোচনা ৪৬৭ 


আর দিনযাড কততকগুলে! বাজে কাঙ্জনিক বিষয়ে বাফ্যবায় ন1! কনে 
ইংরেজদের কাঁছ থেকে আজামাঙ্জ নেতার আদেশ-পাঁলম, ঈর্যাহীনতা, 
'জ্বম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বীন স্থাপন করতে শেখা! আমাদের পক্ষে 
বিশেষ দরকার । একজন ইংরেজ কাকেও নেতা ঘলে ত্বীকার করলে তাকে 
স্ব অবস্থাপ্স মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই 
নেত। ছ'তে চাস্স, হুকুম তালিষ করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম 
করবার আগে হুকুম ভামিল করতে শেখা । আমাদের ঈধার অন্ত নেই; 
হিন্দুর পদঘর্ধাদা যত বাড়ে ঈর্বাও তত বাড়ে। যতদিন না এই ঈধ! ছেষ 
দূর হয় এবং নেতার আঁজাবহডা হিন্দুরা শেখে ততদিন একটা সমাজ- 
সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমর! এই-রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, 
কিছুই করতে পারব না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে-_ 
বহিঃপ্রককতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওর়োপকে শিধতে হবে--অস্তঃ- 
প্রকৃতি জয়। তা হ'লে আর হিন্দু, ইওরোপীগ্ন ব'লে কিছু থাকবে নাঃ উভয়- 
প্রকুতিজয়ী এক আদর্শ মুত্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মচুয্ুত্বের একদিক, 
গর] আর একদিক বিকাশ করেছে। এই ছুইটির মিলনই দরকার । মুক্তি, যা 
আমাদের ধর্মের মৃলমন্র। তাঁর প্রন্কত অর্থ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক লব 
রকম ম্বাধীনত।।* 

'ম্বাধীজী, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ ?” 

'ক্রিয়াকাড হচ্ছে ধর্মের “কিগারগার্টেন' বিস্তালয়। জগতের এখন থে 
'অবস্থা, তাতে ওটি এখনও পুরোপুরি আবশ্তক। তবে লোককে নৃতন নৃতন 
অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তানিল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার 
জওয়।। পুরাতন ক্রিয়াকাগুগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নৃত্ন নুতন আচার 
বঅচুষ্ঠান প্রবর্তন কনুতে হবে । 

“তযে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে: ঘগেন না, দেখছি।” 

না, আমার মূলমন্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়্াকাণ্ড থেকে নৃতন 
বৃতন ক্রিশ্নাকাড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনস্ত উন্নতির সম্ভাবন। রয়েছে-_ 
এই আমার বিশ্বান। একটা পরমাঁধুর পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। 
হিন্দুজাতির ইতিছাঁলে বরাবর--কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠমেরই চেষ্ট! 
হুয়েছে। এক সম্প্রগা বিনাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভাবত থেকে 


৪৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বছিভূর্ত ছলেন__তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামাছজ, চৈতন্ত 
প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তীর! সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক 
ছিলেন-_তারা সর্বদ1 গঠনই করেছিলেন, তারা ঘে দেশ-কান অস্সারে সমাজ 
গঠন করেছিলেন, সে হ'ল আমাদের কার্ধপ্রণালীর বিশেষত্ব । আমাদের 
আধুনিক সংস্কারকের! ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন 
_-এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাজ। 
আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন_রাজ! রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি 
বরাবরই বেদাস্তের আদর্শ কার্ধে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে' চলেছে। 
মৌভাগ্যই হউক, আর ছুর্ভাগাই হউক, সব অবস্থায় বেদাস্তের এই আদর্শকে 
কার্ধে পরিণত করবার প্রাণপণ চেষ্টাই_-ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ইতিহাঁ। 
বখনই এমন কোন মংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যাঁর! বেদান্তের আদর্শ 
ছেড়ে দিয়েছে, তাঁর! তৎক্ষণাৎ একেবারে মূছে গেছে ।” 

“আপনার এখানকার কার্ধপ্রণালী কিক্পপ ?” 

“আমি আমার সম্কল্প কার্ধে পরিণত করবার জন্ত ছুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে 
চাই-_একটি মাদ্রাজে, আর একটি কলকাতায়। আর আমার সন্কল্প সংক্ষেপে 
বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, বেদাস্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত 
করধার চেষ্টা তিনি নাধুই হোন, অসাধুই হোন, জ্ঞানীই হোন, অজানই 
হোন, ত্রাক্ষণই হোন আর চণালই হোন।” 

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্য! সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রশ্ধ করলেন, কিন্ত তার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন 
মাঙ্রাজের এগমোর স্টেশনের প্লাটফর্মে লাগলে! । এইটুকু মা স্বামীজীর মুখ 
থেকে শোন! গেল, ভারত ও ইংলগ্ডের সমস্যাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে 
জড়ানোর তিমি ঘোর বিরোধী । 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সম্যালীর প্রচার 


[ 'মাভাজ টাইম্‌ল্‌, ফেব্রুলরি, ১৮৯৭ ] 

গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে 
তাঁছার ধর্মপ্রচারের মফলতার বিবরণ জানিবর জন্য শ্বামীজীর লহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্ব সাক্কেতিক লেখনধিৎ মি: গুডউইন মহাপুরুষের 
লছিত আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন 
একখানি সোফায় বলিয়া লাধারণ লোকের মতে! জলযোগ করিতেছিলেন। 
স্বামীদী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়৷ পার্ববর্তী 
একখানি চেগ্লারে বমিতে বলিলেন। ম্বামীজী গৈরিক-বসন-পরিছিত, 
তাহার আক্কতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাবাঞক। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, 
তিনি ধেন যে-কোন প্রশ্থেরই উত্তর দিতে প্রস্তত। আমাদের গ্রতিনিধি 
সাঁঙ্কেতিক-লিপি দ্বার! স্বামীজীর কথাগুলি লিখিয়া! লইয়া! ছিলেন, আমরা এস্থলে 
তাহাই প্রকাশ করিতেছি। 

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্জাপা করিলেন, "ম্বামীজী, আপনার বাল্যজীবন 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কি? 

ত্বামীজী বলিলেন ( তাঁহার উচ্চারণে একটু ব]ঙালী ধাঁজ পাওয়া যায়) 
কলিকাতায় বিষ্ভালয়ে অধায়নকাল হইতেই আমার প্ররুতি ধর্মপ্রবণ ছিল। 
ঘখনই নকল জিনিস পরীক্ষা করিয়। লওয়। আমার শ্বতাব ছিল--শুধু কথায় 
আমার তৃপ্তি হইত ন1। কিছুকাল পরেই রামক্চ পরমহংসের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হয়। তাহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাহার নিকটেই আমি 
ধর্ম শিক্ষা করি। তীহার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটি ক্ষুত্র স্থাপন করিলাম । ভ্রমণ 
করিতে করিতে আমি মাত্রাজে আসি, এবং যহীশূরের স্বর্গীয় রাজা এবং 
রামনাদের রাজার নিকট সাহাঁধ্য লাভ করি। | 

“আপনি পাশ্চ।ত্য দেশে হিদ্ুধর্ম গ্রচার করিতে গেলেন কেন ?' 

'আমার অভিজতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হুইয়াছিল। আমার মতে" আমাদের 
জাতীয় অবনতির যূল কারণ--অপরাপর জাতির সহিত না মেশ!। উহাই 


৪৭৪ স্বামীজীয় বাণী ও রচনা 


অবনতিয় একমাঁঅ কারণ। পাশ্চাত্যের লহিত আমর! কখনও পহম্পয়ের 
ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার হুযোগ পাই নাই। আমর কৃপমণ্ক 
হইয়। গিয়াছিলাম।” 

"আপনি পাশ্চাতা দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন? 

'আমি ইওরোপের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি-_জার্জানি এবং ক্রান্সেও 
গিক্কাছি, তবে ইংলগ ও আমেরিকাঁতেই ছিল আমার প্রধান কার্ধক্ষে্জ। 
প্রথমটা! আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। তাছার কারণ, ভারতবর্ষ 
হইতে ধাছার] সে-দব দেশে গিম়্াছেন, তাহারা প্রায় লকলেই .তারতের 
বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাঁল ধারণা, ভারতবামীই সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধামিক জাতি। সেজন্ত হিন্দুর 
সহিত অন্ত কোন জাতিরই এ বিষয়ে তুলন! করাটা সম্পূর্ণ তুল। সাধারণের 
নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্ত প্রথম প্রথম অনেকে আমর ভয়ানক 
নিন্দাবাদ আরভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা যিথ্যাকখারও ব্য 
করিয়াছিল। তাহার] বলিত, আমি জুগ্নাচোর, আমার এক-আধটি নয়-- 
অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্ত এ-সকল ধর্মপ্রচারক 
সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিঙ্লাম, ততই তাহারা ধর্মের নামে যে 
কতদুর অধর্স করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোখ খুলিয়! গেল। ইংলণ্ডে 
এরপ মিশনরীর উৎপাত কিছুমাজ ছিল না। উহাদের কেহই সেখানে 
আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আমে নাই। আমেরিকায় কেহ কেহ আমার 
নামে গোপনে নিন্দ। করিতে গিয়াছিল, কিন্তু লোকে তাহাদের কথা শুনিতে 
চাহে মাই ঃ কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিষ্ন হইয়! উঠিয়াছি। যখন 
পুনরায় ইংলগ্ডে আদিলাম, তখন তাঁবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী দেখানেও 
আমার বিরুদ্ধে, লাগিবে, কিন্তু টুথ” পত্রিকা ভাহাঁকে চুপ করাইয়া! দিল। 
ইংলগ্ডের সমাজবন্ধন ভারতের জাতিবিভাগ অপেক্ষাও কঠোন্তর। ইংলিশ 
চার্চের সদন্তেরা সকলেই ভত্রবংশ জাত--মিশনরীদের অধিকাংশই কিন্ত 
তাহা নছে। চার্চের সান্তের! আমার প্রতি যথেষ্ট সহাঙ্ছভূতি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । আমার বোধ হয়, শ্রায় হিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক 
ধর্মবিষয়ক নান! বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্ক দেখিয়াছি, 
ইংলগের প্রচারক ব। পুরোহিতের এ-সকল বিধয়ে আমান সহিত সততেদ 


পাশ্চাত্যে প্রথম বিশু সন্যাসীগ্স প্রচার ৪৭১ 


থাক] সত্বেও কখন গোপনে জামান নিন্দাবাঙগ করেন নাই । . ইছাতে আমাক 
পানদ ও বিশ্বময় উভয়ই হইয়াছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও ষংশপরম্পরাগত 
শিক্ষার গণ।” 

“আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে কতদুয় কৃতকাখধ হুইয়াঁছিলেন ?” 

'আমেরিকার অনেক লোকে--ইংলও অপেক্ষা অনেক বেশী লোকে-- 
আমার প্রতি সহাঁছভূতি প্রকাশ করিয়াছে । নিয়জাতীয় মিশনরীগণের নিদ্দ 
সেখানে আমায় কাজের সহায়ভাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌছিবার 
কালে আমার কাছে টীকাকড়ি বিশেষ ছিল ন।। ভারতের লোকে আমার 
কেবল যাইবার ভাঁড়াট। মাত্র দিয়াছিল। অতি অল্প দিনে তাছা খরচ 
হইয়া যায়, সেজগ্ত এখানে যেমন সেখানেও তেমনি সাঁধারণের উপর নির্ভর 
করিয়াই আমাকে বাস করিতে হইয়াছিল। 'মাফিনের] বড়ই অতিথিবংসল। 
আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, 
অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত নয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই 
বিশিষ্ট ধাসিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার 
যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহ! পাক! হইয়াছে । আমি যদি কাল মরিয়া যাই 
এবং কাজ চালাইবার জন্ত সেখানে কোন সঙ্গযাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা 
হইলেও ইংবণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব তাঁল লোক। বাল্যকাল 
হইতেই তাহাকে সমূদয় ভাব চাঁপিয়। রাখিতে শিক্ষ। দেওয়। হয়। ইংরেজের 
মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মাঞিনের মতো চট করিয়া সে কোন জিনিস 
ধরিতে পারে না, কিন্ত ভারী দৃঢ়কর্মী। মাকিন জাতির বয়স এখনও 
এমন হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলও শত শত যুগ 
ধরিক্ন! বিলাসিতা ও এশর্য ভোগ করিয়াছে-_সেজন্ত সেখানে অনেকেই এখন 
ত্যাগের জন্ত প্রস্তত। প্রথমবার ইংলণডে গিয়া! যখন আমি বক্তৃত! দিতে 
আরস্ত করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্বিশ জল মা ছাজ আলসিত। সেখান 
হইতে আমার 'আমেরিক। চলিয়! যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে খাঁকে। পরে 
পুনরান্ ঘখন আমেরিকা! হইতে ইংলণ ফিরিয়া! গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা 
করিলেই এক সহম্র শ্রোতা পাইঘাম। আমেরিকায় উহ! অপেক্ষা ও অনেক 
অধিক শ্রোতা পাইতান, কারণ আমি আমেরিকায় ভিন বখলর ও ইংলণ্ডে 
মাঞ্জ এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আষেরিকায় একজন 


৪৭২ স্বামীজীর বাদী ও রচন! 


সন্্যা্ী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্তন্ত দেশেও প্রচাত্সকার্ধের জন্ত আমাক 
সঙ্গ্যাসী পাঠাইযার ইচ্ছা আছে।” 

ঘংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে ঘদ্দি একটা তাৰ দিতে 
পার] যায়, অর্থাৎ এ ভাবটি যদধি তাহার! যথার্থ ই ধরিয়া! থাকে, তবে নিশ্চিত 
জানিবেন, উহা বৃথা যাইবে না । এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞুলি দিয়াছে ; 
সমুদয় ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রাগ্রাঘরে ঢুকিয়াছে। “ছুঁত্ষাগ'ই ভারতের 
বর্তমান ধর্ম-এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে ন1। কিন্ত আমাদের 
পূর্বপুরুষদের চিন্তামূহ এবং তাহার! দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে ঘে অপূর্ব 
তবসমৃহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাছ। প্রতোক জাতিই গ্রহণ করিবে। 
ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বরর। ঘলিতেন, আমার চেষ্টাপ্ন বাইবেলের 
ভিতর বেদাস্তের ভাঁব প্রবিষ্ট হইয়। গিয়াছে । আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের 
প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবমাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে-সকল দার্শনিক 
গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, তাছাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের 
বৈদাস্তিক ধর্মের কিছু-ন1-কিছু প্রলঙ্গ নাই। হার্বার্ট ম্পেঙ্সারের গ্রন্থে পর্যস্ত 
এরূপ আছে। এখন দর্শনরাজে অছৈতবাদেরই সময় আমিয়াছে। সকলেই 
এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোঁপের গ্োকেরা নিজেদের মৌলিকত্ব 
দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহার। অতিশয় ঘ্বণা প্রকাশ 
করে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে ন1। 
অধ্যাপক ম্যাকৃস্মূলার একজন পুরা বৈদাস্তিক। তিনি বেদাস্তের জন্ত যথেষ্ট 
করিয়াছেন। তিনি পুৰর্জস্মবাঁদ বিশ্বাস করেন।” 

'আপনি ভারতের পুন্রুদ্ধারের জন্ত কি করিতে ইচ্ছা করেন ? 

“আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল 
জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্ততম কারণ। যতদিন না 
ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমন্ধপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, 
অভিজাত ব্যক্তির। যতদিন না তাহাদের উত্তমন্ষপে যত্ব লইতেছে, ততদিন 
হই রাজনীতিক আন্দোলন কর] হউক ন। কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। 
এ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্ত--রাজকররূপে--পয়লা দিয়াছে। 
আমাদের ধর্মলাভের জন্ত--শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দিয়্াছে। কিন্ত এই-সকলের বিনিমন্কে তাহাকস। চিরকাল লািই খাইয়। 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সঙ্গযানীর় প্রচার ৪৭৩ 


'্আলিয়াছে। তাহার! গ্রকতপক্ষে আমাদের জীতদাল হইয়া আছে। ভারতের 
পুনরুদ্ধারের জন্ট আমাদিগকে অবই কাজ করিতে হইবে । আমি যুবকগণকে 
ধর্মপ্রচারকন্ধপে শিক্ষিত কততিবায় জন্ত প্রথমে ছইটি কেন্ত্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ 
স্থপিন করিতে চাই--একটি. মা্রাঙ্জে ও অপরটি কলিকাতায়। কলিকাতারটি 
স্থাপন করিবায় মতো টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেত্ালি দ্র 
অন্ত ইংরেজরাই-_বিদেশীরাই টাক! দিবে। 

“উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বান। তাহাদের ভিতর 
হইতেই সামি কর্মী পাইব। তাারাই পিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ 
উদ্মতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অঙ্ুষ্ঠে্ আদর্শটিকে আমি 
একটি স্থনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহ] কার্ধতঃ সফল করিবার 
জন্ত আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি এ বিষয়ে সিদ্বিলাভ ন। 
করি, তাহা হইলে আমার পরে আম অপেক্ষা কোন মহুত্বর ব্যক্তি জম্ম- 
গ্রহণ করিয়া উদ! কার্ধে পরিণত করিষেন । আমি উহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াই সন্ধষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার 
প্রধান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্তাগুলির সমাধান হইবে । পৃথিবীর 
মধো ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্বসাধারণকে কেবল কতকগুল! 
ভূয়া জিনিস দিয়াই আমর! চিরকাল ভুলাইয়! রাখিয়াছি। সম্মুখে অফুরস্ত 
প্রশ্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমর] তাহাদিগকে নাঁলার জলমাআ পান 
করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মা্রাঙ্গের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিয়জাতীয় 
লোককে স্পর্শ পর্স্ত করিবেন না, কিন্ত নিজেদের শিক্ষার সহায়তা কল্পে 
তাহাদের নিকট হইতে রাজকর বা অন্ত কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তত। 
আমি প্রথমেই ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষার জন্ত পূর্বোক্ত ছুইটি শিক্ষায় স্থাপন 
করিতে ইচ্ছা করি, এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যায্ম ও লৌকিক বিছ্যা_-ছই-ই 
শেখানো হইবে । শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্ত কেন্দ্রে ছড়াইয়! 
পড়িবে--এইরূপে ক্রমে আমরা পার] ভারতে ছড়াইয়! পড়িব। আমাদের 
সর্বাপেক্ষা গুরুতম় প্রয়োজন--নিজ্ের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি, 
ভগবানে বিশ্বাম করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-মম্পন্ন হইতে হইবে। 
ছুঃখের বিষয়, ভারতবাষী আমর! দিন দিন এই আত্মবিশ্বাপ হারাইভেছি। 
সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আমার এ জগ্তই এত আপত্তি। গোৌঁড়াদের ভাব 
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অপরিণত হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাদ অনেক বেদী । লেজক 
তাঁহাদের হনে তেজও বেশী। কিন্ত এখানকার সংক্কারকের। ইওরো গীু- 
দিগের হাতের পুতুল-মাজ হইয়া ভাহাদের অহমিকার পোঁধকতাই করিয়া 
থাকে। অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ 
দেবতান্ক্ূপ। ভারতই একমাত্র দেশ ধেখানে দাতিত্র্য পাপ বলিয়া! গণ্য নহে? 
নিম্নবর্ণের ভারতবাপীদেরও শরীর দেখিতে হুন্দয়--তাহাদের মনেরও কমনীয়ত? 
যথেষ্ট। কিন্ত অভিজাত আমর] তাহাদিগকে ক্রমাগত দ্বণা করিয়া! আসার 
দরুনই তাহার] আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহার! মনে করে, তাহার 
দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। ভ্াধা অধিকার পাইলেই তাছার। নিজেদের উপর 
নির্ভর করিবে এবং উঠিয়। ঈাড়াইবে। জনস(ধারণকে এরূপে অধিকার প্রদান 
করাই মাফিন সভ্যতার ষহত্ব। হাঁটুভাঙগা, অর্ধাশনক্রিষ্ট, হাতে একট1 ছোট 
ছড়ি ও এক পুটলি কাপড়-চোপড় লইয়া সবে মাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় 
নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস 
আমেরিকায় বানের পর তাহার আকৃতির তুলনা! করুন। দেখিবেন, তাহার 
সেই সভয় ভাব গিয়াছে-_সে সদর্পে ঘুরিয়] বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন 
দেশ হইতে আসিয়/ছিল, যেখানে নিজেকে দাস বলিয়া জামিত 3 এখন এমন 
স্থানে আনিয়াছে, যেখানে সকলেই পরম্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত 

ববিশ্বাম করিতে হইবে যে আত্মা অবিনাশী, অনস্ত ও সর্বশ।ক্তমান্‌। 
আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া 
থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আপিলে কোনকপ শিক্ষাই হইতে 
পারেনা। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিস্ালয়গুলির কথ। ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর 
হইল এগুলি গ্রতিষ্িত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দীড়াইয়াছে? এগুলি 
একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মাছুষ তৈরি করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু 
পরীক্ষাকেন্ত্ররূপে দণ্ডায়মান । সাধারণের কল্যাণের জন্ত আত্মত্যাগের ভাব 
আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাঙ্জ বিকশিত হয় নাই |, 

'বিসেস বেস্যাণ্ট ও ধিওকজফি সন্ধে আপনার কি মত ? 

“মিষেস বেস্যাণ্ট খুব ভাল লোক । আমি তাহার লণ্ডনের লজে; বত! 
দিতে আহত হইয়াছিলান। সাক্ষাৎভাঁবে তাঁছার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি 
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না। তবে আমাদের ধর্ম সন্বদ্ধে তাহার জান বড় আলল। তিনি এদিক ওদিক 
হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিগ্াছেন মানস । সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ষ 
আলোচন। করিবায় অবসর তাহার হয় নাই। তবে তিনি যে একজন অকপট 
যছিলা, একথা তাহার পরম শক্রও স্বীকার করিবে । ইংলগে তিনি একজন 
শ্রেষ্ঠ বক্ত। বলিক্ন। পরিগণিত । তিনি একজন 'সন্ত্যাসিনী” | কিন্ত 'মহাত্থা+ 
'কুথুমি প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাধী নছি। তিনি খিওজফিক্যাল সোসাইটির 
সংশ্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে দাড়াইক়! যাহা সত্য মনে করেন, তাহা? 
প্রচার করুন-। 

সমাজ-সংস্কায্ সঘন্ধে কথ পাঁড়িলে ক্বামীজী বিধবা -বিবাহ সন্বদ্ধে নিজের মত 
এইভাবে প্রকাশ করিলেন, “আমি এখনও এম কোন জাতি দ্বেখি নাই, যাহার 
উন্নতি ব! শুভাঁগুভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে। 

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক ব্যাক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাঁৎ 
করিবার জন্ত নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থৃতরাং তিনি ঘে 
সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎগীড়ন সহ করিতে অঙ্গগ্রহথপূর্বক সম্মত 
হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। 


জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন 
[ 'প্রবুদ্ধ ভারত' সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ ] 

সম্প্রতি “প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি কতুকগুলি বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জঙন্ত তাঁহার সছিত লাক্ষাঁৎ করিয়াছিলেন 
তিনি সেই আচার্যশ্রেষ্ঠকে ব্রিজ্ঞাসা কর়েন-- 

গ্বাধীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি? 

স্বামীজী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, “পরব্যৃহতেদ (2881558107) । 
অবশ্ত এই শব্ধ কেবল আধ্যাত্বিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি । অন্তান্ত সমাঙ 
ও সম্প্রদায় ভায়তের সর্ধর প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আময়াই 


৪৭৬ ত্বামীজীর বানি ও রচনা 


প্রথম ভারতের সীম! লঙ্ঘন করিয়া! সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচায়ের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । 

“ভারতের পক্ষে আপনার ধর্ান্দোলন কোন্‌ উদ্দেস্ঠ সাধন করিবে বলিয়া 
'আপনি মনে করেন ? 

“হিন্দুধর্মের সাঁধারণ ভিত্তি আবিষ্কার কর এবং জাতীয় চেতন! জাগ্রত 
করিয়। দেওয়া বর্তমাঁনকালে “হিন্দু বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদায় বুধায়-_ 
প্রথম গৌড় ব। গতানুগতিক সম্প্রদায় $ দ্বিতীয় মুদলমান আমলের সংস্কারক- 
সম্প্রদায়দমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কারক-সম্প্রদীয়লমূহ। আবকাল দেখি, 
উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত--গে'মাংস- 
ভোজনে সকল হিন্মুরই আপত্তি, 

“বেদবিশ্বামে কি সকলে'ই একমত নহে ? 

“যোটেই না। ঠিক এইটিই আমর] পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত 
এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পাঁরে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন 
ভারত মুগ্ধই হইয়াছিল, নব বলে সপ্গীধিত হয় নাই।” 

'বর্তমানকাঁলে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে গ্রতিভাত 
দেখিতেছেন ? 

'বৌদ্বধর্ষের প্রভাব তো সর্বরই জাজপ্যমান। আপনি দেখিবেন ভারত 
কখন কোন কিছু পাইয়। হারায় না, কেবল উহ] আয়ত্ব করিতে-_-নিজের 
'অঙ্গীভূত করিয়। লইতে লময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজে প্রাণিবধের মূলে 
কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই ভাব আর ফেলিয়] দিতে পাঁরে নাই । বুদ্ধ 
বলিলেন, “গো-বধ করিও না"; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসভ্ভব 
ব্যাপার হইয়। ধ্বাড়াইয়াছে।, 

'্বামীজী, আপনি পূর্বে যে তিনসম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি 
নিজেকে কোন্‌ সম্প্রদায়তৃক্ত মনে করেন ? 

স্বামীজী বলিলেন, “আমি সকল অন্প্রদায়ের! আমরাই সনাতন হিন্দু।* 

এই কথা বনিয়্াই তিনি সহস! গ্রবল আবেগভরে ও গভীরভাবে বলিলেন, 
“কিন্ত ছুৎমার্গের নহিত আমাদের কিছুমা সংশরধ নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, 
উহা! আমাদের কোন শানে নাই। উহ! প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি 
কুসংক্কার--আয চিরদিনই উহ! জাতীয় অভ্যুদয়ে বাধ! তি করিয়াছে ।+ 


জাতীর ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুর্বোধন ৪৭% 


“তাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদন্ ” 

“নিশ্চয় । ভারত কেন সমগ্র আর্ধঘাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, 
তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেদ? ভারত কি 
বুদ্ধিবৃত্তি্ীন ?_-কলাঁকৌশলে হীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উছার 
দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন যলিতে পারেন? 
কেবল প্রয়োজন এইটুকু ঘে, তাছাকে মোহনিত্র হইতে--শত শত শতাবী- 
ব্যাপী দীর্ঘ নিত হইতে--জাগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে 
তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে ।» 

“কিন্ত ভারত চিরদিনই গভীর অস্তপৃণ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্ষ-কুশল 
করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহ1 নিজের একমাত্র সম্বল--ধর্মরূপ পরম ধন 
হারাইতে পারে, আপনার একপ আশঙ্কা হয় না কি 1 

“কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়। 
ভারতে আধ্যাত্বিক বা অস্তজীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহু জীবন বা 
কর্মকুশলতা৷ বিকাঁশ পাইয়া আসিয়াছে। এ পর্বস্ত উভয়ে বিপরীত পথে 
উন্নতির দিকে অগ্রমর হইতেছিল; এখন উভয়ের সন্মিঙ্ন-কাঁল উপস্থিত 
হইক়্াছে। রামকু্ণ পরমহংস গতীর-অস্ধূ্টিপর়ায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও 
তাঁহার মতে! কর্মতৎপরতা আর কাছার আছে? ইহাই রহম্ত। জীবন- 
সমুত্রের মতে গভীর হইবে বটে, আবার আঁকাঁশের মতে] বিশাল হওয়াও 
চাই। 

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আশ্চর্ষের বিষয়, অনেক সময় দেখা! যাঁয়, 
বাহিরের পারিপাধিক অবস্থাগুলি সন্বীর্ঘতার পরিপোঁষক ও উন্নতির প্রতিকূল 
হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকশিত হুইয়াছে। কিন্ত এই 
ছুই বিপরীত ভাবের পরম্পর একত্র অবস্থান আকশ্মিক্‌ ম্বাত্র, অপরিহার্য নছে। 
আর যদি আমর] ভারতে ইহার সঙ্গাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎ 
ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমন! সকলেই কি এক নছি?' 

স্বামীজী, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটি প্রশ্ন মনে উদিত 
হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিনদুধর্ষে শীরামকফের স্থান কোথায়” 

স্বামীজী বলিলেন, 'এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি 
কখন ফোন ব্যক্িবিশেষকে প্রচার করি নাই । আমার নিজের জীবন এই 


৪৭৮ ত্বামীনীর বাণী ও চন! 


মছাত্বার প্রতি অগাধ শ্রন্ধাতক্কিবশে পরিচালিত, কিন্ত অপরে ব্বানানই এই 
ভাব কতদূর গ্রন্থ করিবে, তাহা তাহার! নিজেরাই স্থির কছিযে। ঘতই ধড় 
সথউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল পৃথিবীতে এসীশদ্কি- 
স্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক বুগকে নৃতন করিনা আধার এ শক্তি লা 
করিতে হইবে । আমর! কি সকলেই ব্র্ধত্বকপ নছি?” 

'ন্তবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিবার আছে। 
আপনি ত্বজাতির জন্ত আপনার প্রচারকার্ধের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিন্নেষখ 
করিয়াছেন। এইভাবে আপনার কর্মপন্ধতি এখন বর্ণন। করিবেন.কি ?” 

ত্বামীজী বলিলেন, “আমাদের কার্ধপ্রণালী অতি সহজেই বণিত হইতে 
পারে। এ প্রণালী আর কিছুই নহে,স্কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে 
পুনঃপ্রতিষঠিত কর! । বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী 
যাইতে না যাইতে মে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। 
ইছাই রছশ্ত। “ত্যাগ ও সেবাই? ভারতের জাতীয় আদর্শ-_-এ ছুইটি বিষয়ে 
উছ্াকে উন্নত করুন, তাহ! হইলে অবশিষ্ট যাহা! কিছু আপনা হইতেই উন্নত 
হুইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলিয়া ধর! হউক, কিছুতেই 
পর্যাপ্ধ হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর ক্িতেছে।” 


ভারতীয় নারী__তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
[ 'প্রবুদ্ধ ভারত', ডিসেম্বর, ১৮৯৮ ] 
ভারতের নারীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিত্তৎ লত্বদ্ধে 
ন্বামী বিবেকনিন্দের মতামত জবনিবার জন্ত হিমালয়ের একটি স্থন্দর উপত্যকায় 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । স্বামীজীর নিকট ধখন আমার আগমনের 
উদ্ধেশ্ব বিত্বত করিলাষ, তখন তিনি বলিলেন, “চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা 
যাক। তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির ছইলাম। 
কিছুক্ষণ পরে তিনি মৌনতঙ্গ করিয়! বলিতে লাগিলেন, 'নারীর লহ্বদ্ধে 
্জার্ধ ও সেমেটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত! সেঘাইটদের বধ্যে 


ভারতীয় নাৰী--তাছাদের অতীত, বর্তযান ও ভবিব্তখ. ৪৭৯ 


স্বীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোষ বিন বলিয্বা বিষেচিত | তাহাদের 
তে স্রীলোকের কোনরূপ বর্মকর্মে অধিকাগ্গ নাই, এমন কি, আহারের জন্ত 
পক্ষী বলি দেওয়াও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্ধদের মতে সহধ্জিণী ব্যতীত 
পুরুষ কোন ধর্মকার্ম কপ্গিতে পারে না।' 
, বহি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট কথাক্স আঁশ্চর্ধাহিত হইয়া! বলিলাম, 

“কিন্তু হ্বামীদ্ধী, হিন্মুধর্ম কি আর্ধধর্মেরই অঙজজবিশেষ নছে ? 

স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, “আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-ভাঁববহল, 
'অর্থাৎ উদ্ধার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী । দয়ানন্দ সবন্বতী দেখাইয়া 
দিয়াছেন £ গাহ্পত্য অন্নিতে আহৃতিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে 
সহুধর়িণী ব্যতীত হুইতে পারে না, তাহারই আবার শালগ্রাথশিলা অথব! 
গৃছদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই; ইহার কারণ এই যে, এই-সকল 
পৃজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত হুইয়াছে।' 

“তাহ! হইলে আমাদের মধো নরনারীর যে অধিকাঁরবৈধমা দেখা যায়, 
তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মের গ্রভাবসন্ভৃত বলিয়! মনে করেন ? 

স্বামীজী বলিলেন, 'ঘর্দি কোথাও বাস্তবিকই অধিকারবৈষম্য থাকে, সে- 
ক্ষেতে আমি এক্সপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকশ্মিক শ্রোতে 
এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষম্য দেখিয়াই ঘেন আমরা আমাদের 
দেশে নারীদের হীন দশ| অতি সহজেই মানিয়! নালই। বহু শতাবীর বু 
ঘটনা-বিপর্ষয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমর! বাধ্য 
হুইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক ববীতিনীতি 
পরীক্ষ। করিতে হইবে, স্্রীজাতির হীন অবস্থা বিচার করিয়া! নছে [ 

“তাহ। হইলে শ্বামীঘী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থায় 
কি আপনি সত্তষ্ট ? 

স্বামীজী বলিলেন, 'না,.কখনই নছে। কিন্তু নারদিগের সন্বদ্ধে আমাদের 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষ। দেওয়] পর্যন্ত ; নারীগণকে 
এমন যোগ্যত1 কর্তন করাইতে হুইবে, যাহাতে তাগরা নিজেদের সমস্য! 
নিজেদের তাবে শীাংসা করি! লইতে পারে । তাহাদের ছুইস্থা অপর কেহ এ 
কার্য করিতে পায়ে না, করিনার ছে] করাও উচিত নহে। আর জগতের 
খ্ন্তান্ক দেশের মেয়েদের তে আগাদের মেগ়েরাথ এ. যোগ্যত্কাজাতে লমর্থ। 


৪৮০ দ্বামীজীয় বাসী ও. রচনা 


. জ্ছাপনি নাদীকাতির অধিকারবৈধমোয় কামণ বলিয়া বৌদ্ধধর্মের উপরে 
দোষারোপ করিতেছেন। ছ্বিজানা করি, বৌদ্ধধর্ম কিন্ধপে নারীন্াতির 
অবনতির কারণ হইগ 1 

স্বাীক্সী বলিলেন, মেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের ডি ০১ 
ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অনাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই 
তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্ত আবার উছার অবনতির লমক্স, যাহা লইয়া 
তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ 
ভগবান বুদ্ধের সম্পরদ্ধায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর এ শক্তিতে 
তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ধর্ম কেবল সন্গযাসি-সম্প্রদায়ের 
উপযোগী ধর্ম। তাহা হইতে এই অস্তত ফল হুইল যে, সন্গ্যাসীর ভেক্‌ পর্যন্ত 
সম্মানিত হইতে লাঁগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠ প্রথ। অর্থাৎ এক ধর্মসজ্ৰে 
বাম করিবার প্রথ! প্রবত্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাছাকে বাধ্য হইয়া 
নারীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিয়াধিকার দিতে হইল, যেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও 
নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিতে 
পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিই আশু ফলললাত, অর্থাৎ তাহার ধর্মসজ্যের মধ্যে 
সুশৃঙ্খল স্থাপিত হইয়াছিল, ইহ1 আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল ছুদূর 
ভবিষ্ততে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অহৃশোচন1 করিতে হয়।' 

“কিন্ত বেদে তো.সম্াসের বিধি আছে? 

“অবশ্যই আছে, কিস্ত মে-সময় এ বিষয়ে নরনারীর €কান প্রভে? করা 
হয় নাই। যাজ্বন্ধকে জনক-রান্জার সভায় কিরপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 
ভাছা। আপনার শ্মরণ আছে তো?১ তাহার প্রধান প্রশ্নকর্ী ছিলেন বাক্পটু 
কুমারী বাঁচরুবী। সেকালে এইরূপ মহিলাকে “বরক্ষবাদিনী* বলা হইত । তিনি 
বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নদয় দক্ষ ধাক্কের হত্তস্থিভ ছুইটি শাণিত তীরের 
ম্যায় $ এই স্থরে তাহার নান্সীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোল! হয় নাই। 
আমাদের প্রাচীন আরণ্য'শিক্ষাকেন্দ্রে বালকবালিকার যে সমানাধিকার ছিল, 
তদ্দপেক্ষা অধিকতর সাধ্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত 
নাটকগুলি পড়ুন--শকুস্ভলার উপাখ্যান পড়ুন, তারপর দেখুন--টেনিসনেয় 
“খিল হ হইতে 1855595 

্ 5. মৃহদাযনযক উপ, - 


ভারতীয় নারী-্জাহাদের ভীত, বর্তমান ও বিগত. ৪৮১ 


“আপনি বড় অন্তুতক্ূপে জমাদের অআস্তীতের হহিমা-গৌরব সকলের 
সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন ! 

স্বামীজী শাস্তভাষে বলিলেন-_ ই, তাছায় কারণ সন্ভবতঃ আমি জগতের 
ঘুইটি দিকই দেখিয়াছি । আর জামি জানি, যে-জাতি লীভা-চরিত সি 
করিয়াছে চরিত্র বদি কাল্পনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, 
নাত্ীজাতির উপর সেই জাতির যেবপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলন1 নাই। 
পাশ্চাত্য মহিলাদের জন্ত আইনের যে-সব বন্রধাধন আছে, আমাদের 
দেশের লোক মে-সব জানেও না। আমাদের নিশ্চয়ই অনেক দোষ 
আছে, আমাদের সমাজে অনেক অস্তাক়ও আছে, কিন্ত এই-সকল উহাদেরও 
আছে। আমাদের এটি কখন বিস্থৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে 
প্রেম কোমলতা ও সাঁধুতা বাছিরের কার্ধে ব্যক্ত করিবার একট 
সাধারণ চেষ্ট! চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির ছার! ঘতট। সম্ভব 
এ-ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গাহস্থা ধর্ষ সন্বত্বষে আমি এ-কখা। 
অমস্কোচে বলিতে পারি যে, অন্তান্ত দেশের প্রথাসমূহ অপেক্ষা ভারতীয় 
প্রথাসমূহ্রে নানাভাবে অধিকতর উপযোগিতা রছিয়াছে। 

তবে স্বামীজী, আমাদের মেরেদের কোনক্ধপ সমশ্ঠা আদৌ আছে কি-_ 
যাছাঁর মীমাংস। প্রয়োজন ?” 

'অবশ্তথই আছে--অনেক সমস্যা আছে--সমস্তাগুলিও বড় গুরুতর। 
কিন্ত এমন একটিও সমস্ত! নাই, গশিক্ষ1' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে 
পারে ।- প্ররুত শিক্ষার ধারণ। কিন্ত এখনও আমাদের মধ উদ্দিত হয় নাই।, 

“তাহা হইলে আপনি গ্রকত শিক্ষার কি নংজ্ঞা। দিবেন ? 

ক্বামীজী ঈষৎ ছাঁনিক়। বলিলেন-_-'জামি কখন কোন-কিছুর লংজ্ঞ। নির্দেশ 
করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা কর! যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে 
কতকগুলি শব শেখা নহে; আমাদের বৃদ্ধি গুলির-_শক্তিসমূহের বিকাশকেই 
শিক্ষা বল] যাইতে পারে ; অথবা বল! যাইতে পারে-_শিক্ষা! বলিতে ব্যক্তিকে 
এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছ। সছ্ধিষয়ে ধাবিত হয় এবং লফল 
হয়। এই তাবে শিক্ষিত। হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে লমর্থ নির্ভীক মহীয়লী 
নারীর অভ্যুদয় হইবে । তাহার! সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যাবাঈী ও মীরাবাঈ- 
এর পদান্ষ-অন্তুসরণে লমর্থ ছুইবেন, তীহার। পৰিজ স্থার্থখপন্ত খিক হইবেন। 


৯০৩১ 


৪9৮২ - ক্বামীজীর বাদী 'ও রচনা 


ভগবানের পাপস্পম্পর্শে যে বীর্ধঘ লাভ হয়, তীহার1 সেই বীর্য লা করিবেন, 
হ্থতরাং তাহার! বীরপ্রসবিনী হইবার হোগা? হইবেন ।, 

তাহ হইলে স্বামীজী, শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, 
আপনি মনে করেন ।” রর 

স্বামীজী গভীরভাবে বলিলেন, “আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার 
জিনিস বলিয়। মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাঁখিবেন যে, আমি আমার নিজের 
বা অপর কাহারও ধর্মসন্বদ্ধে মতামতকে ধর্ম বলিতেছি না। আমার 
বিবেচনায় অন্তান্ত বিষয়ে ঘেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও 
ধারণাহ্ুষায়ী শিক্ষা দিতে আরভ্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার 
এমন সহজ পথ দেখাইয়া! দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে 
হয়।* 

“কিন্ত ধর্মের দৃষ্টিতে ধাছারা ত্রহ্মচর্ধকে বাড়াইয়া! জননী ও সহধর্মিণীর সঙ্বদ্ধ 
ত্যাগ করেন, এবং ব্রক্ষচারিণীরিগকে উচ্চামন দেন, তাহার] নারীর উন্নতিতে 
নিশ্চয় স্পষ্ট আখাত করিয়াছেন ।* 

স্বামীজী বলিলেন--আপনার ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, ধর্ম যদি নারীর পক্ষে 
্রশ্মচর্যকে উচ্চাদন দিয় থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। 
আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও 
যেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি-__কেবল 
একটি কর্তবা নির্দেশ করিয়া থাকেন,--অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্ক সাক্ষাৎ 
করিবার চেষ্টা। কিন্তু ইহ। কিন্ধপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র 
পন্থা! নির্দেশ করিতে কেহুই সাহসী হন ন1। বিবাহ ব৷ ব্রহ্মচর্য, ভাল বা মন্দ, 
বিস্তা। বা মুর্খতা_-যে-কোন বিষয় এ চরম লক্ষ্যে লইয়া! যাইবার সহায়তা করে, 
তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 
প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ-_বহির্জগতের অনিত্যতা 
উপলব্ধি, আর মোটামুটি বলিতে গেলে এ উপলব্ধি একটিমাত্র উপায়েই সাধিত 
হইতে পারে। মছাতারতের সেই অন্পবয়ন্ক যোগ্ীর কথা আপনার কি মনে 
পড়ে? ইনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাঁশক্িবলে এক কাক ও বকের দেহ ভম্ম 
করিয়া নিজ যোগবিভূতিতে ম্পর্ধামিত হইয়াছিলেন, তারপর নগরে গিয়া 
প্রথমে ক্লগ্ন পতির শুক্রধাকারিণী এক নারীর সহিত, পরে ধর্মব্যাধের সহিত 


হিন্দুধর্মের সীষান। 8৮৩ 


তাহার সাক্ষাৎ হইল--ধাঁছীরা উভয়েই কর্তব্য নিষ্ঠান্ধপ লাধারণ মার্গে থাকিয়া 
তত্বজান লাত করিয়াছিলেন ?১ 

“তাছা। হইলে আগনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান ?' 

“কেন, আমি পুরুষগণকে যাঁছা বলিয়া! থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই 
বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বীল কর, তেজন্থিনী হও, আশায় বুক 
বীধো, ভারতে জম্ম বলিয়! লঙ্জিত না হইয়া উছাতে গৌরব অনুভব কর, আর 
স্মরণ রাঁথিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে 
বটে, কিন্ত, জগতের অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস 
সহম্রগ্তণ বেশী আছে। 


হিন্দুধর্মের সীমানা 
[ “প্রবৃদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৮৯৯ ] 

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্তধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আন] সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দের মভাঁমত জানিবাঁর জন্ত সম্পাদকের আদেশে শ্বামীজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমর] বেলুড় 
রামু মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে 
নৌকায় আদিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আদিলেন। গঙ্গাবক্ষে 
নৌকার ছাদে বলিয়া তাহার সছিত কথোপকথনের সথযোগ মিলিম। 

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, “দ্বামীজী, যাহার! হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া! অন্ত ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ে পুনগ্রছণ-বিষয়ে আপনার মতান্তত কি 
. জানিবার জন্য আপনার সছিত সাক্ষাৎ করিতে আদিক়াছি। আপনার কি 
মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ কর! যাইতে পারে? 

ত্বানীন্ধী বলিলেন, “নিশ্চয় । তাহাদের অনায়ামে গ্রহণ কর! যাঁইতে 
পারে, করা উচিতও |” 


১. মহাভারত, বনপর্ব, ধর্মব্াধ উপাধ্যান ; এই গ্রস্থাধলীর ১ম খণ্ডে 'কর্মযোগে' গল্পটি বিবৃত । 


৪৮৪ স্বামীজীয় বাণী ও ধড়ন। 


তিনি মূহূর্তকাল গন্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আস্ত করিলেন-_ 

“আর এক কথ! তাহাদিগকে পুনগ্রহণ না করিলে আমাদের সংখা। 
ক্রমশঃ হাস পাইযে। যখন দুসলমানের? প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, 
তখন প্রাচীনতম” মুদলমান এতিছাপিক ফেব্রিস্তার মতে ভারতে ৬* কোটি 
হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হুইয়াছি। আর, কোন 
লোক হিন্দুপমাজ ত্যাগ কন্গিলে সমাজে শুধু ঘে একটি লৌক কম পড়ে তাহা 
ময়, একটি করিয়া শক্র বৃদ্ধি হয়! 

তারপর আবার হিন্দুধর্মত্যাগী মুদলমান বা খ্রীষ্টানের মধ্যে 'জধিকাঁং*ই 
তরবারিবলে এ সব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথব। যাহারা ইতিপূর্বে 
এক্সপ করিয়াছে, তাছাদেরই বংশধর | ইহাঁদিগের হিন্দুধর্ম ফিরিয়া আসিবার 
পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকত1 করা স্পষ্টতই 
অন্তায়। আর যাহার কোনকালে হিন্দুঘমাজভূক্ত ছিল না, তাহাদের 
সম্বন্ধ কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অতীতকালে 
এইন্ূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে আর এখনও সেরূপ 
চলিতেছে। 

“আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আদিবাসিগণ, বহিরাগত 
জাতিসমূহ এবং মুদলমানাধিকারেয পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের 
পক্ষেই এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্তধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে 
যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে 
এ কথা খাটে । আমার মতে তাহার] অন্যধর্মী ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু 
করিয়া লওয়! হইয়াছে 

ধাছার! ইচ্ছাপূর্বক ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে 
ফিরিয়া আমিতে চায়, ভাছাদের পক্ষে প্রা়শ্চিত-ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে 
কোন লন্দেছ নাই। কিন্তু যাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করা হইয়াছিল-_ 
যেমন কাঁশ্শীর ও নেপালে অনেককে দেখা যায়, অথব| যাহার] কখন হিন্দু 
ছিল না, এখন হিন্দুলমাঁজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ 
প্রাসমশ্চিত্ব-ব্যবস্থা কর! উচিত নহে ।, 

সাহদপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, '্বামীজী, কিন্তু ইহারা কোন্‌ জাতি 
হইবে? তাহাদের কোন-না-কোনরূপ জাতি থাকা আবস্তক, নতুব। তাহারা 


হিনুর্দের লীঙানা ৪৮৫ 


কখন বিশান হিন্দুলঙগাজের জনীভৃত হইতে পারিবে না। হিনুগমাজে 
তাহাদের মথার্থ স্থান কোথায়? 

স্বামীতী ধী্ভাধে বলিলেন, “যাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, তাহার! বস্তু 
তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইরে। আর যাহারা নুতন, তাহার] নিজের 
জাতি নিজেরাই করিয়! লটবে।, 

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, ন্মরণ রাখিষেন, বৈষবলমাজে 
ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি 
হইতে যাহার! ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষব সমাজের আশ্রয় 
লাভ করিয়া! নিজেদেরই একট] জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি 
বড় হীন জাতি নহে, বেশ তত্র জাতি। রাধান্থজ হইতে আরভ করিয়। 
বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্ত পর্ধস্ত সকল বড় বড় বৈষব আচার্ধই ইহা করিয়াছেন ।" 

আমি জিজাস1! করিলাম, “এই নৃতন যাহার] আসিবে, তাহাদের বিবাছ 
কোথায় হইবে? 

ক্বামীজী স্িরত।বে বলিলেন, “এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই । 

আমি বলিলাম, “তারপর নামের কথ1। আঙ্গীর বোধ হয়, অহিন্বু এবং 
যে-সব দ্বধর্মত্যাগী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, ভাহাদের নৃতন নামকরণ, কর! 
উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিত্থচক নাম বা আর কোনগ্রকার নাম দেওয়া 
যাইষে? 

্বামীজী চিন্ত। করিতে করিতে বলিলেন, “অবশ্ত নামের অনেকটা শক্তি 
আছে বটে। 

কিন্ত তিনি এই বিষয়ে আঁর অধিক' কিছু বলিলেন না। কিন্ত তারপর 
আমি যাহা জিজ্ঞাসা কক্গিলাম, তাহাতে তাহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। 
প্রশ্ন করিলাম--হ্বামীজী, এই নবাগন্তকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্প্রকার শাখা 
হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়! লইবে অথবা আপনি 
তাহাদের জন্ত একট! নির্দিষ্ট ধর্মগ্রণালী নির্বাচন করিয়! দিবেন ? 

স্বাগীতী বফিলেন, “এ"কথা। কি আবার জিজ্ঞাসা! করিতে হয়? তাহার! 
'আপনাপন পথ নিজেরা বাছিয়া লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিয়া ন! 
লইলে হিন্দুধর্মের মূলতাবটিই নই করা হয়! আমাদের ধর্মের সার এইটুকু যে, 
প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট-নির্বাচনেক অধিকার আছে । 


৪৮৬ ত্বমীজীর বাণী ও রচন। 


আমি এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিলাম । কারণ আমার 
বোধ হয়, আষার বন্মুখস্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞামিকভাবে ও সহানুভূতির 
দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অনেকদিন কাঁটাইয়াছেন 
আর ইট্ট-নির্বাচনের হ্বাধীনভারপ তত্বটি এত উদার যে, সমগ্র জগৎকে ইহার 
অস্ভভূক্ত কর] যাইতে পারে। 
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১ 
[ মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত ] 

গ্র। গুরু কাকে বলতে পার! ঘায়? 

উ। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার 
গুরু । দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যং ব'লে দিয়েছিলেন। 

প্র। ভক্তিলাভ কিক্পপে হবে? 

উ। ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের 
একট আবরণ পড়ে আছে। এ আবরণট! সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার 
তক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। 

প্র। আপনি ব'লে থাকেন, নিজের পায়ের উপর দীড়াও 3 এখানে 
নিজের বলতে কি বুঝব? 

উ। অবশ্ত পরমাত্বীর উপরই নির্ভর করতে বল। আমার উদ্দেশ্ত। তবে 
এই 'কাচ। আমির উপর নির্ভর করবার অভ্যাম করলেও ক্রমে তা আমাদের 
ঠিক জায়গায় নিয়ে যাক্স, কারণ জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ 
বই আর কিছুই নয় । 

প্র। যদি এক বস্তই বার্থ সত্য হয়, তষে এই ঘৈতবোধ--য1 সধাসর্বদ1 
সকলের হচ্ছে, তা কোথা থেকে এল? 

উ। বিষয় যখন প্রথম অনুভূত হয়, ঠিক দে-সময় কখন দ্বৈতবৌধ হয় 
না। ইঙ্জিয়ের বঙ্গে বিষয়-দংযোগ হুষার পর যখন আমর! সেই জানকে 
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বুদ্ধিতে জান করাই, তখনই স্থৈতযোধ এনে থাকে । বিষদ্বাহভূতির সময় 
যদি ছ্ৈতবোধ থাকত, তবে জেয় জাতা! থেকে সম্পূর্ণ হ্ততনন্ূপে এবং জাতাও 
জেয় থেকে ম্বতক্ত্রক্পে অবস্থান করতে পারত । 

প্র। সামগ্র্থপূর্ণ চরিঅগঠনের প্রন্ক্ উপায় কি? 

উ। ধাঁদের চত্বিত্র সেইভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ কবাই এন 
সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 

গ্র। বেদ সন্বপ্ধে আমাদের কিরূপ ধারণ] রাখ কর্তব্য? 

উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ--অবস্ত বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী 
সেগুলি বেদ-শববাচ্য নহে। অন্থান্ত শান্ত দথ। পুরাঁণাদি--ততটুকু গ্রাহথ, 
যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে-কোন স্থানে ধে-কোন 
ধর্মভাবের আবিভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হুবে। 

গ্র। এই যে সত্য ভ্রেত। দ্বাপর কলি- _চারিযুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, 
ইহা কি কোনরূপ ফ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাসন্মত অথব! কাল্পনিক মা? 

উ। বেদে তে এইরূপ চত্যুগের কোন উল্লেখ নেই, এটা পৌরাণিক 
যুগের ইচ্ছামত কল্পনামাত্র। 

প্র। শব ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না যে- 
কোন শবের ছারা যে-কোন ভাব বোঝাতে পারা ধায়? মানুষ কি ইচ্ছামত 
ঘে-কোন শবে যে-কোন ভাৰ জুড়ে দিয়েছে? 

উ। বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠতে পারে, স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। 
বোধ হয় যেন, শব ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই স্ব 
যে নিত্য, তাই বা কেমন ক'রে বল! যায়? দেখ না, একটা ভাব বোবাতে 
বিভিন্ন ভাঁষায় কত রকম বিভিন্ন শব রয়েছে । কোনরূপ নুন্ম সমন্ধ থাকতে 
পারে, যা আমর] এখনও ধরতে পারছি না। র্‌ 

প্র। ভারতের কার্ধগ্রণালী কি ধয়নের হওয়া উচিত? 

উ। প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শন্বীরটা 
যাতে সবল হয়, তেমন শিক্ষা! দিতে হবে । এই রকষ বারে! জন পুঙ্ষবলিংহ 
জগৎ জয় করবে, কিন্ধু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালেক্স ধার) তা হবে না। দ্বিতীয়তঃ 
ত বড়ই ছোঁক ন1! কেন, কোন ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে শিক্ষা দেওয়! 
উচিত নয়। 
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প্র। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের পুনরুখানকার্দে কোন্‌ অংশ গ্রহণ কষে? 

উ। এই ষঠ থেকে সব চরিত্রবান লোক যেদ্বিয়ে লগ জগৎকে 
আধ্যাত্মিকতার বন্তায় প্লাধিত করবে। সঙ্গে পঙ্গে অভ্ান্ত বিষয়েও উন্নতি 
হ'তে থাকবে। এইরপে ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতির অভ্যুদয় হবে, 
শৃত্রজাঁতি আর থাকতে না। তার] যে-সয কাজ এখন কলছে, সে-সব 
হম্ত্রের দ্বারা হবে । ভারতের বর্তমান অতাব--ক্ষতিয়শক্ি | 

প্র। মানুষের জন্মাস্তরে কি পশ্বার্দি নীচঘোনি হওয়। সম্ভব? 

উঠ! খুব সম্ভব । পুনর্জন্ম কর্মেধ উপর নির্ভর করে। হর্দি লোকে পণ্ডর 
মতে! কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকষ্ট হবে । 

প্র। মাঁছষ আবার পঞ্তযোনি গ্রাণ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝতে পারছি ন]। 
ক্রমবিকাশের নিয়মে সে ঘখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার 
কিরপে পণুঘোনিতে জন্মাযে ? 

উ। কেন, পণ্ড থেকে বদি মানুষ হ'তে পারে, মান্গষ থেকে পণ্ড হবে ন! 
কেম? একট! সত্বাই তো বাস্তবিক আছে-_মূলে তো৷ সবই এক । 

প্র। কুগুলিনী বলিয়৷ বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের শুলদেহের মধ্যে 
আছে কি? 

উ। শ্রীরামকষ্দেব বলতেন, যোগীর। যাঁকে পল্ম বলেন, বাস্তবিক তা 
মানবের দেছে নেই। ধঘোগাত্যাসের ছারা এগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে। 

প্র। মৃতিপূজার দ্বার1 কি মুক্তি লাভ হ'তে পারে? 

উ। মুতিপূজ্জার দ্বার] সাক্ষাংভাবে মুক্তি হ'তে পারে নাঁ-তবে মৃত্তি 
মুক্তিলাভের গৌণ কাারণন্বস্ধপ, এ পথের সহাক্ক। মৃতিপৃজার নিন্দা! কর! 
উচিত নয়, কারণ অনেকের পক্ষে মুক্তি অন্বৈতজান উপলবিন্র জন্ত মনকে 
্রস্তত ক'রে,দেয়-_-এ অন্বৈভজ্ঞান-লাভেই যানব মুক্ত হ'তে পারে। 

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত ? 


উ। ত্যাগ। ৯. 
প্র+ঠ আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম তাঁর দবায়ছরূপ ভারতে খোর অবনতি 
জ।নয়ন করেছিল--এটি কি ক'কে হ'ল? 


উ। বৌদ্ধদের প্রত্যেক ভারতবালীকে লল্যাসী বা সহ্যাসিনী করবার 
চেষ্টা করেছিল। সকলে তে] আর তা হ'তে পারে না। এইভাবে ফেলে 
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ভিক্ছু হওয়াতে তাদের তেতরে ক্রমশঃ ত্যাগের সাব কমে আসতে লাগলে! । 
আয় এক কারপ--ধর্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্ষ আচার-ব্যবহায়ের 
অনুকরণ) এঁ-সব জায়গায় ধর্মগ্রচায় করতে গিয়ে তাদের তেতক় গুদেয় দুষিত 
সব আচারগুলি ঢকল। ড়ার! শেষে ভায়তে সেগুলি চালিয়ে দিলে। 

প্র। মায়া কি অনাদি অনন্ত? 

উ। বমঙিভাবে ধরলে অনাদি অনস্ক বটে, ব্যকিতাবে কিন্ধু সাস্ত। 

প্র। মায়াকি? 

উ। বস্ত প্রকৃতপক্ষে একটি মা আছে--তাকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই 
অভিহিত করব না কেন। কিন্ত ওদেক মধ্যে একটি ছেড়ে আর একটিকে ভাব! 
শুধু কঠিন নয়, অনস্ভব। এটাই মায়া বা অজান। 

প্র। মুক্তিকি? 

উ। রদ সপ 
রা । পোহার শিকলও শিকল, চোর খিকর& শিকল, । শ্রীয়ামরুফদেব 

তেন-পাঁয়ে একটা কাটা ছুটলে সেই কাটা তুলতে আর. একট কাটার 
৬৩নীস কাট! উঠে গেলে ছুটে কাঁটা ফেলে দেওয়া হয় । এইরূপ 
সতপ্রবৃত্তির খারা অসংপ্রবৃতিগুলিকে দমন করতে হবে, তারপর কিন্তু 
সংপ্রবৃতি গুলিকে পর্ধস্ত জয় করতে হবে। 

প্র। ভগবৎকপ? ছাড়া কি মুক্তিলাভ হ'তে পারে? 

উ। মুক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। মুক্তি আমাদের ভেতর 
আগে থেকেই রয়েছে। 

প্র। আমাদের মধ্যে যাকে “আমি” বলা যায়, তা যে দেছাদি থেকে 
উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি? 

উ। অনাত্বার মতে! 'আখি'ও দেহমনার্দি একেই উৎপক। প্রকৃত 
'আমি'র অন্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। 

প্র। প্রকৃত জানী এবং গ্রূত গুক্ধই ব] কাকে বল! যাস্স? 

উ। প্রত জানী ভিনিই, ধার হদয়ে অগাঁধ প্রেম বিগ্মান আর ছিনি 
সর্ধাবস্থাতে অৈতততব্ব সাক্ষাৎ করেন। 'আর তিনিই প্রকৃত তক্ত, বিনি 
জীবাত্মাকে পরমাত্মার নর্গে অতেদ ভাবে উপলব্ধি ক'রে অন্তরে প্রত জান- 
সম্পয় হয়েছেন এবং সকলকেই ভালবাসেন, নকলের জন্ত ধার আআ 


88৪ ত্বামীজীর বাধী ও চন! 


কাদে। জান ও ভক্তির মধ্যে ষে একটির পক্ষপাতী এবং অপরটির বিরোধী, 
সে জ্ঞানীও নয়, ভক্তও নয়--চোর, ঠক। 

প্র। ঈশ্বরের সে! করবার কি দরকার? 

উ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার দ্বীকার কর, তবে তাকে সেবা! করবার 
যথেষ্ট কারণ পাঁবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে ম্মরণ। যদি 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোষার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাকে 
স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে। 

প্র। মায়াবাদ কি অছৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা ? 

উ। না-একই। মায়াবাদ বাতীত অইৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব 
নয়। 

প্র। ঈশ্বর অনস্ত; তিনি মান্যরূপ ধরে এতটুকু হন কি ক'রে? 

উ। সত্য বটে ঈশ্বর অনন্ত, কিস্ত তোমরা যেভাবে অনস্ত মনে করছ 
অনস্ত মানে তা নয়। তোমরা অন্ত বলতে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সতা। মনে 
ক'রে গুলিয়ে ফেলছ। ভগবান্‌ মাঙ্্যন্তপ ধরতে পাঁরেন না বলতে তোঁমরা 
বুঝছ-_একট1 খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্মী পদার্ঘকে এতটুকু করতে পারা ঘায় না। 
কিন্তু ঈশ্বর ও-হিসাবে অনস্ত নন--তীর অনস্তত্ব চৈতন্তের অনস্তত্ব। ্ুুতরাং 
তিনি মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করলেও তার স্বরূপের কোন হানি 
হয় না। 

প্র। কেহ কেছ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্ধে অধিকার 
হবে; আবার কেহ কেহ বলেন, গোঁড়। থেকেই কর্ম কর! উচিত। এই ছুটি 
বিভিন্ন মতের সামগ্রন্ত কিরূপে ছ'তে পারে? 

উ। তোমর! ছুটি বিডির জিনিসে গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে 
মানবজাতির ,সেব বা ধর্মপ্রচাঁরকার্ধ। প্রক্কত প্রচারে অবশ্ত সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া 
আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু 
তা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপনের সেব! নিচ্ছি, ততক্ষণ আমর]! অপরকে 
সেবা করতে বাধা 


প্রশ্নোতর ৪৯2 


চি 
[ বুকলিন নৈতিক সত, ক্রকলিন, আমেরিকা! ] 


গ্র। আঁপনি বলেন, সবই মলের জন্ত ) কিস্ত দেখিতে পাই, জগতে 
অমঙ্গল ছুঃখ কষ্ট চতুর্দিকে পরিব্যাণ্ধ ব্হিম্নাছে। আপনার এ মতের সঙ্গে 
এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বযাপারের আপনি কিভাবে সামঞ্জন্ত করিবেন ? 

উ। হর্দি গ্রথমে আপনি অমঙ্গলের অস্তিত্ব প্রমাথ করিতে পারেন, তবেই 
আমি এ প্রপ্্ের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু বৈদাস্তিক ধর্ম অমঙ্গলের অস্তিত্বই 
স্বীকার করে না। সখের নছিত অসংযুক্ত অনস্ত ছুংখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য 
প্রকৃত অম্ল বলিতে পারা ঘায়। কিন্ত যদি সাময়িক ছুঃখকই হ্দয়ের 
কোমলত। ও মহুত্ব বিধান করিয়। মাচষকে অনস্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া 
দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বল! চলে না-বরং উহ্থাকেই পরম মঙ্গল 
বলিতে পারা যায়। আমর! কোন জিনিসকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ 
না আমর] অনন্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাড়ায়, তাহার অনুষন্ধান করি। 

ভূত বা পিশাচোপাসন] হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। মানবঙ্গাতি ক্রমোন্নতির 
পথে চলিয়্াছে, কিন্ত সকলেই এককপ অবস্থায় উপস্থিত হুইতে পারে নাই। 
সেইজন্য দেখা যায়, পাখিব জীবনে কেহ কেহ অন্তান্ত ব্যক্তি অপেক্ষ। মহত্র ও 
পবিত্রতর ৷ প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার বর্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে 
নিজেকে উন্নত করিবার হ্থযোগ বিষ্তমান। অ।মর। নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, 
আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা ছুর্বল করিতে পারি না, 
কিন্তু উহাকে বিভির দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনত1 আমাদের আছে। 

প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই 
করনা নছে?, 

উ। আমার মতে বাহ জগতের অবশ্যই একটা সত্ব আছে--আমাদের 
মনের চিন্তার বাহিরেও উচ্ার একট] অগ্থিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্তের 
ক্রমবিকাশরপ মহান্‌ বিধানের বশবর্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
এই টৈতন্তের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্‌, জড়ের ক্রমবিকাশ 
টৈতন্তের বিকাশগ্রণালীর প্রত্তীকম্বরূপ, কিন্ত এ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে 
পারে না। আমরা বর্তমান পার্িব পারিপাশ্থিক অবস্থায় বন্ধ থাকায় এখনও 


৪৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অথণ্ড ব্যকতিত্ব-পদবী লাভ করিতে পারি নাই। যে-অবস্থাপস আমাদের 
অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমর! উপযুক্ত যন্্রূপে পরিণত হই, 
যতদিন ন! আমরা সেই উচ্চতর অবস্থা! লাভ করি, ততদিন গ্ররুত ব্যক্তিত্ব-লাভ 
কখিতে পাযিব না। 

প্র। হীতুতরীষ্টের নিকট একটি জন্মান্ধ শিশুকে আনিয়। তাহাকে জিজাস! 
কর] হইয়াছিল £ শিশুটি নিজের কোন পাঁপবশতঃ 'অথব। তাঁহার পিতামাতার 
'প।পের জন্য অন্ধ হইস্। জন্সিয়াছে?--আপনি এই সমশ্যারকিরূপ মীমাংসা করেন? 
- উ। এলমন্যার ভিতর পাঁপের কথ! আনিবার কোন প্রয়োঙন তো দেখা 
যাইতেছে না) তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস__শিগুটির এই অন্ধত। তাহার পূর্বজন্ম- 
কত কোন কার্ধের ফলদ্বন্বপ। আমার মতে এইক্সপ সমন্তা গুলি কেবল পূর্বজন্ম 
দ্বীকার করিলেই ব্যাথা! করা যাইতে পারে। 

প্র। আমাদের আত্ম! কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থ! প্রাপ্ত হয়? 

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দেশ-কাঁল আপনার মধ্যেই 
বর্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নছেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট ষে, 
আমর] ইহলোকে ব। পরলোঁকে ঘতই আমাদের জীবনকে পবিভ্রতর ও মহত্র 
করিব, ততই আমর! সেই ভগবানের সমীপবর্তা হইব, ধিত্রি মুর অধ্যত্যিক 
সৌন্দর্থ ও অনত্্ব অননের্র-কেহস্তপ | 


৩ 
[ টোয়েছিয়েখ্‌ মেধুরি ক্লাব, বস্টন, আমেরিক। ] 


প্র। বেদান্ত কি মুললমান ধর্ষের উপর কোনন্ধপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল? 

উ। বেদাস্তের আধ্যাত্মিক উদারতা দুসলমান ধর্মেক্স উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । ভারতের মুসলমান ধর্ম অন্তান্ত দেশের মুলমাদ ধর্ম 
হইতে সম্পূর্ণ তির জিনিস। কেবল ঘখন মুসলমানের! অপর দেশ হইতে 
খ্সালিয়া তাহাদের ভারতীয় হ্বধর্ীফের নিকট বলিতে খাকে যে, তাহারা কেমন 


প্রশ্নের ৪৯৬ 


করিয়া বিধর্মীদের সহিত মিলিয়। মিশিক রহিয়াছে, তখনই অশিক্ষিত গৌঁড়। 
মুষলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙকাম। করিয়! থাকে । 

প্র। বেদান্ত কি জাতিভেদ দ্বীকান্প করেন? 

উ। জাতিভো বৈধান্তিক ধর্মের বিরোধী । জাতিতেদ একটি সামাজিক 
প্রথা, আর জামাদের বড় বড় আচার্ধের! উহা! ভাঁডিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বৌদ্ধধর্ম হইতে আরস্ত করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিতেদের বিকুদ্ধে প্রচার 
করিয়াছেন, কিন্তু যতই এরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিতেদের নিগড় 
দৃঢ়তর হুইয়াছে। জাতিতেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন হইয়াছে 
মাত্র। উহা! বংশপরম্পরাগত ব্যবপায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (7:36 
35119)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইওরোপের সহিত বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙিয়াছে। 

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি? 

উ। বেদের একটি বিশেষত্ব এই যে, যত শান্তগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র 
বেদই বার বার বলিয়াছেন_-বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ 
বলেন, উহ। কেবল অজ্ঞ শিশু-মনের জন্য লিখিত । পরিণত অবস্থায় বেদের গণ্ডি 
ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। 

প্র। আপনার মতে-_ প্রত্যেক জীবাত্ব। কি নিত্য সত্য? 

উ। জীবসত্ত কতকগুলি সংস্কার ব। বুদ্ধির সমটিত্বরপ, আর এই 
বুদ্ধিসমূ্ের প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হুইতেছে। স্থৃতরাং উহা কখন অনস্ত- 
কালের জন্ত সত্য হইতে পারে না। এইমায়িক জগংগপ্রপঞ্চের 'মধ্যেই উহার 
সত্যতা। জীবাত্ম। চিন্তা! ও স্থতির সমষ্টি--উহ] কির্ুপে নিত্য সত্য হইতে 
পারে? 

প্র। বৌদ্ধধর্ম ভারতে লোপ পাইল কেন? 

উ। বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পায় নাই। উহ! কেবল একটি 
বিপুল সামাঙ্জিক আন্দোলন মাত ছিল। বুদ্ধের পূর্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্তান্ত 
কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত, আর লোকে প্রচুর মস্ঘপাঁন ও মাংস ভোজন 
করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মন্তপাঁন ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রা 
লোপ পাইয়াছে। 


৪৯৪ ত্বামীকীর বুদী ও রচন। 
৬. 


[ আমেরিকার হার্ডফোর্ডে “আয়া ঈথর ও ধর্ম' সম্বন্তে একটি বক্ৃতীর শেষে আোত্বৃন 
কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্থগুলি ও তাহাদের উত্তর নিয়ে প্রদত ইল ।] 


শ্রোতৃবুন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন__যদি গ্রীহীয় ধর্মোপদেষ্টাগণ 
'লোঁককে নর্বকাগ্রির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাহাঁদের কথা 
মানিবে নাঁ। 

উ। তাই যদি হয় তে! না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া 
ধর্মকর্ম করাঁইতে হয়, বাস্তবিক তাঁছাঁর কোন ধর্মই হয়না । লোককে তাহার 
আহ্ছুরী প্রক্কৃতির কথ৷ কিছু না বলিয়। তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তন্নিহিত 
ঝহিয়াছে, ভাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল। 

প্র। প্রভু ( যীশুগ্রষ্ট ) ্বর্গরাঁজ্য এ জগতের নহে'_-এ কথা কি অর্থে 
বলিয়াছিলেন? 

উ। তাহার বলিবার উদ্দেশ ছিল যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে । ফাহুদীদের ধারণ। ছিল যে, এই পৃথিবীতেই ত্বর্গরাজ্য বলিয়া একটি 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। বসুর সে ভাব ছিল ন1। 

প্র। আপনি কি বিশ্বীদ করেন, আমর! পূর্বে পণ্ড ছিলাম, এখন মানব 
হইয়াছি? 

উ। আমার বিশ্বাস, ক্রমবিকাশের নিয়মাচছসারে উচ্চতর প্রাণিসমূহ 
নিম্নতর জীবসূমূহ হইতে আসিয়াছে । 

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, বাহার পূর্বজন্মের কথ। মনে 
আছে? 

উ। আমার এমন কয়েক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ধাহারা আমাকে 
বলিয়াছেন, তাহাদের পূর্বজম্মের কথা ম্মরণ আছে। তাঁহার এমন এক 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের পূর্বজন্মের স্থতি উদিত হুইয়াছে। 

প্র। আপনি খ্রীষ্টের ক্ুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন? 

উ। প্রষ্ট ঈশ্বরাষতাঁর ছিলেন--লোকে তীছণকে হত্যা করিতে পারে 
নাই। যাহ! তাঁহার! ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একট! ছায়ামাত্র, 

স্নরীচিকাত্বরূপ একটা ভ্রাস্তিমাত্র। | 


প্রশ্নোত্তর ৪১৫ 


প্র। ঘদি তিনি এনকসপ একটা ছায়াশরীর নির্মাণ করিতে পারতেন, 
তাহ। হইলে তাহাই কি সর্বাপেক্ষা শেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নছে? 

উ। আমি অল্পৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিশ্ব বলিয়া! মনে করি। বুদ্ধের শিল্তগণ একবার ত্বীহাকে তথাকথিত 
অলৌকিক ক্রিয্নাকাঁরী এক ব্যক্তির কথ। বনিয়াছিল। এ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়! 
খুব উচ্চন্থান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেষকে সেই 
পাটি দেখাইবামাতর তিনি তাহা লইয়! প1 দিয়া চূর্ণ করিয়! ফেলিলেন, 
আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতে 
নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে 
হুইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জানালোকের বিষয়, আত্মতত্ব, 
আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা! দিয়াছিলেন- আর এ আত্মজ্যোতির আলোকে 
অগ্রনর হওয়াই একমাত্র নিরাপা গ্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের 
প্রতিবন্ধক মাত্র। মেগুলিকে সম্মুখ হইতে দুর করিয়া দিতে হইবে। 

গ্র। আপনি কি বিশ্বান করেন, যীণ্ড শৈলোপদেশ (9612000. 01. (১৫ 
11001) দিয়াছিলেন? 

উ। যীণ্ড শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা! আমি বিবাদ করি। কিন্তু 
এ বিষয়ে অপরাঁপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও 
তাহাই করিতে হয়; আর আঁমি ইহা! জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের 
উপর সম্পূর্ণ আস্থা! করা যাইতে পারে না। তবে এ শৈলোপদেশকে 
আমাদের জীবনের পথগ্রার্শকযপে গ্রহ করিলে আমাদের কোন বিপদের 
নস্তাবন। নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণগ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা 
লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ গ্রষ্টের পাঁচ শত 
বংসর পূর্বে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। তাহার বাক্যাবলী প্রেম ও আনীর্বাদে 
পূর্ণ। কখনও তীহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি একটি অভিশাঁপ-বাণী উচ্চারিত 
হয় নাই। তাহার জীবনে কাহারও অশ্ডুত-অনুধ্যানের কথ! গুন! যায় না। 
জরুষ্ট বা কংফুছের মূখ হইতেও কখন অভিশীপ-বাণী নির্গত হয় নাই। 


৪৯৬ ্বামীনীর বা ও রচনা 


[ ক্রকলিন সভার পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত ] 


প্র। আত্মার পুনর্দেহধারণ-সববস্বীয় হিন্দু মতযাদটি কিরূপ? 

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (007555158600 0£ 
চ1১2:85 0: 486৮51) মত ঘে ভিতির উপর প্রতিষিত, ইছাও দেই 
ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ আমাদের দেশের জনৈক দ্ার্শনিকই 
প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকের! সৃষ্টি বিশ্বাম করিতেন 
না। এহুষ্টি বলিলে বুঝায়-_“কিছু না” হইতে “কিছু” হওয়া । ইছা অসস্ভব। 
যেমন কালের আদি নাই, তেমনি স্থষ্টিরও আদি মাই। ঈশ্বর ও স্ষষ্টি যেন 
ছইটি রেখার মতে!_উহ্বাদের আদি নাই, অস্ত নাই--উহাঁর] নিত্য পৃথকৃ। 
হুষ্টি সম্বন্ধে আমানের মত এই £ উহা! ছিল, আছে ও থাকিবে । পাশ্চাত্য- 
দ্বেশীয়গণকে ভারত হুইতে একটি বিষয় শিখিতে হুইবে-_পরধর্ম-সহিষুণুতা। 
কোন ধর্মই মন্দ নহে, কারণ মকল ধর্মেরই সারভাগ একই প্রকার। 

প্র। ভারতের মেয়ের! তত উন্নত নহেন কেন? 

উ। বিভিন্ন যুগে ধে সব অদত্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, 
প্রধানতঃ তাঁহার জন্তই ভারতমহিলা অন্ুন্নত। কতকট1 ভারতবাসীর 
নিজেরও দোঁষ। 

এক সময় আমেরিকায় ত্বামীজীকে বল! হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম কখনও 
অন্যধর্মীবলন্বীকে নিজধর্মে আনয়ন করে ন1, তাহাতে তিনি বণিয়্াছিলেন £ 
ঘেমন প্রীচ্যতূভাঁগে ঘোষণ। করিবার জন্ত বুদ্ধের বিশেষ এক বাণী ছিল, 
আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটি বাণী আছে। 

প্র। আপনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ 
অহুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা! করেন? 

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ব প্রচার করিতেছি। 

প্র। আপনার কি মনে হুয় না, যদি নরকের ভয় লোকের মন হইতে 
অপসারিত কর! হুয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে শাদন কর! যাইবে না? 

উ। নাঃ বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষ। হায়ে প্রেম ও আশার 
সঞ্চার হইলে সে ঢের ভাল হইবে। 


তথ্যপঞ্জী 


তথ্যপঞ্জী 
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 


্রন্থ-পরিচয় : ভূমিকা! ব্রষ্টব্য। 
ব্যক্তি-পরিচয় : *ম খণ্ডে ভ্রষ্টব্য। 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


€৫ 


০ 


১৫ 
১৫ 


১ প্রথমবার বিলাত হুইতে'-_্বামীজী বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খুঃ 
১৫ই জানুআরি কলম্বোয়, ২৬শে জাচুআরি ভারতের মাটিতে 
(রামনাদে ) প্রথম পদ্দার্পণ করেন এবং মাব্রাজে কিছুদিন অবস্থানের 
পর ১৬ই ফেব্রআরি কলিকাতা পৌছান। 

১৭ শ্রীরামরষ্-স্ঞোত্র £ শিষ্ত-রচিত 'উক্ীরামকষ্ণন্তবমালা, পুস্ভিকার 
১৮০৫ থুঃ ফেব্রুআরি মাসে রচিত প্রথম স্তোত্স। 

৫ মিরর £ 10019771002 ইংরেজী দৈনিক, ১৮৬১ খুঃ কেশব সেন 
কর্তৃক প্রথম গ্রকাশিত। মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক । 
পরে নরেজ্্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক হুন। “মিরর, প্রথমে পাক্ষিক 
পত্র ছিল, পরে উহ। সাগ্ডাহিকে পরিণত হুয় এবং ১৮৭১ খুঃ হইতে 
উহ দৈনিকে রূপাস্তরিত হুয়। স্বামীজী বিদেশে থাকাকালে তাঁহার 
সম্বন্ধে সংবাদ এ পত্রিকায় প্রাক প্রকাশিত হইত। 

১০ কর্মবাদ : হিন্দুশাস্বমতে পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজীবনের এবং এই 
জীবনের কর্মফল ভবিষ্যৎ জীবনের স্থথহুংখ নিয়গ্রিত করে। 

২৭ চতুঃলাঁধন £ ১। নিত্যানিত্যবস্তবিবেক (কোন্টি সত্য, কোন্টি 
অসত্য-_এই বিচার )) ২। ইছামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহলৌফিক ও 
দ্ব্গীদির ফলতোগে অনাসকি ) ১ ৩। শমদমাদি যট্‌ সম্পত্তি (বহিরস্তর 
ইন্জিয়-নংযম প্রভৃতি )) ৪। মুমুক্ত্ব ( মুক্তি পাইবার ইচ্ছা )। 

১৬ হাইড্রলিক ব্রিজ--হুগলি নদী ও বাগবাজার খালের সংযোঁগস্থলে 
রেলওয়ে ব্রিজ । সেই সময়ে এ সেতুটি সম্ভবত জল-শক্তিতে চালিত 
হইত, এখন উহা! মোটর-চালিত। 

১৪ 'করতলামলকবৎ'-_হত্তস্থিত আমলকীর মতো। স্পষ্ট, সম্পূর্ণ আত্বত্ে 1 

২২ গীতগোবিন্দ-জয়দেব £ প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে বর্তমান বীরভূষ 


৫৩৩ 


ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পর্ক্তি 


১৭ ৬ 


২১ ১৭ 


৩ 


2৮ 


২৫ ১১ 


জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরব হা কেন্দুবিধ বা কেন্দুলি-নিবাদী 
সংস্কৃত কবি জয়দেব । তিনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মপলেনের সমপামরিক | 
তাহার রুষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য গ্ীতগোবিম্দমঠ পরবর্তী কাপের 
রাধাকফলীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেংপা যোগাইয়াছে। 

এই তে। ইতিহাস বগছে'-ব্রক্ষ, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়। প্রভৃতি 
দেশে হিন্ুগণ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্বাপন করিয়াছিলেন। 
স্থবর্ণদ্ীপে শৈলেন্দ্রাজগণ থৃষ্টান্সের অষ্টষ শতকে বিরাট সাঘাজ্য 
স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপ এবং সমগ্র ইন্দোনেখিয়! (যব, বলী, 
স্থ্যাত্রা, বমিও প্রভৃতি ) দ্বীপে ইহ! বিস্তৃত ছিল। থুষ্টান্ধের দ্বিতীয্ন 
ব। তৃতীয় শতকে আনাম (42500) দেশে একটি হিন্দুরাজ্য 
াশিত হয়। তাহার রাজধানী ছিল চম্পা। খেমর দেশে 
(কা্বোভিয়ার ) কৌত্িন্ত নামে এক ব্রান্ষণ রাজ্য স্থাপন কবেন, 
উহা! উত্তর কালে কম্জ নামে বিখ্যাত । এই-সকল দেশে সভ্যতার 
আলোক ভারতীয় ওঁপনিবেশিক ও রাজগণই আনিয়াছিলেন। 
যবন্ধীপে বরবুছধুর (98180), কান্বোডিয়ায় আংকোর ভাট 
(48581 ভ৪০)১ ত্রহ্মদেশে পাগান (18891) নামক স্থানে 
'আনন্দ' মন্দির প্রভৃতি এখনও তাছাদের সভ্যত1 ও শিল্পকলায় 
উৎকর্ষের সাক্ষারণে বর্তমান। 

“তদাকারকারিত'ইষ্টের হ্বরূপতা-প্রাপ্তি, যাহার বিষয় চিত্ত! কর 
যাঘ--তাহারই মতে] হইয়। ধাওয়া । 

“কাল ১৮৯৭ (1) পুরাতন পঞ্জিকা হইতে জান] যায় যে, ইহ। 
১৮৯৭ না হইয়া ১৮৯৮ হইবে। এই পরিচ্ছেদে বণিত পূর্ণগ্রাম 
সুর্বগ্রহণ ১৮৯৮ খৃং ২২ জানু মারি মধ্যাক্কের পর হুইয়াছিল। 
“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ম্বয়ভূ-কঠোপনিষদ্‌ ২১1১) ইন্জিয়গুলিকে 
বহরূ্বী করিয়! শর্ট! যেন আমাদিগকে হিংসা! করিয্লাছেন $ ইস্ডিয়- 
গুপিকে অস্তর্ূখী কগিলে তবে হস্তরাত্বার দর্শন হয়। 


২৬ ২৯ “যং যং লোকং মনস। সংবিভাতি”-_মুণগ্ডক উপনিষদ্‌, ২১০ 


২৮ ৭ 


ছুইটি ইংরেজ মহিল/-_-মদেস সেভিয়ার ও মিস মুলার | 


তথ্াপধ্ী ৫৬১ 


৩ ৮ 'লোকসংগ্রছের জন্ট'--লোকমকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মে 
প্রবতিত করা এবং তাছাদিগকে অধর্জ হইতে রক্ষ! করার নাম 
“লোকসংগ্রহ” ।-_ ভরষ্টবা গীতা, ৩২০, শাংকর ভান্ত। 

২৮ *শিয়া-হুন্গিতে লাঠালাঠি'-_শিয়াগণ আলি ও আপির সম্তানগণকে 
হঙ্গরত মহন্মদের উত্তরাধিকারী এবং খলিফা বণিয়া! মানেন। স্থুন্লীর 
মনে করেন, খিনি নির্বাচিত হইবেন তিনিই খলিফা হইবেন ? তাহারা 
আলি ও তাছার সন্তানদের খলিক] বলিয়। স্বীকার করেন না। এই 
লইয়াই বিরোধ এবং কারবালার হত্যাকাণ্ডে ইহার মর্মান্তিক 
পরিণতি । মহরম পর্ব তাহারই বাধিক অহ্ষ্ঠান। 

৩২ ১ জেন্দাবেত্যা £ (2:6770-458555 ) জরথুষ্ট-প্রবতিত পারসীকদের 
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ । ইহার প্রথম জংশ প্রাচীন আবেস্তান ভাষায় ও 
শেষ অংশ জেন্দ বা পহলবী ভাষায় লিখিত। শুভ ও অশ্ডভ-_-এই 
ছুই শক্তির নিয়ত সংগ্রামই এই ধর্মমতের প্রধান তত্ব । 

৪ ২২ কর্ন ওয়ালিশ গ্্রীটের ব্রাহ্ম সমাজ+_ উত্তর কলিকাঁতার সাধারণ 
ত্রাঙ্ম সমাজ ৷ ছাজআাবস্থায় “নরেন্্রনাথ' এখানকার সদশ্য ছিলেন । 

৪ ২৫ এমহাঁকালী পাঠশালার স্থাপস্বিত্রী তপন্থিনী মাতা” _গঙ্গাবাঈ, মহা 
রাষ্ট্রদেশীয়া বিছ্ষী মহিলা, রাজবংশীয়। কন্তা-_বাসীরানীর পার্ে 
থাকিয়া যুদ্ধ করেন, পরে নেপালে কিছুকাল তপস্যা করিয়। 
কলিকাতায় আঁসেন। দেশে ধর্মভীবহীন ও হিন্ুধর্মবিরোধী 
শিক্ষা দেখিয়া ১৮৯৩ খৃঃ বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠা করেন। 
বিষ্ভালয়টি এখন কৈলাস বস্থ (পুরাতন স্থকিয়া ) স্বীটে অবস্থিত। 

৩৬ ৪ গার্গা £ বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে উক্ত ব্রন্ববার্দদনী, বচরু, খবির কন্তা। 3 

খনা--জ্যোতিবিৎ নারী, বিক্রমাদিত্য সভার জ্যোতিষশান্্-বেত। 
মিহিরের পত্বী বলিয়। প্র্িদ্ধ; লীলাবভী--গণিতশাস্তরে অশেষ 
পারদণিনী, ভাস্করণচার্ধের কন্যা বলিয়া! কখিত। 

৩৯ ৮ সায়ন বা! সায়নাচাধ : বেদের ভাগ্বকার, দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় 

বুস্তা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি বলিয়া! খ্যাত--্হার অপর নাম 
বিভ্ভারণ্য মুনি। 


ডে 


ডে 


৫৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পৃষ্ঠা পড়্ক্তি 

৩৯ ৩ ম্যাক্সমূলর-এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ খখেদ-_গ্রাচ্যতত্ববিদ্‌ ও 
ভারতীয় ধর্মের অঙ্গরাগী এই জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদিত থখেদ? 
(98০2. 7300105 ০: 096 5:98 901365 ) আজ পর্যস্ত নির্ভয়- 
যোগ্য সংস্করণ। 

৪০ ৭ ০2296 110018. 00101981)5-*" নগদ দিয়েছিল'--বছুখ্মসাধ্য প্রাচীন 
বৈদিক পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং তাছার প্রকাশনার জন্ত ভারতের 
তৎকালীন শাসন-কর্তৃপক্ষ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এশিয়াটিক 
মোসাইটির মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। 

৪৫ ২৬ “মৃকাম্বাদনবৎ'__নারদভক্তিন্থত্র ৭৫২। বোবা ব্যক্তি যেক্ধপ কোন 
রসযুক্ত বস্ত আস্বাদ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেও মুখে কিছু 
ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ ব্রক্ষতত্বের স্বাদ-_অনির্বচনীয় 
আনন্দ লাভ করিলেও সিদ্ধ সাধক মুখে কিছু বলিতে পারেন ন1। 

৪৬ ১৬ এমুক্তিঃ করফলায়তে'_বিবেকচুড়ামণি, ১৮৫। মোক্ষ করতলম্থ 
ফলবৎ স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ সাধক সর্বদা অনুভব করেন, তিনি 
সর্বপ্রকার বন্ধনবিহীন, নিত্য মুক্ত । 

৫২ ৯ পরমপুরুবার্থ ; পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্ব্গ-ধর্ম অর্থ কাম ও 
মোক্ষকে 'পুরুষার্থ' বলে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে পুরুষের ( মান্য 
বা সাধকের ) চূড়াস্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য মোক্ষকে 'পরম পুক্রঘার্থ, 
বল! হুইয়াছে। 

৫৬ ১২ গোভিল গৃহস্থ: গোভিল-কৃত স্থৃতিগ্রস্থ--গৃহস্থের ধর্মকর্ম 
বিবাহার্দি-বিষয়ক । 

৬২ ১৪ “্বামীজী যতদিন ন1 পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন'-_১৮৯৭ খৃঃ, 
২০ জুন ত্বামীজী হিতীয়বার পাশ্চাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন, ত্বামী 
তুরীয়ানন্ব ও ভগিনী নিবেদিতা সঙ্গে যান। 

৬৪ ৮ নর ও নারায়ণ নামে” শ্রীমস্ভাগবতে উক্ত শ্রীভগবানের অবতার দুই 
খষি, ইহারা জগৎকল্যাণে বদরিকাশ্রমে তপশ্থা। করেন । 

৬৫ ২৭ “ছুর্ধযোধনও বিশ্ব্ূপ দেখেছিলেন, অর্ভমও'-_কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
প্রাকালে শরীর স্ধির প্রস্তাব লইয়] গেলে ছূর্ধোধন তাহাকে 


তখ্যপঞ্জী £স 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
বন্দী করিতে উত্ততত হছন। ভগবান তখন তাহাকে মি 
করান। ছুর্ধোধন মনে করেন, উহা ভেলকি। কিন্ত যুদ্ধের পূর্বে 
শ্রী শরীরে বিশ্বকধপ দর্শন করিয়া অর্জন তদগতচিত্তে স্যব 
করিয়াছিলেন ।--( গীতা, ১১শ অধ্যায় )। 

৬৯ ১৭ “ছুঃখিনী ত্রাক্ষশী-কোলে'_- গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত বারের 
জন্মতিথি-স্ব্ধীয় সঙ্গীত। 

৭১ ৫ “নীলাম্বরবা বুধ বাগানে'__বেলুড়ে বর্তমান মঠবাড়ি প্রতিষ্ঠিত যা 
পূর্বে (১৮৯৮ থৃঃ ১৩ ফেব্রুআরি হইতে) বেলুড়ে নীলাম্বর- 
মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরম্থ বাগাঁনবাড়ি ভাড়া লওয়) হয়। নীলাম্বর 
বাবু কাশ্ীরের দেওয়ান (1) ছিলেন। বাড়িটি বেলুড় মঠের 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

৭৩ ৭ “কত মণি পড়ে আছে চিস্তান্ণপণির নাছ দুয়ারে'--কমলাকাস্ত- 
বিরচিত মাতৃসঙ্গীত 'আপনাতে আপনি থেকে৷ মন'--এই গানের 
শেষ চরণ। নাছ ব! নাচছুয়ার-__সমর দরজা । . 

৭৫ ২২ “পঞ্চম পুকুষার্থ' £ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_এই চারিটি পুরুষার্থ ; 
ভক্তিশান্্-মতে পঞ্চম পুরুতার্থ প্রেম বা পূর্ণ নির্ভরতা । 

৭৫ ২৫ ঠাকুরের সেই গোহত্যা পাপের গল্প'__বাগানের ফুলগাছ নষ্ট করায় 
জনৈক ব্রাক্ষণ একটি গরু হত্যা করে । গোহত্যার পাপ তাহাকে স্পর্শ 
করিতে আসিলে ব্রাহ্মণ বলে, “হস্তের অধিপতি দেবত। ইন্দ্রকে গিক্স৷ 
ধর। সব কথ! শুনিয়া! ইন্দ্র ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা) করিতে আমিলেন, 
বাগাঁনটির খুব স্থখ্যাঁতি করিয়া ভিজ্ঞান। করিলেন, 'বাঁগান কে 
করিয়াছে? ব্রাক্ষণ জানাইল, "আমি করিয়াছি ।' "গর কে 
মারিয়াছে ?- জিজ্ঞাস! করায় ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাঁপাইবার 
চেষ্টা করে। ইন্দ্র বলেন, ষে বাগান করিয়াছে, সেই গরু মারিয়াছে। 
অর্থাৎ কর্তৃতববোধ থাঁক] পর্বস্ত সতত ও অশুভ ছুই কাজেরই দায়ি 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

৮২ ২৩ জীবনুক্ধ 'অবস্থা £ শরীর থাকাকালেই মুক্ত অবস্থা-লাঁভের নাম 
'জীবন্যুক্তি' | শরীর ত্যাগের পর যে মুক্তি, তাহা “বিদেহ মুক্তি? । 


4৫০৪ ত্বামীজীর বাদী ও রচন! 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 

৮৩ ১৩ 'মিজলো৷ আমার মনভ্রমরা! কালীপদ-নীলকমলে'--রচদ্সিতা সাধক 
কমলাকান্ত। 

৮৪ ১ গুরুগোধিন্দ £ গুরুগোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু । তাহার সময়ে 
শিখগণ মহাপরাক্রাস্ত জাতিরূপে গঠিত হইয়াছিল। ভষ্টব্য এই 
গ্রস্থাবলীর ৫ম খণ্ডে--পৃঃ ২৬৭ 

৮৭ ১৫ “মাদ্রাজে যখন মন্মথবাবুর বাড়ীতে ছিলাম'--পরিব্রাক অবস্থাক়্ 
১৮৯২ খৃঃ ডিদেম্বর মাসে মাত্রাজের ডেপুটি একাউদ্টেন্ট জেনারেল 
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য ম্বামীজীকে পণ্ডিচেরি হইতে মাজে লইয়া 
আঙগেন। ১৮৯৩ খুঃ ১০ই ফেব্রুমারি পর্যন্ত শ্বামীজী মাদ্রাজে 
অবস্থান করেন। 

৮৮ ১৭ “কাকতালীয়ের স্তায়'_ন্তায়শান্ত্রের গ্রদিদ্ধ দৃষ্টাত্ভ। গাছে কাঁকটি 
বনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁলটি পড়িল, লোকের ধারণা হুইল, গাছে 
কাকটি বদাই বুঝি তাঁল পড়িবার কারণ? বাশুবিক তাহা নহে। 

৯৩ ১৬ হিন্দুধর্ম কি? ব'লে একটা বাঙগায় লিখতুম'_ “হিন্দুধর্ম ও 
প্রীয়ামক্' প্রবন্ধ “ভাববার কথা” পুস্তকে সন্নিবেশিত ভ্রঃ এই 
গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ৩ 

৯৭ ৯ আই্টাধ্যাম্দী পাঁণিনি £ ব্যাকরণের পাঁণিনিসুত্র আট অধ্যায়ে বিভক্ত । 
মহধি পতগ্রলি-কৃত ইহার ভাম্ 'মহাভান্ত' নামে পরিচিত। 

১০* ৪ “জনাবৃত্তিং শব্দাৎ, £ বেদাস্তস্থত, ৪1৪।২২ ১ যুক্তপুক্রষের পুনরাবৃত্তি 
( সংসারে পুনর্জন্ম ) হয় না। 

১*১ ১৪ পঞ্চদশীকার £ 'পঞ্চদশী' শ্রীমদ্‌ ভারতীতীর্৭থ মুনীশ্বর বিরচিত। “তত্ব- 
বিবেক”, "ভূঙতবিবেক' 'পঞ্চকোববিবেক”, “দ্বৈত বিবেক” “মহ্থাকাব্য- 
বিবেক" প্রভৃতি “পঞ্চদশ* পরিচ্ছেদে বধিত বেদান্তের বিশিষ্ট 
প্রকরণ গ্রন্থ। হ্থাঁমীজীর উদ্ভৃতিটি পঞ্চকো যবিবেক-এর ৪*-সংখ্যক 
শ্লোক। 

১১৯ ২৬ গল্জাতের হাতে পড়ে'-_রোমক সাহাজ্যের ধ্বংসের অন্তত কারণ 
গল্-প্রভূতি বর্বর জাতিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ । গলেরা কেপ্টজাতির 
সমগোতীয় ) কালক্রমে তাহার! ফ্রান্সে বদধাম করিতে থাকে । 


তথ্যপঞ্জী €৪৫ 


পৃষ্ঠা পড়্ক্তি 


জুপিয়স সীজার তাহাদিগকে পরাজিত করেন ) কিন্ত তাহার মৃতার 
পর তাহার] আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হয়। 


১১৯ ১৩ ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ £ চার্লন্‌ রবাট ডাকুইনের '01787. ০৫ 


9০০1০১' গ্রন্থে বগিতি ক্রযধিকাশবা.দ (71160: ০0£ চ১০1০)) 
নিয়হরের প্র।ণী হইতে উচ্চস্তরের প্রাণীতে ক্রম-পরিণতির কথা 
আলোচিত হইয়াছে। 


১৩০ ২৭ দিল়্াপানক্লাপুাভয়াক্মিকা নো'বিবেফচুড়ামণি, ১১৩। মায়া সৎ 


১৩১ 


১ 


রি 


ঙ 


অসৎ ব। উভয় ভাব-মিশ্রিত অন্ত কোন পদার্থও নছে। ইহাকে 
«অনির্বচনীয়বাদ' বলে। 


৮ “ঠাকুরের সেই মুচি-মুটের গল্প'-_গল্পটি “কথাম্তে' আঁছে। এক 


ব্রাহ্মণ তাহার মোট বছিবার জন্ত একজনকে সঙ্গে লন। তিনি 
জানিতেন না, এ ব্যক্তি মুচি। কিছুদূর গিয়। তাহার কোঁন 
অনাচার লক্ষ্য করিয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন “তুই মুটি নাকি রে! তখন 
সেই মুটে বিল, "ঠাকুর মশাই, তবে আমি চললাম।” ব্রাদ্দণ 
বগিলেন, “কি হাল রে?' নেই মুটে-রূপী মুচি বলিল, “আমায় যে 
চিনে ফেগ্লেছেন 1 


১৪ “ক গত্তং কেন বা নীতং-বিবেকচূডাঁমণি, ৪৯১. 
১ “ন (মুক্তিঃ) পিধ্যতি ব্রহ্মশতাক্করেহপি*--বিবেকচূড়ামণি, ৬ 
৪ 'ন ধনেন ন চেজ্ায়। ত্যাগেনৈকে”_কৈবল্যোপনিষদ্‌, ৩ 
২৩ “আহারশুদ্ধৌ সব্বশুদ্ধি: সব্বশুদ্ধে। গ্বা স্থতি, স্বতিলভ্ে সর্বগ্রস্থীনাং 


বিপ্রমোক্ষঃ ।--ছান্দোগ্য উপ.১ 9২৬1২ $ নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ | 


১৪ “বৈদিক কল্প, গুহ ও জৌতকআ'__কল্পস্থত়ঃ (১) গৃহহ্ত- স্বতি- 


অবলম্বনে গৃহস্থদের অহুষ্ঠেয় ধর্ম) (২) আৌতস্জে--বেদের কর্ম- 
কাগুবিষয় নির্ধারণ। 


১৫ রঘুনন্দনের শাসন-_মাধুনিক বঙ্গদেশে প্রচলিত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 


বিধিব্যবস্থা। মিতাক্ষরার শাগন--বাঙল! ব্যতীত ভারতের অপর 
প্রদেশে প্রচলিত স্বতির শাসন । 
ম্থস্বতির শাঘন-__এমহসংহিতা'ই আর্ধসংক্কারের বিধিব্যবস্থার মূল গ্রন্থ। 


৫০৬ 


হ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


পৃষ্ঠ প্ক্তি 
১৬* ১৩ গগিরি গণেশ আমার শুভকারী'-_দ্বাশরথি রায়-রচিত আগমনী 


গান। 


১৬৬ .৬ নড়ালের রায় বাবু--যশোছর জেলার নড়াইলের জমিদার। এখন 


১৭৩ 


১৭৩ 


১৮৩ 


১৮১ 


১৮৩ 


১৮৫ 


১৮৭ 
১৯২ 


১৪৯৪ 


কাশীপুরে ইহাদের বসবাস। 


৫ “পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাব'-_'উদ্বোধন' পত্রিকা বাঙল। 


১৩০৫, ১ল। মাঘ প্রথমে পাক্ষিক পত্রিক! হিসাবে প্রকাশিত হয়। 
১০ম বর্ষ ১৩১৪, মাঘ হুইতে ইছ] মাসিক পত্রিকারগে প্রকাশিত 
হুইতেছে। 


১০ পত্রের প্রস্তাবনা,__ম্বামীজী লিখিত “উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবন। 


বর্তমান সমস্যা? $ ভ্রঃ এই শ্রস্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৪৯। 


১৩ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ £ এখানে আগচার্শংকরের অদ্বৈতবাদই বুঝিতে হইবে । 


'আব্রহ্থাস্তঘ পর্বস্ত'-_ব্রদ্ষা হইতে তৃণ পর্বস্ত, অর্থাৎ বিশ্বজগতের 
চরাঁচর সব কিছু। 


২৬ “এখনি খাল কেটে জল আনতে-_অনাবৃষ্টিকালে দৃঢ়গ্রতিজ চাষীর 


খাল কাটিয়। জমিতে জল আনার গল্পটি প্রীরামকষ্ণদেব বলিতেন। 


২১ "মনটাকে মারতে হবে মনের বহিমুখী বৃত্তিকে প্রশমিত করিতে 


হইবে। উত্তরাখণ্ডের সাধুদ্দের মধ্যে প্রচলিত স্ুক্তিঃ মনকে 
মারো, তনকে। জারো। 


৫ “স্তিমিত সলিলরাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম--নিধিকল্প সমীধির অবস্থা, 


ছির সাগরের তরঙ্গ-রছিত অবস্থার সহিত তুলনা কর] হইয়াছে। 
বিবেকচুড়াষণি, ৪১৭ 


২১ “বিনিহস্তযস্গ্রহাৎ'-_আত্মজানহীন ব্যক্তি অসত্যবস্ত গ্রহণ করিয়া 


বিনষ্ট হয় ।--বিবেকচুড়ামণি, ৪ 
'প্যারিস প্রদর্শনী ত্র: এই গ্রস্থাবলীর ৬ খণ্ডে পৃঃ ৪৭। 


৯ 'পরমধন সে পরশমণি' _কমলাকান্তের গান 'আঁপনাতে আপনি 


থেকো! মন'-এর ৩য় পঙ্ক্তি। 


৭ ঢাঁকার মোহিনীবাবুর বাঁড়িতে--ঢাকার জমিদার মোহিনীমোহন 


দাসের বাড়িতে শ্বামীজীর থাকিবার ব্যবস্থা! হগ্ন। 


তথ্যপত্জী গণ 


পৃষ্ঠ। পড়্ক্তি 

১৯৪ ২৪ 'হ- শ্রী'-ঢাকার হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের স্ত্ী। 

১৯৫ ১৩ কটন লাছেব : ভারতহিতৈষী শ্যর হেনরী কটন তৎকালে আসামের 
চীফ কমিশনার ছিলেন। 

২১ "শঙ্করদেবের নাঁম'-আসামে ভক্তি-আন্দোলনের পুরোধা শ্রীশঙ্কর- 
দেব ব। “হস্করদেব”, শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময্িক | 

১৯৯ ২৩ “বৌদ্ধযুগেই স্্রীমঠ'__বৌদ্ধযুগেই প্রথম স্বীমঠ স্থাপিত হয়) শিষ্য 

আনন্দের অনুরোধে তগবান বুদ্ধ অনুমতি দেন। তীহার পালন- 
কত্রা মাতৃ-ঘন। মহাপ্রজাপতি গৌতঙমী স্ত্রীমঠের গ্রথম অধাক্ষা হন। 

২০২ ১২ “ধে বিদেশী মেয়ের আমার চেল! হয়েছে-_-মিমেস সেভিয়ার, 
মিসেস ওলি বুল, মিস নোবল প্রভৃতি স্বামীজীর কাজে সহায়ত 
করিবার জন্য ভারতবর্ষে আদিয়াছিলেন। 

২৬ “জি. সি. কেমন নৃতন ছন্দে'--শ্রীরামকষ্ণের পরম ভক্ত ও নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্বামীজী তীহাঁকে তাহার ইংরেজী নামের 
আন্মক্ষর অনুযায়ী 3. 0. বলিয়া ডাকিতেন ) -অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
নৃতন রূপে তাঁহার নাটকে ব্যবহার করেন। এই নৃতন ছন্দ গরিশ 
ছন্দ নামে পরিচিত। 

১৮ শ্রীরামকষ্তম্তবমাল।! £ স্বামীজী-রচিত শ্রীরামকষের আরাত্রিক স্তোত্র_ 
পপ ত্রীং খতং ত্বমচলো” ইত্যাদি। ভঃ_-৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৫৩ 

২১৬ ১১ ঠাকুরের কথ। সাপচলা, আর সাপের স্থিরভাব'-_একই সাপ, 

যেমন কখন চলে, আবার কখনও নিক্চিঘ্ন হইয়! কুণগডলী পাকাইয়া 
পড়িয়! থাকে, নেইক়প একই ব্রন্ম সগুণ ও নিগুণরূপে প্রতিভাত 
হন। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাছাঁকে ঈশ্বর 
বা সণ্ডণ তন্ধ বলা হয়। যখন তিনি এ-সবের উর্ধে শুদ্ধন্বরূপে 
অবস্থিত, তখন ভাহাঁকে নিগ্ু ব্রহ্ম বলা হয়। 

২২৩ ১ এক শ্রেণীর বেদাস্তবাদীদের এরূপ মত আছে'_ব্যষ্টিগত মুক্তি বার্থ 

মুক্তি নয়, সমষ্টিগত মৃক্তিই মুক্তি-_বৈদাস্তিক অগয়দীক্ষিতের মত। 

২২৫ ১০ 'রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ব'-_ প্রচলিত স্থতিগ্রস্থ; তিথিততব প্রায়শ্চিত 

প্রভৃতি ক্রিম্মাকাণ্ড আঁলোচিত। 


১৪৯ 


টি 


৯ 


ক 


২১ 


টি 


৫০৮ স্বামীীর বাণী ও রচন। 


পৃষ্ঠ। পঙ্ক্তি 

২২৭ ১৮ “সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব+-_শরৎচন্ত্র চক্রবর্তী-র চিত প্রত্রীরামরফাভ- 
স্তবমাল] ( ১ম সংস্করণ) পুষ্তিকাঁর অই ঘ্ব-_শ্রীনামকুফজগ্জলীলা- 
স্তোতম্‌'। 

২৩১ ১* “আমি কিছুদিন গাজীপুরে পাওহাদী বাবার সঙ্গ করি'-দ্ঃ 
পজাবলীতে এ প্রসঙ্গ, এবং *ম খণ্ডে পগুছারী বাবা, প্রবন্ধ । 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 


২৬৩ ৬ “নদীতীরে বেলুড়ের কুটারে*_মঠের জমিতে পূর্ব হইতেই কয়েকটি 
বাড়ি হিল, তাহার একটিতে মিমেন বুল বাস করিতেন। ম্বামীজী 
ও অন্যান্য সঙ্গ্যাপীরা তখন অল্পদূরে দক্ষিণে গঙ্জাতীরে নীলাদ্র 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানে থাকিতেন। 

২৬৫ ১* “ম্বামীজীর অষ্টবরধব্যাপী ভ্রমণের+-_শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর 
১৮৮৬ খুঃ অগস্ট হইতে ১৮৯৩ খৃঃ ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা পর্বস্ত 
কয়েক বংসর হ্বামীজী সমগ্র ভারত বর্ধ ভ্রমণ করেন। 

২৬৮ ১ “আমাদের তিনজন'--মিল ম্যাকলাউড (জয়া), মিসেস বুল 
(ধীরামাত1 ) ও মার্গারেট ( নিবেদিতা )। 

২৬৮ ৩ “একজনকে ব্রহ্গচর্ধব্রতে দীক্ষিত করেন"--মিস্‌ মার্গারেট নোবল ॥ 
১৮৯৮ খুঃ ২৫শে মার্চ তারখে দীক্ষাগ্রহণের পর তার নাম হয় 
“ভগিনী নিবেদিতা” । 

২৬৮ ১* দ্বায়রূপে প্রাপ্ত পেই মছৎকার্ধ--'শিবজ্ঞানে জীবলেবা' এবং জগতের 
হিত হইবে এইরূপ কার্ধ শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার ঘার! 
শ্বামীজী এই মহৎকার্ধের সুচন1 করিয়া! গিয়াছেন। 

২৬৮ ১৩ "তখনকার রাজনীতিক গগন-.একট1 ঝড়ের সুচনা প্লেগ 
প্রতিরোধের জন্ ব্রিটিশ সৈনিক নিয়োগ এবং তাহাদের কার্কলাপের 
ফলে দেশে আতঙ্কের হৃহি হয়। পুনার প্লেগ কমিশনার হিঃ ব্যাপ্ত 
(1২58774) ও অপর একজন মিঃ আয়ার্দ্ট (1.6. 4১562: ) 
দামোদর চাপেকর নামক এক দেশপ্রেমিক তরুণের হস্তে নিহত হয়। 

২৬৮ ২২ মহামারী দেখ! দিয়েছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্ত 


তথ্যপঞ্জী ৫৪ 


পৃষ্ঠা পড়্ক্তি 


২৬৯ ৩ 


২৭০ ২৭ 


২৭১ ৩ 


২৭৩ ১৩ 


২৭৩ ১৬ 


২৭৪ ২৭ 


২৭৫ ৩ 


ব্যবস্থাও চলিতেছিল'--১৮৯৮ খুঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারী দূর 
করিবার জন্ত ম্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিভার জনসেবা মূলক প্রচেষ্টা 
জনদাধারণের মন হইতে আত্ঙ্ক দূর করিয়া ছিল। 

“একটি বড় দল'-_দাঞ্িলিং হইতে ফিরিয়া] ১১ই মে ১৮৯৮ ম্বামীজী 
কয়েকজন গুরুত্রাত1 এবং মিলেস ওলি বুল, মিস্‌ ম্যাকলাউড ও 
নিবেদিতাসহ আলমোড়া যাত্রা করেন। সঙ্গে কপিকাতাস্থ আমেরিকান 
কনপাল জেনারেলের পত্তী মিসেস প্যাটারসনও ছিলেন। দ্রব্য 
ত্বামী শ্রথ্থানন্দ প্রণীত 'অততের স্মতি-পৃঃ ১০৫। 

ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃছে'_সেতিয়ার দম্পতি দেই সময় 
আলমোড়ায় লালা বগ্রীশাঁর বাগান-বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। 
হাঁষীনীও শ্বাগাল'ভের জন্ত এস্থানে কিছুদিন ছিলেন। 

“ক্ষিত। এক ইংরেজ মহিল।-_- ভগিনী নিবেদিতাই একমাত্র দক্ষিত! 
ইংরেজ মহিল1। অপর দুইজন মিলেস বুল ও মিস্‌ ম্যাকলাউড ছিলেন 
আমেরিকান । 

ম্যাটপিনি (১৮৫-৭২ ) 2 উনবিংশ শতাবীর গোড়াতেই ইতালীয় 
চিন্কাবীর জোসেফ ম্যাটমিনির আবির্ভাব হয়। ফনামী লেখকগণের 
রচনাবলী ও রোমের অতীত ইতিহাপ তাহার মনে ম্বাধীনতাম্পৃহা 
উদ্দীপ্ত করে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি একটি গুপ্ত সম্প্রদদায়ে যোগ 
দেন এবং অস্রীয় সাম্রাঙ্গোর অধীনত] হইতে ইঙালিকে উদ্ধার 
করিবার জন্য আঙ্জীবন সংগ্রাম করেন। 

'সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণ'-_শিবাদী ও তৎপুত্র শাহী কৌশলে 
ফলের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়। আগ্রা হইতে পলায়ন করেন, 
সাধুসেশে বহতীর্থ ভ্রষণ কিয়! ১৬৬৬ খুঃ শেষভাগে গৃহ পৌছান। 
“ছাগশিশুর জন্ত প্রথণ দিতে উদ্ভত”-_বুদ্ধদেবের জীবনের একটি খিশেষ 
ঘটন1, অতঃপর বিদ্বিদার তার রাজ্যে পশুবপি বন্ধ করিয়া দেন। 
গিনিশচন্ত্র ঠাহার এধুদ্ধচ রত' নাটকে এটি ফুটাইয়া তুপিয়াছেন। 
'ূপসী অন্বপালী*--বৈশালীর বারধনিত1। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাঁলীতে 
আঅ.লিলে গাহার অন্তান্ত ভক্তদের সহিত অন্বপালী তাছাকে দর্শন 


৫2. 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


২৭৫ ১৩ 


২৭৬ ১৮ 


২৭৭ ২৬ 


২৭৮ ১১ 


করিতে আলে এবং তাহার পতিতা-জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া 
তাহার শরণাঁপনর হয়। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে অভয় দিয়া নব 
জীবনের পথ প্রদর্শন করেন। 

পারস্যের বাব-পন্থিগণ (88১55) ₹ ১৮৪৪-৪৫ খৃঃ মির্জা আলি 
মুহম্মদ নামক এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক এক নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার মতাঁবলদ্বিগণ বাঁবপন্থী (82015) নামে পরিচিত। 
তাহারা হজরত মহম্মদকে ভগবানের আদিষ্ট ব্যক্তি ও কোরাঁনকে 
ভগবানের বাণী বলিয়। হ্বীকার করিলেও কোরান যে ভগবানের 
শেষ বাণী, তাহ] মানে না। ১৮৫০ খুঃ পারসীক সরকার তাহাকে 
সর্বসমক্ষে গুলি করিয়। নিহত করে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
মতাবলঘ্বিগণ 'আজালি' (2৪11) এবং বহাই (381:71) এই ছুই দলে 
বিভক্ত হয়। বহাইগণ পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতবর্ষে ধর্মগ্রচার, 
করে। এখনও এ-নব স্থানে বহু বাঁবপস্থী আছে। 

“এই ছুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ. .'জন্মিয়াছেন- বাজ! রামমোহন 
রায় হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর 
জেলার বীরপিংহ গ্রামে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলি জেলার কামারপুকুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । এই তিনটি গ্রাম আরামবাগ অঞ্চলে কয়েক 
মাইলের মধ্যে অবস্থিত। 

ডেভিড হেয়ার £ ১৭৭৫ খুঃ স্কটল্যাণ্ডে হেয়ারের জন্ম হয়। ১৮০০ খুঃ 
ঘড়ির ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আমেন। ১৮২০ খুঃ ঘড়ির ব্যবস! 
বিক্রয় করিয়া দিয় সম্পূর্নূপে লোকহিতব্রতে আয্মোৎসর্গ করেন। 
তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক ও অদ্বিতীয় ছাত্রদরদী | 
পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাগুবাসী হেহ্তিগাছেব'- জেনারেল এসেমব্লিজ 
কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যক্ষ 26৮. ৬/. [7890০ সাহেবের নিকট 
নবেন্দ্রনাথ দর্শনশাঘ্ব অধ্যয়ন করেন। তাছার নিকট তিনি শোনেন 
সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষফদেবের 
নিকটে যাইতে হইবে। 


২৮৪ ৩ ্ৰফবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পর়াকাষ্ঠা'--হিদ্দীতে হরদাল, 


তথ্যপঞ্ী ৫১১ 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


১৮৭ ১৩ 


২৮৭ ১৭ 


২৮৮ ৮ 


২৮৮ ১১৯ 


২৮৮ ১৩ 


মীাবাঈ প্রভৃতির ভজন, দাক্ষিণাত্যে আলোয়ারদের তক্তিমূলক 
গান, এবং বাঙলায় বৈফব কবিদের পদাবলী একযোগে ঈশ্বরগ্রীতি 
এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। 

“কাশির সেই বৃদ্ধ সন্নযাসীর কথা'-_-১৮৮৮ খুং ভীর্থপর্যটনকালে কাশীর 
ছুর্গীধাঁড়ির নিকট একদল বানর স্বামীজীকে তাড়া করে। এক বৃদ্ধ 
সন্্যাপীর নির্দেশে শ্বামীজী ঘুরিক্া! দীড়াইলে বানরগুলি পলায়ন 
করে। এইখানেই শ্বামীজী শিক্ষালাভ করেন : "৪০৪ 0১6 1:৮০ 
__পশুশক্তির সম্মুখীন হও, পিছন ফিরিওনা। 

ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি'--হিমালয়ের পাদদেশ তরাই অঞ্চল, যথার্থ 
জন্মভূমি কপিলাবাস্ত এখান হইতে বহুদুরে। 

চন্দ্রপুপ্ের আঁবিতভাঁব : আঙ্গমানিক খুষ্টপূর্ব ৩২২ নন্দবংশের ধ্বংস 
সাধন করিয়া মৌর্য চন্দ্রগ্ুগু মগধের সিংহাসন লাভ করেন। 
পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে গ্রীক বিভাঁড়ন, সেকেন্দার সাহের 
(415%9067 036 31581) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলিউকাসের 
ভারতাক্রমণ প্রতিরোধ করিয়! সীমান্তের গ্রীক-বিজিত প্রদেশগুলির 
পুনরধিকার এবং ভারতবর্ষে এক হ্দূর-প্রসারী সাম্রাজ্য স্থাপন 
গ্রভৃতির জন্ত চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

“যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হুইয়াছিলেন'__গ্রীকবীর 
সেকেন্দর দাছের ভাঁরত-অভিযান যে একেবারেই সহজপাধ্য হয় 
নাই, পরস্ত পদে পদে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, এতিহামিকগণ তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন। গ্রীক এতিহাসিক-বর্িত 'পোরাঁস? (2০05) অর্থাৎ 
পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তা এক ক্ষুত্ব রাজোর অধিপতি 
ছিলেন। সেকেন্দর সাহের বিরুদ্ধে তাহাঁর যুদ্ধ ও শৌর্ববী্ষের 
পরিচয় স্থবিদিত। 

গান্ধার ভান্বর্য : তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ ও আফগানিস্থানের প্রাচীন 
স্থানগুলিতে এই ভাম্কযের নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধমূতি ও 
বৌদ্ধযুগের স্থাঁপত্যসমূহ ইছার অস্তগত। গাদ্ধার ভাক্র্ষের 
কলাকৌশল গ্রীক-শিল্প হইতে গৃহীত বলিয়া! ইহাকে ইন্দোগ্রীক 


৫১২ 


ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


২৯৬ ১৮ 


২৯৭ ৩ 


২৪৯৮ ২৪ 


৩০০ ১৩ 


৩০৫ ২৩ 
৩০৭ ১৪ 


তাস্ব্₹ও বলা হয়। কুশানযুগে চীন, তুকীস্থান ও দূর প্রাচ্যের 
দেশগুণলতে এই শিল্প ছড়াইয়! পড়ে। 

বীর চেপ্গিক্স খা £ মোগল সর্দার চেঙগদ খা! (১১৬২-১২২৭) নিজের 
আহ্ুবিশ্বাস, কষ্টসহিষুটত1 ও সাহসের বলে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর 
হইতে পশ্চিমে কষ্ঠসাগর পর্যগ্ত বিশাল সাস্্রাঙ্গা গঠন করেন। মধ 
ও পশ্চিষ এশিয়ার দেশগুলি আক্রমণ করেন এবং দিল্লীতে 
ইলতুতমিসের রাদত্বকাপে পঞ্জাব পর্যস্ত আনিয়াছিলেন। চীন! 
ভাষায় ০170178-52৩ শবের অর্থ "শ্রেঠ যোক্ধা+। বাল্যকালে 
তাহার নাম ছিল তেমুচিন। 

প্রবুদ্ধ ভারত” মায়াবতীতে নবগ্রহিঠিত আশ্রমে স্থানান্তরিত-_ 
মাদ্রাঙ্গ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী €প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক 
রাজম্‌ আয়ারের মৃত্য হয় ১৮৯৮ থু: জুন মাসে। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের 
সাহায্যে আলমোড়া জেপ্পায় মায়াবতী অঞ্চলে এক সাহেবের 
চা-বাগানের জাম ও গৃহ ক্রীত হইলে ১৮৯৯ থৃঃ মার্চ মাসে অদ্বৈত 
আশ্রম স্থাপিত হয়। ত্তখন ম্থামীজী'র নির্দেশে মাদ্রাজ হইতে প্রবুদ্ধ 
ভারতের কার্ধালয় অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়। শ্বামীজী তাহার 
শিশ্ত স্বামী দ্বরূপানন্দকে অস্ত আশ্রমের প্রথম অধাক্ষ ও পপ্রবুদ্ধ 
ভারত' পত্জিকার সম্পাদক কগিয়। পাঠান। 

'রামরূপ ধারণ করিয়া। সীতাকে প্রতারণা করিবার পরাষর্শ'_ 
তুলনীয় £ 'তুচ্ছং ব্রক্ষপদ্ং পরবর্‌সঙ্গঃ কুতঃ"। 

তাহার এক শিষা'-এই শিষ্য। নিঃসন্দেহে নিবেদিত] ব্যয়, কারণ 
তিনিই একমাত্র আমেরিকাবালিনী নহেন। 

“সুলেমানের দিংহাপন'-_তখ্ত-ই স্থলেমন পর্বত। 

জাহিনিয়ান ( ৪৮৩-৫৬৫ )ঃ জাহিনিয়ান হ্ুপ্রসন্ধ প্রাচ্য রোমক 
সম্রাট ( 5930605 2.00781) ঢা5610 ) 5 তাহার রাজত্বকাল 
৫২৮ হইতে ৫৬৫ খৃঃ। আইন সংক্কারকরূপে তিনি বিশেষ প্রনিদ্ধি 
লাভ করিয্াছিক্েন। 


৩৮ ৪ কার্ধকলাপ ও পত্াবলী £ 2065 04 £2950185 এবং £:9130165 ০৫ 


খাপঞী ৫১৫ 


পৃষ্ঠ। পঙ্ক্তি 
নাষাছযায়ী রাষ্ট্রগুরু সরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, 
অধুন! “হুরেজ্রনাথ কলেজ' নামে পরিচিত । 

৩৩৫ ২ বল্লভাচার্ধ সম্প্রদায় : শুদ্ধাইৈতবাদী, ইহারা মাস শ্বীকাঁর করেন না । 

৩৩৬ ২৭ "মাস অ। কেম্পিসের [10105007, 06 01005৮স্্ঃ এই গ্রস্থাবলীর 
ষষ্ঠ খণ্ডে শ্বামীজীর অন্থবাদ 'ঈশানুদবণ? | 

৩৪৩ ১৪ গণেশের আপন'__মহাঁভারতের লিপিকার গণেশের তূমিক। লেখক 
গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ লিপিকারের আসন গ্রহণ করিলেন । 

৩৪৩ ২৬ “ডেললা্ট ব্যায়াম'---কোন যন্ত্রপীতির সাহাষ্য ব্যতিরেকে ছাত-প। 
চাঁলন! করিয়া ভারসাম্য (9151,০6 ) বজায় রাখিয়। শারীরিক 
ব্যায়াম, এ সময় কিছুদিন আলমবাঁজার মঠে খুব চলিয়াছিল। 
দ্রঃ 'স্থৃতিকথা” (স্বামী অথগ্ডানন্দ ) পৃঃ ২০২। 

৩৪৭ ১২ “দমটান। ইত্যাদি বই আর কিছু নয়'__পুরক-কুম্তক-রেচক ইত্যাদি 
প্রাণায়ামের প্রাথমিক অভ্যাসকেই এখানে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 

৩৪৮ ২৬ ব্রচ্ষস্থত্রের ভাষা : শঙ্কর, রামা্জ, মধব, বল্পত, নিষ্বার্ক, ভাস্কর, 
শ্রীকণ্ প্রভৃতি নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্রদ্মত্ত্জের ভাগ লিখিয়াছেন। 

৩৫২ » শণিপদ বন্যোপাধ্যা়্ : বরানগরে একটি বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। 
১৮৯৫ থুঃ প্রথমদিকে ভারতীয় বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে ক্রকলিন 
রমাবাঈ সার্কেলের সহিত স্বামীজীর মতভেদ হইলে স্বামীজী 
ক্রকলিনে ভারতীয় নারীম্ের বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং সংগৃহীত 
অর্থ শশিপদবাবুর বিধবাশ্রমে দান করেন। দ্রঃ স্বতিকথ! (স্বামী 
অখগ্ডানন্দ ) পৃঃ ১৮৮। 

৩৫৫ ৯ কলিকাতায় দুইটি মাত্র বন্ৃতা?-"এ্রথম শ্বৃতা রাজ! রাঁধাকাস্ত 
দেবের প্রাঙ্গণে অভিনন্দন-সভায়, দ্িতীপ্টি স্টার থিয়েটারে গ্রদত্ত। 

৩৬৪ ২৩ [001165050 (উপযোগিতাঁবাদী ) £ বেস্থাম, মিল, হার্বাট স্পেঙ্গার 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত 7071159- 
101811800-এর অনর্থক | 40315856556 8০০৫ 2০1: 076 £658655€ 
000০ অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের অর্বাধিক পরিমাণ সুখের 
ব্যবস্থাই এই মতের লক্ষ্য । 


কে 


৫১৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। ' 


পৃষ্ঠা পরথক্ি 

৩৭৩ ২৪ “ও রূমে বঞ্চিত গোবিন্দ্দাস+_ গোবিন্দদাল শ্রীচৈতন্ত-পরবর্তী যুগের 
বৈষবতক্ত ও পদাবলীকার। তিনি শ্রীচৈতন্তের মহিমা ও কূপ 
কল্পনায় আম্বাদ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিতেন। ্রীচৈতন্যের 
সাক্ষাৎ দর্শন পান নাঁই বলিয়া অনেক পদের শেষে গোবিন্দদান 
এই ধরনের আক্ষেপ করিয়াছেন। 

৩৮৪ ১৪ "৯৩টা মূল ভ্রব্য (93 6160570)-স্বামীজীর এই আলোচনার পর 
অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আরও কয়েকটি মূল ভ্রব্য 
আবিফার করিয়াছেন। অবশ্ট ইলেক্ট ন-তত্ব পরমাথু-তত্বের ধারণা 
আমূল পরিবতিত করিয়া দিয়াছে। 

৩৭০ ৮ “জুল ভার্নের 9০16:0060 1205619-]0155 2006, (১৮২৮১ 
১৯০৫ )। ৮015০ ৪6155 1], 2. 991109010+, “10010065 00 0০ 
02005 0 052 880৮5 00850 005 ভ/০01010 25 161) 
10855, 7110156 101/5559720 18896501206: 0১৪ 9৪", প্রভৃতি 
বিজ্ঞানমূলক কল্পনাশ্রয়ী উপস্ভাসের বিখ্যাত ফরাসী রচয়িতা । 

৩৭* ৯ কার্নাইল (১৭৯৫-১৮৮১ ) £ স্বটল্যাণ্ডের প্রতিভাশালী লেখক। 
98:০0 6520552১৮৩৩ খুঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবার্দের উপর তীব্র 
কটাক্ষপূর্ণ বং দার্শনিক ও নৈতিক আদর্শবাদের পক্ষে লিখিত গ্রন্থ 

৩৮৫ ২৭ জন স্টয়ার্ট মিল (১৮৬-৭৩ ) £ অর্থনীতি, ধর্ম, ন্ায়দর্শন, রাজনীতি 
ও সমাঁজতত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রণেতা । ১৮৬৫ খঃ হইতে তিনি 
বৃটিশ পার্লামেন্টের সন্ত হন। 

৩৮৮ ৪ গার্বাকের দৃশ্তলত্য মত'__চার্বাক সম্প্রদায় গ্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়! 
মনে করেন। তাহাদের মতে “ভশ্মীভূতত্ত দেহস্ত পুনরাঁগমনং কুতঃ ?' 

৪৯২ ২২ *গৌরাঙ্গের পেট তরায়'_এখানে গোৌরাঙ্গ-শব্ের অর্থ শ্বেতকায় 
ইংরেজ। 

৪৫ ২* দশ্বর নিরাকার চৈতন্তত্বরূপ, গোপাল অতি স্থবোধ বালক”*-- 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্ত 'বোধোদয়” 
'বর্পিরিচয়' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। এ-নকল পুস্তকে তিনি 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্ত লিখিয়াছেন, ঈশ্বর নিরাকার 


তথ্যপত্ধী €১৭ 


পৃষ্ঠা পড়ি 

চৈতন্তম্বরূপ' $ স্থবোধ বালকেয় আদর্শ হারাঁও বাঁলকেরা নিরীহ 
গোবেচারী হয়। এই ধরনের শিক্ষা ছার! বালকবালিকাদের প্ররুত' 
চন্নিত্র গঠিত হয় না ইহাই স্বামীজীর অভিমত। 

৪১৩ ১৪ “ঘিতীয়বার মাফিনে যাইবার উদ্যোগ'-__ ৬২ পৃঃ তথ্যগন্থী ত্রঃ 

৪২২ ৬ 'পাচভাবে সাধনের কথা'-_শাস্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর--এই 
পঞ্চভাবের সাধন । 

৪৩০ ২১ 'থেরাপুত্ত £ বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়, “সথবিবপুত্রের' অপত্রংশ | 


কথোপকথন 


৪৩৭ ১৯ মহীশুরের রাজা : ১৮৯২ খৃঃ শেষভাগে পরিব্রাজক অবস্থায় ক্বামীজী 
মহীশূরের রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। 

৪৪০ ১৫ প্রাচ্যতত্বাসন্ধান : ইওরোপীয় পণ্ডিতমহলে প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে আলোঁচন। '011605] 1986810 নামে পরিচিত। 

৪৫১ ২ “হ্দান যুদ্ধে ভারতীয় সৈস্ক'--১৮৮২ থুঃ 'আরবিপাঁশীর' বিদ্রোহ দমন 
করিয়া ইংরেজগণ মিশরের প্রকৃত গ্রতৃ হুন। কিন্তু স্থদান গ্রদেশে 
মাহদি আখ্যাঁধারী এক মুনলমাঁন নেতা তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। 
তাছাঁকে দমন করিতে যাইয়। ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ডন নিহত ছন। 
অবশেষে ১৮৯৮ থুং কর্নেল কিচেনার ওমদারমানের যুদ্ধে মাহদির ষেনা- 
দলকে পরাভূত করিয়] স্দানকে ইংরেজ শাননাধীন করে। এই যুদ্ধে 
ভারতীয়দের সম্মতির অপেক্ষা ন। রাঁখিয়! ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হয়। 

৪৫৮ ১ মিন্টন ও হোমর £ :28159$5০ 1,096, 058150156 [6881060 
প্রভৃতি কাব্য প্রণেত] ইংরেজ কবি মিণ্টনএ “ইলিয়াড” ও *ওভিসি? 
এই ছুই প্রাচীন গ্রীক মহাকার্য হোমর-রচিত। 

৪৬২ ২৪ নিউ টেস্টামেপ্ট £ বাইবেলের যে অংশ খ্রী্টশিশ্ত বা প্রেরিত পুরুষদের 
দার] রচিত, তাছাই 'নিউ টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত । বাইবেলের 
প্রথমাংশ হিক্রভাষায় ; শেষের কিছু অংশ গ্রীকভাষায় রচিত। 

৪৫৪ ১৬ ঘাস্কের নিক? ; াক্ক বৈধিক শব্দার্থবোধক শান্সকাঁর, নিরুক্ত নামে 
বেদাক্গ গ্রন্থের গ্রণেত | নিরুক্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান। 


৫১৮ ত্বাধীজীর বাণী ও রচনা] . 


পৃষ্ঠা পরভক্তি 

৪৬৫ ২৯ মধ্বাঁচার্ধ £ দ্ৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য। 

“৪৬৭ ১৯ কিগারগার্টেন বিষ্ভালয় জার্মান ভাষায় “কিীরগার্টেন শবের জর্থ 
“শিশুদের উদ্ভান। (38:067. 06 010110751) )। চা০0210 
চ:০৪৪] (ফ্রেড়িক ফ্রবেল ) নামক জনৈক শিক্ষাবিদ ১৯শ শতাবীর 
মধ্যভাগে শিশুশিক্ষার এক নৃত্বন পদ্ধতি আবিষ্কার ' কর়েন। 
চিত্তবিনোদনকারী খেলনা, খেলা ও গান-বাজনার মধ্য দিয় 
শিশুশিক্ষার এই পদ্ধতি “কিগারগার্টেন' নাষে পরিচিত। ' 

৪৭১ ২৯ “ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন'-_- ১৮৯৭ খুং পাশ্চাত্য 
হইতে ভারতে ফিরিবার সময় স্বামীজী আমেরিকা য় হ্বামী সারদানন্দকে 
ও ইংলগ্ডে হ্বামী অতেদানন্দকে রাখিয়া! আসেন। 

৪৭৪ ১৫ “সে এমন দেশ হইতে আদিয়াছিল'--তৎকালীন পরাধীন দেশ 
আ্নর্লগ্ডের কথা উল্লেখ কর] হইয়াছে । 

৪৭৫ ৫ “মহাত্মা, “কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি'--ধিওসফিস্টগণ 
“মহাত্মা” প্রভৃতিতে বিশ্বামী। 

৪৭৮ ১৮ “হিমালয়ের একটি স্থন্দর উপত্যকা1'-_স্বামীজী সেই সময় স্বাস্থ্যলাভের 
জন্ত আলমোড়ায় লাল! বন্রীশাঁর 'টমসন হাউসে ছিলেন। 

৪৭৯ ৮ দয়ানন্দ সরদ্বতী : আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা । 

৪৮০ ২১ প্রধান প্রশ্নকতাঁ_-জনকের সভায় এই গার্গী যাঁজ্ঞবন্যের সহিত 
্রন্ধতত্ব আলোচন। করেন। বচরু, খধির কন্য] বলিয়! তাঁহাকে 
বল। হইত বাঁচরুবী। 

৪৮৪০  ফেরিত্তার মতে পারপীক এতিহামিক ফেবরিম্তা কাম্পিয়ান 
সাগরের উপকৃলস্থ আল্াবাদ শহরে আনুমানিক ১৫৭* খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি ১৫৮৯ থৃঃ বিজাপুরে যান এবং দ্বিতীয় আদিল শাহ 
কর্তৃক ভারতের ইতিছাল-প্রণয়নে নিযুক্ত হুন। তাহার প্রণীত 
ভারত-ইতিহান জেনারেল ব্রিগ্স্‌ কর্তৃক '£715:075 ০: 11১6 [২296 
0 210,070600 005৫7 1) [3019 নামে ইংরেজীতে অনূদিত 
হইয়াছে। ১৬১১ থুঃ বিজাপুরে ফেব্রিত্তার মৃত্যু হয়। 


নির্দেশিকা 


অখণ্ডানন্দ, শবামী--৮০ 
অচ্ছাবল--.৩১৫ 
অতুলবাবু--.৩৯৭ 
অনৃষ্টবাদ-_-৩৮৯ 
অন্বৈতবাদ-_২৪৬, ২৭২, ৩৫৭, ৪৩৪, 
৪৫৫, ৪৭২১ ৪৯ 
অইৈতবাদী---১৭৯ 
অছৈতানন, শ্বামী--২৩৪, ৩৪৬ 
অধিকারিভেদ--৩০ 
অন্তবিবাহছ--৪২০, ৪২৪ 
অন্ধকা রযুগ--৪৪০, ৪৪৫ 
অন্নসত্র-- ১২৬ 
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কাম-কাঞ্চন---৬৭, ১৪১১ ১৪৮ ৩৫৮ 
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কাশ্ীর--৮৯, ২৬১, ২৬৩,২৮২, ২৮৯১ 
২৯৬, ৩০৩) ৩১৯, ৩১৬ 3 
ইতিহাসের চারিটি ধ্মযুগ ৩৯৫) 
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জাপান-__ ৪০৬) ইহার বৌদ্ধধর্ম ৪৬০ 

জাহাঙ্গীর--৩১৫ 

জি. সি.-.গিরিশচজ্জ ঘোষ জ্রঃ 

জিহোবা--৪৪১, ৪৪৭ 

“জীবনীচতুষ্টয-_৩*৮ 


জগন্লাথদেব 


জৈনগণ- ৪৩৯, ৪৪৭ 


€২২ 


জান-মুখ্য ও গৌণ ১৪২ 
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নেপল্স্‌--৩৭৭ 

নেপোলিয়ন-_-২৯৬ 
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পতগ্জজি--১২০, ৩৪৯ 
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“পিকৃউইক্‌ পেপার্স'_-৩৬৬ 
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পুরাঁণ---৫১, ৩৮২, ৪৫৭-৫৮ 
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পূর্বজন্--_৪৫৯, ৪৯২ 

পূর্ববঙ্গ-__-৬৪, ১৯৩ 

পোর্ট সৈয়দ--৩০৭ 

পৌরোহিত্য--৩০৭ 

প্রকাশানন্দ, স্বামী--২৫) ৪৭, ৭) ৩৪৫ 

প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম-_৩০৭ 

প্রতাপনিংহ--৩২৬ 

প্রবুদ্ধ-ভারত', (পত্রিকা )__২৯৭, 
৪৭৫) ৪৭৮, ৪৮৩ 

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' ( কবিতা). 
২৯৭ 
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প্রাণায়াম- ৮৫০১ ৩৯৬-৯৭ 
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"এর বাটা--৩৯৭ 

প্রেষ- ১৪৩, ৪২৮ ৪৪১৪ 8৪৭ 

প্রেমানন্দ, হ্বামী--২৪, ১০২১ ১১১৯ 
১৬৯) ১৭১১ ২০৭-০৯) ২২১১ ২৪৫- 
৪৬১ ৩৪২৯ ৩৪৬-৪৭, ৩৪৯-৫৪) ৪২১ 


প্যারিস প্রদর্শনী--১৮৭) ৪৬২ 


২৪ 
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২৩৮, ৪০৯১ ৪১৯) ৪২০১ ৪২৪) 
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বশিষ্ঠ-অরুদ্ধতী--৩৯ 
বাইবেল--৩২, ৩৮২১ ৪৭২ 
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বিধবা-২৭৭, ৪৭৫ 
বিশিষ্টাছৈতবাদী-_১৭৯ 
বিষুপুরাণ--৪৫৭ 
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মহোৎসব ২২৭, ২২৮ ২৩৩ * 
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ব্রহ্মস্থজ--২৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯১ ৩৫৯ 
( পাঃ টীঃ ) -ভাস্ব ২৪৫ 
ব্রন্বানন্দ, শ্বামী--৬২১ ৮৯, ১৭৫১ ২১০৪ 
২৪১, ২৪২) ৩৯৭ 
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ভক্তি--১৬, ৪৯, ১৮৩, ২৮২১ ৩০৩, 


নির্দেশিকা 


৩৫৮) ৪২২, ৪৩৪, ৪৮৬$ উত্তম! 
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ভারতচন্দ্র--২১১ 
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স্থৃতি ১৫৬ 
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রখুবংশ--৩৫* 

রণদাগ্রমাদ দাশগ্রপ্ত--১৮৬ 
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রাধাগ্রেম--৪২৮ 
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২৫১) পূর্ণ জানময় ২৮৪ ) ভাব- 
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উদ্দেশ্তা ৬১, ৬২ সীলমোহর ১৯০ 

রামকৃফ্চানন্দ ত্বামী--৫১, ২২৬, ৩৫৫ 

বামানছজ--২৫১১ ৪৬৮১ ৪৮৫১ ও 
“'আহার' ১৫২ 

রামপ্রমাদ-_২২০ 

রামমোহন রায় (রাজা )--২৭৬, ৪৬৮ 

রাঁমলাল-দাদাঁ_-৩৩৭ 

রামানন্দ রায়__-২৭৫ 

রাষায়ণ---৪৫৭, ৪৫৮ 

রামেশ্বর--৩৭৬ 

রাসমণি, রানী--২৭ 

রেনীর ঈশাজীবনী--৩০৮ 
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রচনা চক্রবর্তা-_ ৩৩৯) ৩৫৯ 

অশিপদ বন্দ্যো_-৩৫২ 

শিখজাতি--৮৪ 

শিব ও উমা--২৭৫ 

শিবাজী--২৭৩ ূ 

-শিবানন্দ, স্বামী--১৯, ২৫৬ ২৫৭, 
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স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শতক, শুকদেব--৬৪, ২৭৬ 

শুদ্ধানন্ন, স্বামী--২৫১ ৫৭) ৫৮, ৩৫৭ 

শেষনাগ---৩১৭ 

শোপেনহাওয়ার--৪৪০, ৪৪৫ 

শ্রীনগর-_৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫১ ২৯৬, 
৩০২, ৩০৩১ ৩২০ ৩২১১ ৩২৪ 

শ্রীভান্ত--৩৫৪ 

শ্রীম “মাস্টার মহাশয়-ন্ঃ 


সঙ্ঘমিতা--৪৮১ 

সত্যকাঁম--৪*৩ 

সদানন্ধ, স্বামী--৪৬ 

সনাতন গোস্বামী--৩২৫ ( পাঃ টীঃ) 

অন্যাঁস--৪৭, ৩৫৩, ৪৩৮ ) 

পরমপুরুযার্থ-_৫২ 

প্রকারভেদ--৪৯)১ ৫০ 

সমাধি--১৫, ৮২১ ১৮৩) ৩৯৫) 
নিরোধ ১০০3 নিরধিকল্প ৪২, ৯৯, 
১০০১ ১০১ 

সাঁজাহান--২৭২ 

“সান্ডে টাইম্‌স; (পত্রিকা)--৪৩৭ 

সাবিত্রী--৩৬, ৩৮, ২০৩ 

সামাবাদ---৪৬৩ 

সারদানন্দ, ম্বামী--৭৯, ২৫৪১ ২৫৫১ 
২৫৮) ৩২৭ 

'সাহিত্যকর়ক্রম"- -৩৩৬ 

সায়মন ৩৯, ৪০ 

সাংখ্য দর্শন--১১৯ 

সিদ্ধাই--৮৫, ৮৭) ৮৮) ৩২২ 

সীতা-_-৩৬ ৩৮১ ২৩৩ 

সুধীর ক্রন্মচারী--শুদ্ধানন্দ হ্বামী' দ্রঃ 

সুৃফ্ষি--৪৩৯, ৪৪৫ 

স্থবোধ-_-২৪৮ 

সুবোধানন।, স্বামী--৩৪২ 

জুরদান--.২৮৭ 


তথাপঞ্ধী ৫১৩ 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 
5৮ ৪০] ৪ ০0:615. ত্রীষ্টের জীবন ও বাণীর পর এইগুলির মাধামেই 
গ্ী্টধর্ম প্রচারিত হয়। 

৩*৮ «৫ জীবনীচতুষ্টয় £ বাইবেলের নিউ টেস্টামেপ্টের প্রথমাংশে বীশু্ীষ্টের 
জীবন এবং উপদেশ বণিত হইয়াছে । এগুলি ন্যাথ্যু, মার্ক, লুক 
এবং জনের রচিত, 0০৪6] ( গস্পেল ) নামে অভিহিত। প্রথম 
তিনজনের রচিত গ্রস্থকে 9590200 03০92615 বল! ছয়। 

৩০৮ ৫ সেপ্ট জন : জন গালিল প্রদেশের এক ধীবরের পুত্র । মাতা সালোষ। 
ঈশাজননী মনিয়মের ভম়ী ছিলেন । ঈশাঁর মহিমা উপলব্ধি করিয়া 
২৫ বৎনর বয়সে জন তাহার শিশ্ত হন। হীতুর মৃত্যুর পর জন 
জেরুজালেম ও পরে মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচার করেন । তাহার লিখিত 
জীবনী ও ব্যাখা। 398561 ৪০০০:9108 60 56. 09৮17" নামে 
বিখ্যাত। 

৩০৮ ৭ সেপ্ট পল ( ৩-৬৭?): থৃষ্টের স্ৃত্যুক্ন তিন বৎসর পরে সাইলেনিয়৷ 
প্রদেশে সলের জন্ম হয়। তিনি এক মধ্যবিত্ত কাষ্ট-ব্যবসায়ীর পুত্র । 
প্রথম জীবনে তিনি গ্রীষ্টবিদ্বেবী ছিলেন এবং শ্রীষ্টের শিষ্কু ও ভক্তদের 
উপর নির্যাতন করিতে তিনি জেরুসাঁলেম আসিতেছিলেন। পথে 
অলৌকিকভাবে গ্রীষ্টের আদেশ পাইয়! তিনি পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ 
করেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া! পল' নামে পরিচিত হন। বনু 
নির্যাতন সহা করিয়া তিনি গ্রীষ্টধর্ম গ্রচার করেন। ্রীষ্ট-বিঘেষী 
রোমান সম্রাট নীয়ে! তীহাকে ঘাতকের দ্বারা নিহত করেন। 
পলের এক একটি পত্র পাশ্চাত্যে প্রচারিত শ্রীষটধর্মের স্তস্তদ্বরূপ । 

৩০৯ ১১ “জ্ঞানরৃদ্ধ হিলেল...'-_ইহুদী ধর্মোপদেষ্টা $ তাহার জন্ম আহ্মানিক 
খুঃ পুই ০ অবে, মুত্যু আহ্মানিক ১* খুঃ। তিনি ডেভিডের 
বংশজাত ছিলেন। তাহার উপদেশসমূহের সঙ্গে ষীস্ুপরীষ্টের উপ- 
দেশাবল্টার অনেক সাৃশ্ঠ দেখা যায় । খা তিনি বলিতেন £ ? 
85856100612 15 005 63819590012. ৮৬15 15 01201585816 0০ 
6055515, 6086 01806 00 €০ 5 06181200815, 7008০ 20 
25106165000 10] 0508. 276 20 0015 015০6. ইত্যাদি। 

০৩৩ 


৫১৪ স্বামীজীর বাদী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পড়্দ্ধি 

৩২৪ ২৫ শ্রীচৈতন্ত-প্রচারিত “নামে রুচি জীবে দয়া-_ভ্রীচৈতন্তদেব নামে 
রুচি' ( ভগবানের নাম ও কীর্তনে আগ্রহ ), “জীবে দয়া, (মাষ 
ও অন্তান্ত জীবের প্রতি দয়! প্রকাশ কর! ) এবং বৈফব-লেব! ( বিষ্ু- 
ভক্ত অর্থাৎ ভগবদচুয়াগী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাপূর্বক পরিচর্যা )--এই আদর্শ 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

৩২৫ ১৫ শ্্রীকৃষই একমাত্র পুক্লুরূপে বিরাঁজিত'_ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মধুর- 
ভাবের সাধক নিজেকে প্রকৃতি বা স্ত্রীূপে কল্পনা করিয়া শ্রীকঞ্চকে 
পতিরূপে পাইবার জন্ত চেষ্টা করেন। বৈষবদের মতে একমাত্র 
শ্রফফণই পুক্রষ, আর সব প্রকৃতি । 

৩২৩ ৮ 'নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল'ঝিলাম নদীর তীরে একখণ্ড জমি 
কাশ্মীরের তদানীন্তন রাঁজা শ্বামীজীকে দিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত 
জমিতে সংস্কৃত-চর্চার জন্য একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা 
ত্বামীজীর ছিল। 

৩২৪ ১৮ টডের রাজস্থান £ টড সাহেবের লেখা “4১1015819০৫ 1২918901991) 
গ্রন্থ ১২৮* সালে বাংল। ভাষায় অনূদিত হয়। তারাবাঈ, মীরাবাঈ, 
কৃষ্ণকুমারী, চণ্ড গ্রভৃতি বাংল! সাহিত্যের বহু গ্রস্থের কাছিনী টডের 
রাজস্থান হইতে গৃহীত। উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালীর। তাহাদের জাতীয় ভাবের প্রেরণ। হিসাবে রাজপুতানার 
কাছিনী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা! অনেকাংশেই এই পুস্তকের 
সাহায্যে। 

৩২৭ ৬ “আমেরিকার রাজদুত ও তাহার পত্বীর আতিথ্য'--কলিকাতাস্থ 
আমেরিকার কনসাল জেনারেল মিঃ প্যাটারদন ও তদীয় পত্বী। 


স্বামীজীর কথা 
৩৩২ ১৩ প্রযুক্ত নরেজ্জনাখ সেন : 1190199 71100: নামক ইংরেজী দৈনিক 
পত্রিকার সম্পাদক; কলিকাতায় হ্বামীজীর অভিনন্দনের অগ্ততম 
প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 
৩৩২ ২৬ রিপন কলেজ : ভারতের বড়লাট উদদান্স-প্রক্কতি লর্ড রিপনের 


নির্দেশিক 


স্থরেজনাথ সেন--৪১৯ 

স্থরেশ মি ২৩৮ 

সেকেন্দর--২৮৮, ২৯৬ 

পেভিয়ার, ক্যাপ্টেন--২৭০ 

সেভিয়ার দম্পতি--৩৩৩) ৩৩৪ 

€সানমার্গ--৩০২ 

সোশ্কালিজম্‌-_-৪৫৩ 

ম্পেন্সাক়, হার্বার্--৪২৩, ৪৭২ 

ত্বরপানন্দ, ্বামী--২৯৭ 

স্বামীজী ('বিষেকানন্দ )__“অখণ্ডের 
থাক' ৬৪ $ অন্নগত্র ও সেবাশ্রম 
১২৮$ অমরনাথ-দর্শন ৩১৮-১৯ 3 
অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন ৯৭3 আহার 
সম্বন্ধে ১৮, ১৫২, ১৫৩১ উপনিষদের 
প্রচার ৩১১ এনসাইক্লোপেডিয়া 
ব্রিটানিকা ২০৯-১০ 3 ক্রমবিকাশ- 
বানের নৃতন ব্যাখ্যা ১২০-২২ 
ক্ষীরভবানী মন্দির ৯১১ খেতড়ির 

২৬৯-৭০ $ গুরুপূজা ৩২২; 

চীন ২৭৩, ৪৪২, জাঁপাঁন ৩১৩) 
পাঁপবোধ প্রসঙ্গে ৩১০ $ পাশ্চাত্যে 
বেদান্ত-প্রচার ৭ 5 
১৯৮ পূর্ববঙ্গ-প্রসঙ্গে ১৯৩-১৯৬ ) 
বালজীবন ৭১, ৪৬৯3 মঠের 


৫২৭ 


নিয়মাবলী ৩৪২-৪৪; মঠের 
নৃতন জমিতে পুঁজ! ১১০) শ্রীরাম- 
কফণ-মন্দিরের পরিকল্পনা ১৯০) 
রুদরস্ভতির অন্বাদ ২৮৬ $ সঙ্গীত 
সম্বন্ধে ১৬০ ৩৯৮ সন্ন্যাস-গ্রসঙ্গে 
৪৮৫৪5 মঠ ১৯৯ জীমাজে 
মাতৃভাৰ ২০৪ ; স্ত্রীশিক্ষা ৩৩-৩৮ 


২০৫১ ৪২৬ 


হক্ছে--৩৬১ 

হরমোহনবাবু--৩৪০ 

হারিপ্ মিত্র-- ৩৬০ 

হুক্কর'দেব--১৯৫ 

হান্টার, স্তর উইলিয়ম-_৪৫৪ 

হিংসা! ও অহিংসাঁ_১৫১ - 

হিন্দু ৪৫৫, ৪৬০, ৪৭৬) হিন্দুধর্ম ৫০, 
৪৩৯১ ৪৫৮, ৪৫৯) হিন্বধর্ম- 
ত্যাগীদের পুনগ্রহুণ ৪৮৩ টি 

হিলেল-_-৩০৯ * 

হেঠটি লাহেব--২৭৭ ) ২৭৮ 

হেয়ার, ডেভিভ--২৭৭, ২৭৮ 

ছোঁমর--৪ ৫৮ 

হ্যাঁমলেট--৩১০ 


ক্লাাদি-_--৪৯৪ 


